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প্রাকৃ-ভাষণ 


সংগ্রহশালা বিজ্ঞান বা মিউজিওলভি একটি-নতুন বিষয় যার নিয়মিত চর্চা, পঠন-পাঠন 
ও গবেষণা খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। ইংল্যাণ্ড. আমোৌরকা যু্তরাম্ত্র, ভারত প্রভৃতি 
বশ্বের বিভিন্ন দেশের 'িশ্বাবদ্যালয় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এই বিষয়ে শিক্ষাদান ও 
গবেষণার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতে কলকাতা বিশ্বাদ্যালয়ে ১৯৫৮ সাল থেকে 
স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিপ্লোমা ও ১৯৭২ সাল থেকে এই বিষয়ে এম. এ এবং এম এস- সি 
পড়ানো হয় । এছাড়াও বেনারস ইন্দু বিশ্বাবিদ্যালয়, বরোদা এম. এস. বি*ববিদ্যালয় 
ও পিলান 'বিশ্বাবদ্যালয়ে বিষয়টি স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষান্রহণ ও উচ্চতর গবেষণার 
সষোগ আছে। 

সংগ্রহশালাগুলি আজ স্কুল, কলেজ. বিশববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঁরপূুরক ও গণ- 
শিক্ষার আঁবচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত । ইতিহাস, শিল্প, প্রত্রবস্তু, পুরাবস্তু, 
নৃতত্ব, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ব, রসায়॥. পদার্থাবদ্যা, কারিগরী বিজ্ঞান, সাহিত্য 
ও জাবনণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের সচ্রে সম্পাকিতি প্রাকৃত ও মানবকৃত প্রামাণ্য অজন্্ 
উপকরণ ও নিদর্শন 'বাভন্ন সংগ্রহশালায় ছড়িরে আছে । সমাজ জীবনের পারবর্তনের 
সাথে সাথে সংগ্রহশালাগুলি ক্রমশঃ গণাশিন্সলার মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে । এই সংগ্রহ- 
শালা, পুরাচ্ছল, উদ্ভদকানন, মীনাগার, তারামণ্ডল, অভয়ারণ্য, চিড়িয়াখানা, মহা- 
[ফজখানা প্রভাতি কখন একা একা, অথবা দলবদ্বভাবে বা সপারবার আমরা দেখতে যাই 
'এবং নতুন নতুন তথ্য ও তত্বুসহ মনোরম আনন্দের সন্ধান পাই। কণ্তু এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান কবে, কোথায়, কেন শুরু হয়েছিল. এর ক ইতিহাস, তা আজও অনেকের 
জানা নেই । সংগ্রহশালাগ-লি গড়ে ওঠার ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে । এই হীতি- 
হাসের শুর; প্রায় আড়াই হাজার ব্ছর আগে । বিশ্বের 'বাভল্ন দেশ ও জাতির, 
বাভন্ন যুগের আর্থ রাজনৈতিক ও বস্তু-দংস্কৃতির মূল এীতিহাসিক ধারার সঙ্গে সংগ্রহ- 
শালার ইতিবত্তাস্তের সম্যক যোগ আছে-_সে তথ্য ও ভাবনা ক'জনই বা জানেন। 

শিল্পনিদর্শনগলি ছড়িয়ে আছে দেশের নানান সংগ্রহশালা, 'শিক্ষাপ্রাতিষ্তান, বাড়ু, 
মহাফেজখানা, বিদ্বজ্জনসভা, ও গ্রপ্হাগার ইত্যাদিতে ৷ এছাড়া মান্দর, মসাঁজদ, গণর্জী, 
দুর্গ, [বিজয়ন্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ, গুহা ও গুহাচিন্ন, দেওয়ালাচিন্, প.রাতাত্ক নিদর্শন; 
ধ্ংসম্ভপগযালও বহন করছে শিল্প বিজ্ঞান ও সমাজ জীবনের ক্লমাবকাশ ও ক্রমাববর্তনের 
ধারা । বহুক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধাততে বন্তুগ-লির সংরক্ষণ না হওয়ায় এগাঁল ক্ষয়গ্রাপ্ত 
হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে । তাই এগীল বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতিতে সংরক্ষণ করা 
প্রয়োজন । 'শিঃ্পবস্ডূগুলিকে সংরক্ষণ করতে হলে এদের রাসাল্লানক গঠন অনুসারে 
ভাগ করা দরকার-_যেমন জৈব বস্তু, অজৈব বস্তু, বাল ও মৃত্তিকাধ্য্ত বস্তু প্রভাতি 


(1%) 


প্াথপন্র, তালপাতার পু থি, ভূর্জপত্, চির, পাটাচত্র, জড়ানো পটাচিন্র, ক্যানভান- 
1চত্র, দেওয়ালাঁচত্র, কাপড়, কাঠ, হাড় ও হাতার দাঁতের শিজ্পবস্তু, ধাতব শিল্ষপবদ্ত 
যেমন লোহা, ইস্পাত, সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা, ও অন্যান্য সংকর-ধাতুব 
বস্তু, পোড়ামাটি, কাঁচ, পাথব, সিবামিকস, মাটির তৈনী [জাঁনসগুলিকে সংরক্ষণ কবান 
জন্য বস্ডুগনলির উপর দুষিত পাঁরবেশ, তাপ, চাপ, আলো; আর্দুতার, ক্ষার ও অন্ল 
ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব এবং নানা ধরনেণ আণুবাক্ষাণণক প্রাণী ও 
পোকার আরুমণ নিয়ন্ত্রণ করাব পদ্ধাতগশীণ জানা দরকাব। এছাড্রাও এ বিষয়ে সংগ্রহ- 
শালা বিজ্ঞানীরা কি ভাবেন ও কি করতে বলেন তার উপর বস্তানত্ঠ আলোচা এই 
গ্রণ্হটিতে করা হয়েছে। 

এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এখনও পর্ধান্ত কোন গ্রণ্হ নেই । তাই 'দংগ্রহশালা £ 
ইতিহাস ও সংরক্ষণ' দুখণ্ড রচনার দাঁত্ব আমাদের উপর বর্তায় । বিশাল এ দায়ি 
পালনের যোগ্যতা আমাদেন আছে কিনা সোবচান কলবেন স্‌হ্‌দ ও “সাহত, পাঠকবর্গ | 

অনালোচিত অংশগর্মীল পরবর্তাঁ খন্ডে আলোচিত হবে এবং শীঘ-ই দ্বিতীষ খণ্ড 
প্রকাশিত হবে । 

১৯৮৫৪ সাল সংগ্রহশালান হীওহাসে এক বাণীয বছধ। বিব্বের প্রথম আধুনিক 
ও বিশ্ববিদ্যাশয়-সংলগ্ন সংগ্রহশালা অক্সফোর্ড ইউানভার্পাটন আসমোলিরান শিউ 
1জরমের তিন শ' বছব প্ান্তং কলকাতার এঁশয়াটিক সোসাইটির (প্রথম ভাখতী 
সংগ্রহশালার জনক ) দুশ' বছরে পদার্পণ এবং কাঁলকাতা বি*বাবিদ্যালয়ের িট- 
জিওলাঁজ (সংগ্রহশালা বিজ্ঞান ) বিভাগের রজত জয়ন্তীর বেণী সঙ্গম ঘটেছে এট 
বছরে । ১৯৮৪ সালকে স্মরণীয় করাব উদ্দেশোই এই গ্রহ রচনা । 

এই গ্রন্ছ নচনার জন্য বহ নিবণ্ধ, প্রাতবেদন, গুগ্তক, পশন্তক্কার লেখকদের কাছে 
আমরা খণী। বিশেষভাবে শিল্পী শ্রীপ্রাণর্ণ পাল ও শ্রীসশীল ভরু মহাশধের কাছে 
আমাদের খণ অপাঁরশোধনীয় । 

ন্যাশনাল পাবালাঁশং সিন্ডিকেটের পক্ষে শ্রী শাশররঞ্জন রায়চৌধুরীকে তাঁর এই 
উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই । এই গ্রন্ছ প্রক্কাশনার মাধ্যমে সহদ্রয় পাঠক, সংগ্রহ- 
শালার পাঁরচালক, কদ্মীবন্দ, বািভিন্ন শিক্ষাপ্রাতিঠান, সরকার ও অন্যান্য সংস্থাগ্ল 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গুরু যাঁদ আরও বোশ করে 
উপলব্ধি করেন এবং শিল্পবস্তুগ-লর সামাঁক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সংগ্রহ- 
শালা সম্বশ্ধে সচেতন হন তবে এই গ্রন্হের লেখকদ্য়ের গারশ্রম সার্থক হবে। 


১লা বৈশাখ [বিনীত 
১৩৯১ গ্রক্ছুকারদ্বরর 


ভূমিকা 

মানবসভ্যতার কোন শুভ মৃহূর্তে সংগ্রহশালার সষ্টি হয়োছিল জানি না, তবে 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে যারা রক্ষা করে_ও 
নতুন গাঁতিবেগ সণ€।রত করে, তাদের মধ্যে সংগ্রহশালা প্রধান ৷ মনন্তত্বে ও সোন্দর্যতর্ডে 
যাঁরা নিষ্কাত তাঁরা বলেন, মানবমনের কর্ষণ থেকে যে ফলগহলর উদ্ভব হয়, তারা 
যাঁদ 'কাঁণ্ট' সংজ্ঞায় আঁভাঁহত হয়, তাহলে এদের বিশ্ধতম রূপাঁটকে বলতে হয় 
ংস্কৃতি । মানবচিন্তকে কে বা কারা কর্ষণ করে, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেই হয় যে 
এরা হচ্ছে কাব্যকলা, নাটাযশৈলী, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও শিজ্পকলা। সংগ্রহশালা ভাস্কর্ষ 
ও অন্যান্য শিষ্পকলার নিদর্শনগযাঁলকে সযত্ধে রক্ষা করে বলে সংস্কীতির নব নব 
প্রবাহ ও তরঙ্গকে আয়ত্ত করতে গেলে সংগ্রহশালার শরণ নিতেই হবে। জাতির 
সাংস্কৃতিক জীবনে তাই সংগ্রহশালার স্থান অত্যন্ত গ:রুত্বপূর্ণ | 

সংগ্রহশালার এত গুর-ত্ব থাকলেও কল্তু এর 'ববর্তনের কোনো হীতহাস রচনার 
প্রচেম্টা এখনও পর্যন্ত হয়নি । শশিল্পবস্তু সংরক্ষণের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা বাংলা 
ভাষায় করার সাহসিকতা এখনও পর্যন্ত কেহ দেখান নি। এই দারত্ব সর্বপ্রথম 
পালন করার জন্য অগ্রণশর ভুঁমকা গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে শ্রীসোমনাথ ভট্রাচার্ব ও 
নীশচীন্দ্ুনাথ ভট্টাচার্য | এ'রা 'সংগ্রহশালা £ ইাঁতহাস ও সংরক্ষণ' গ্রন্থে পাথবীর বহ 
দেশের সংগ্রহশাল।র উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস ত' উন্ঘ।টিতক রেছেনই ; সঙ্গে সঙ্গে 
দেশ-কাল-পাঁরবেশের পার্থক্য সত্তেও মানবমনের যে স্বাভাবিক এঁক্য সংস্কীতিকে রক্ষা 
করার-_তার ধারায় গাঁতবেগ সম্পারত করার--যে আগ্রহ, তাকে সংন্দরভাবে পাঁরস্ফুট 
করে তুলেছেন । গ্রন্থকারদ্বয়ের মধ্যে এতিহাসিকের স্বচ্ছ দ্ান্টর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের 
বিশ্লেষণীশান্তর এবং তাকিকের বাঁলষ্ঠ য্যান্তর সঙ্গে কাব্যকতার রম্য অনূভুতির 
সমাবেশ ঘটেছে । ফলে গ্রন্থাঁট হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ । গ্রন্থকারদয়ের 
পাঁরবেশনশৈলী ও ভাষার ওপর অধিকার বইটিকে সুখপাঠ ও কাব্যধর্মী করে তুলেছে। 

বাংলা সাহত্যের এই নবতম সংযোজন 'সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ'-কে 
আম সানন্দে বরণ কার । এই গ্রন্থ পুরাততৃবেত্তা ও সাধারণ কৌতুহলী পাঠক 
উভয়কেই পাঁরতৃপ্ত করে কালজয়ী রচনার মর্যাদায় আঁভাঁষন্ত হবে, 


'গোড়জন ধঘাহে আনন্দে কাঁরবে পান 
দুধ, নিরবধি 
১লা বৈশাখ, 
১৩৯১ 
রমারজন মুখোপাধ্যায় 
প্রান্তন উপাচার্য 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 


হুচীপত্র 


প্রথম ভাগ 
সংশ্রহশালার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ/ৎ £ শ্রীসোমনাথ ভট্রাচার্ধ্য £ ১--১৯৬: 

ধমউজিয়ন ও মিউজেঁস ১--৪. টলেি সোরেটেস ও আলেকজান্দরয়া 
[মউজয়ন ৪--% ও ৯--১২, ব্যাবিলনের বেলশা্টি নন্নরের 
সংগ্রহশালা ৫&--৭, আযারিস্টটল ও ম্যাসিডোনিয়ার উদ্ভিদ 
উদ্যান ৮. ধর্মস্ছানের বস্তু ভাশ্ডার ৮--১, রোমে সংগ্রহ ভান্ডার 
১২-_-১৬. বাইজাণ্টাইন যুগ. ১৭--১৯, জাপানের প্রাচীনতম 
সংগ্রহশালা শোসো-ইন ১৯-২১, বোমেব ভ্যাটিক্যান সংগ্রহশালা 
১৯২৩, ভারতের দেবস্থান সংগ্রহ ২৩২৪, রোমের থেসারাস 
ও গোপন সংগ্রহভাশ্ডার ২৪--২৩, ইতালীর মোঁডসি পাঁরবার 
ও রেনেশ* সংগ্রহ ভান্ডার ২৬--২৯, সংগ্রহ ভাণ্ডার ও জন 
সাধারণ ২১৯, রাজৈশ্বর্যয ও সংগ্রহশালা ২৯৩১, প্রথম 
আধুনিক বিশ্বাবিদ্যালয় সংগ্রহশাল?- অক্সফোর্ড ইউনিভাসশটর 
আআসমোলিয়ান মিউজিয়ম ৩১--৩২ প্রথম সাধারণ সংগ্রহশালা 
ব্রিটিশ মিউজিয়ম ৩২--৩৪, ফ্রান্সের সাধারণ সংগ্রহশালার 
উদ্ভব ৩৪--৩৬. স্পেনের সাধাবণ সংগ্রহালয় ৩৬--৩৭, ব্রিটিশ 
[মউ্াঁজয়ম ও জনসাধারণ ৩৭--৩৮,. জ্রার্মানীর সংগ্রহশালার 
ইতিহাস ৩৮৪৫, নেদারল্যান্ডে সংপ্রহশালার হীতহাস ৪৫ 
৪৬. হল্যাণ্ডের সংগ্রহশালার ইতিহাস ৪৬৪৭, সুইডেনের 
সংগ্রহশালার ইতিহাস ৪৭--%০, ইতালটর সংগ্রহশালার ইতিহাস 
৪৭--১, গ্রীসেল পুরাবস্তভু লৃগ্ঠন ও আর্ল অফ এলাগিন ৫১ 
&২, মিশরের পুরাবস্তু লুপ্ঠন ও পাশা কন্তর্্‌ক 'মিউী্গয়ামে 
দান ৫৩--৫৪। 

শিজ্পাবপ্রব এবং কাণরগরী সংগ্রহশালা ৫৪--৬৫, সমাজতান্ম্িক 
মতবাদ ও সোভিয়েট রাশিয়ার সংগ্রহশালা ৬৫--৭১, আমৌরকা 
যূক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাশ্ডের সংগ্রহশালা ৭৫--৯১, সংগ্রহশালা ও 
শিশহশিক্ষা এবং সংগ্রহশালায় শিক্ষাকার্ষকম ৯১৯৩, 
গবেষণা ও সংগ্রহশালা ৯৩, সংগ্রহশালা সম্বম্ধে চিন্তা ভাবনা 
৯৩--৯৪, সংগ্রহশালার আন্তর্জাঁতক সংগঠন হণ্টার 
ন্যাশনাল মিউজিয়মস আঁফস ও তার কার্ধাকুম ৯৪, সংগ্রহশালার 
বর্তমান আন্তর্জাঁতক সংগঠন ইণ্টার ন্যাশনাল কা্ীন্সল অফ 
1মউাঁজয়মস এবং তার গগ্ুন ও কার্যক্রম ১৫__-৯৬, সংগ্রহশালার 
আধাঁনক সংজ্ঞা ৯৬। 


দ্বিতীয় ভাগ 
£শজ্পবস্তু সংরক্ষণ £ শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ ৯৭_+১৯৬ 


কাগজ £ স্থায়িত্ব ও গুণাগুণ ৯৮৯৯, আর্দ্রতা ৯৯১০০, ছন্লাক ৯৭-_ ১১৫ 
জাতীয় প্রাণীর বংশাঁবন্তার ও সংরক্ষণ ১০০, পোকার আক্রমণ ও 
সংরক্ষণ ১০০--১০১, বাত্পায়ন ১০১, কাগজ নবাঁঁজত করা 
১০২, বাধ্পায়ণাগার ১০২, ছত্রাকনাশক ওষধ ধনাষস্ত কাগজ 
ব্যবহার ১০৩, পূনরায় আঠ। ও মালনতা অপনোদক রাসায়নিক 
পদাথথ ব্যবহার ১০৩--১০৪, শ্তরায়ন ১০৪, অম্ত্ব পারত্কা? 
১০৫, কাঁলর ব্যবহার ১০৫ বিবর্ণ নাথ পাঠ করা ১০৭, দগ্ধ নাথ 
পাঠ করা ১০৭, প্রিন্ট, ড্রইং € পাশ্ডুলাঁপ সংরক্ষণ ১০৭ 
--১১৩, বিশেষ ধরনের মাঁশনতা অপনোদক রাসায়ানক দ্বাবকের 
ব্যবহার ৯৯৩, ভাজ মুক্ত কনা ও ছেড়া মেরামত ১১৫--১৯৬ 
তালপাতার পথ £ লেখার জন্য ৬'লপাতা তৈরী করা ১১৬--১১৭, ১১৫-- ১৯৩ 
চন্্রাংকন ১১৭--১১৯, ত"পাতা সংরক্ষণ করার পদ্ধাত 
১১৯--১২৯, বিবর্ণ ও খোদাই তালপাত৷। সংরক্ষণ--১২৩ 
ভূজ্পন্তঃ ভূর্জপন্র সংরক্ষণ পদ্ধাঁত ১২৩--১২৪ ১২৩--১২৪ 
চিত্র ঃ গঠন ১২৫, রং-এর শুন ১২৭, বন্ধনকারী মাধ্যমে জাঁলকা ১২৮---১৩১ 
১২৭, ভারানিসের স্তর ১২৬, অণবীক্ষণ যন্মের সাহায্যে পরাঁক্ষা 
১২৮, সংরক্ষণ-পন্ধাত ১২১৯--১৩০, আর্রতাশনয়ন্তণ ১৩০, 
চন্রের উল্টোপঠ পাঁরত্কাব করা ১৩০, জল রং-এর সংরক্ষণ 
সমস্যা ৯৩১, উপরিভাগ পারিৎকার করা ১৩১, চিন্রের মধ্যে ফাঁকা 
অংশ ভার্ত করা ১৯৩১ 
পাটা চিত্র ঃ 'চড় খাওয়া ১৩২, সংরক্ষণ ১৩২, পাটা চিন্রের ১৩১--১৩৩ 
ভারাঁনস অপসারণ ও সংরক্ষণ ১৩৩ 
ক্যানভাস চিত্র £ দ্র বন্ধ করা ১৩৩, জীণ-সংস্কার ১৩৪, চিত্রের ১৩৩--১৩৭ 
প্রান্তভাগ সংস্কার ১৩৪--১৩৫ পুনরায় অবলম্বন লাগানো ও 
ভারাঁনস অপসারণ ১৩৫--১৩৬. নরম ভারাঁনস অপসারণ ১৩৬। 
পুনরায় রং ও ভারানিস- লাগানো ১৩৬--১৩৭ 
জড়ানো পটচিন্ত্রঃ ভজমূত্ত ও সংরন্গণ ১৩৭--১৩৯ ১৩৭-_-১৩৯ 
দেওয়াল চিত্র ৪ বর্ণকর্ম ১৪০---১৪১, দেওয়ালাচিত্র সংরক্ষণ ১৪১, ১৩৯---১৪৫ 
আদ্রতা ১৪৯, চিত্রের প্রাথামৰক পরাঁক্ষা ১৪১, পাঁরহ্কার করার 
বাঁভন্র পদ্ধাঁত ১৪২--১৪৩, রংএর ভর দড় করা ১৪৩--১৪৪, 
ইনজেকসন দেওয়ার পদ্ধাতি ১৪৪, পুনরায় রং বাবহার ১৪৫ 


(৮111) 

কাঠ £ ময়লা অপসারণ১৪৬, সংরক্ষণ পদ্ধাত ১৪৬. বাহ্যিক অপ- ১৪৫--১৫২ 
বস্তু অপসারণ ১৪৭, কাঁট ও ছত্রাক অপসারণ ১৪৭, কাঠের বস্তু 
সুদ করা ১৪৭, জোড়া দেওয়া ১৪৭, ছত্রাকের আক্রমণ ১৪৮, 
পোকার আবুমণ ১৪৮, নিবাঁজত করার পদ্ধাতি ১৪৮-১৪৯, 
সুরক্ষা ১৫০, জলে পড়ে থাকা কাঠের বস্তু সংরক্ষণ ১৫০--১৫১, 
ফটাকরির গাহতে নিমাঁচ্জত করে সুদঢ় ও আকা তগত বোঁশষ্ট্য 
রক্ষা ১৫১--১৫২' আলকোহল ইথার রোঁজন ব্যবহার--১৫২ 

বস্ত্র £ বস্পের গঠন ১৫২--১৫৩,. বদ্বের উপর আলো ও আর্রতাত্র ১৫২--১৬১ 
প্রভাব ১৫৩, সালফার ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়া ১৫৪, ছন্রাক ও 
পোকার আক্রমণ ১৫৪. পাঁরত্কার করা ১৫৪. জল দিয়ে 
পাঁরৎ্কার ১৫৫, পরিভ্কার পদার্থ ব্যবহার ১৫৫. ড্রাইীক্রুনিং 
১&৬. জৈব দ্রাবক ব্যবহার ১৫৬--১৫৭, অন্যান্য দাগ পাঁরহ্কার 
১৫৮-_১৫৯, জীর্ণ ও দুর্বল বস্ত্র সংরক্ষণ ১৫১৯--১৬১) 

ধ্যতৰ [শজ্পবস্ভু স"্রক্ষণ ৪ ভোত ও রাসায়নিক ধর্ম ১৬৩--১৬৫, ১৬১--১৭৪ 
রাসায়নিক সারি ১৬৫, ধাতুর উপর বায়ুর ববাক্ুয়া ১৬৬. জলের 
বাঞিয়া ১৬৬, ধাতুর উপর আঁসডের 'বাক্য়া ১৬৭. প্রতিস্থাপন 
১৬৭, বিজারণ পদ্ধাত ১৭০--১৭১, যান্লিক পদ্ধাতি ১৭২, 
ধুয়ে পাঁরজ্কার করা ১৭৩, শূঙ্ক করা--১৭৩, প্রলেপ দেওয়া 
১৭৩--১৭৪ 

লোহা ও ইস্পাত £ প্রাকৃতিক যৌগ, ভৌত ধর্ম, রাসায়ানক ধর্ম, ১৭৪--১৮১ 
সনান্তকরণ, মরিচা পড়ার কারণ ১৭৪--১৭৫ সংবক্ষণ প্রাথামক 
পরীক্ষাপদ্ধাত ১৭৬--১৭৭ কস্টিক সোডার ব্যবহার মরিচা 
[নারোধক ও নরম করার জন্য দ্রাবকেব ব্যবহার, মারচা সংরক্ষণ, 
পুনগ্ঠিন কাজ ১৭৬--১৮১। 

শসা ঃ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম. সনান্তকরণ, সংরক্ষণ করার ১৮১--১৮৫ 
কতক গলি পদ্ধাতর বিশদ ব্যাখ্যা ১৮১--.৮৪ কস্টিক 
সোডা মত্ত করার পদ্ধাঁত ১৮৪ আ্যাঁসিড 'দয়ে পাঁরদ্কার ১৮৫-_ 
১৮৫) শতক করা ও প্রলেপ দেওয়া ১৮৫ 

তাঙা ও ব্রোঞ্জ £ প্রাকৃতিক যৌগ, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ১৬ তামা ১৮৫--১৯৬ 
ও তামার সংকর ধাতু সংরক্ষণ করার গিবশেষ কতকগুলি পদ্ধাঁত £ 
আয়রন অপসারত করা. রচেলী সল্ট ও লঘু আ্যসিডের 
ব্যবহার ১৯২, বস্তুর উপর আবরণ সংরক্ষণ ১৯৪, সক্ষম কার-কার্ধা 
সংরক্ষণ ১৯৬ 

পাঁরাঁশন্ট £ ১৯৭--২১২ 


প্রথম ভাগ 
ও৫ঞাভশালার স্মাতি-সতা-াবিষযও 


সংগ্রহশালা বা সংগ্রহালয় কথা দুটি বড় বোঁশ কেতাবীঁ ও যথেম্ট প্রচালত না 
হওয়ায় হঠাৎ শুনলে কি ধরণের সংগঠন বা প্রাতিষ্ঠানকে সংগ্রহশালা বোঝানো হচ্ছে 
সোঁট না দেখা পর্যন্ত ধরা যায় না। তুলনায় যাদুঘর অথবা মিউজিয়ম বললে শাক্ষিত, 
আশিক্ষিত এবং সাক্ষর, নিরক্ষর. শহুরে বা দেহাতী অনেকেই বুঝতে পারেন সেটা 
[ক । 

দেহাতী লোকেরা কলকাতায় এলে পাচাঁট জিনিস অবশ্যই দেখেন- হাওড়া পুল, 
কালী মাঈ কা মান্দর, [বটুর দেবী কী মান্দির ( ভিন্রোরিয়া মেমোরিয়াল ), [জন্দাঘর 
(চিডিয়াখানা । এবং মূুদ্দাঘর ( মর্গ বা লাশকাটা থর নয়, ভারতীয় যাদুঘর )। তাঁদের 
অনেকের মূখে আবার শোনা যায় আজয়েব ঘর অর্থা আজব জাঁনসের বাড়ী । আর 
কলকাতার লোকেরা তো গত শতক্ক থেকেই হীণ্ডিয়ান মিউাঁজয়মকে বলে আসছেন 
যাদঘর, যেমন খোটানিক্যাল গার্ডেনকে বলতেন কোম্পানীর বাগন । পশহশালা অর্থাৎ 
জলাঁজক্যাল গােনে পাখি ছাড়াও অন্য অনেক রকম জীবজন্তু রয়েছে, তব; মহখে 
মুখে তার নাম "চিড়িয়াখানা, ইংরাজীতে যাকে গ্যাভিয়ারী বলে । আবার যেখানে 
পৃরোনো কাগজ-পশ্তর, দাঁত দপ্তাবেজ, 'চাঁতিপন্র, সরকারী খাতা-পত্তর প্রভাতি সংরক্ষণ 
করা হয় সেই আক্ণাইভের ভারতীয় নাম মহাফেজ খানা, বাঁস্তগত বা পাঁরবািরিক 
[শিজ্পবন্তু সংগ্রহকে অনেকেই কালেকশন বলতে অভ্যন্ত । এখানে যে সব প্রাতষ্ঠান 
বা যে জাতীয় প্রাতিষ্ঞানের কথা বলা হল তার সবগলই কিন্তু সংগ্রহশালা বা 
সংগ্রহালয়, ইংরাজী মিউাঁজয়ম শব্দাঁটর ভারতীয় পাঁরভাষা । অবশ্য এখন যে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানকে সারা 'বিশ্বে মিউাঁজয়ম বলা হয়, উদ্ভবে মিউাঁজয়ম [বন্তু তা ছিল না। 

তাহলে শুরু থেকে শুরু করাই ভাল । িউঁজয়ম (17190]7 ) শব্দটি গ্রিক 
শব্দ মিউাঁজয়ন (1007150107) ) থেকে এসেছে. অর্থ মউজ দেবার মান্দর । দেবরাজ 
জেনাস (2085 ) এবং নেমোসাইন (11510085179) বা স্মাীত দেবীর কন্যাদের 
গ্রীক দেবদেবীতত্তেৰ বলা হত মিউজেস (1071505 )। গ্রীক যুগে মিউজেসের সংখ্যার 
তারতম্য থাকলেও শেষাবাধ তা ন"টতে দাঁড়ায় । তারা সকলেই কুমারী এবং 
একেকজন জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলার একেক বিষয়ের আঁধঙ্ঠান্ত্রী দেবী এবং সৌঁবিষয়ে মানুষের 
প্রেরণার উৎস । সঙ্গীত, কাব্য, নাটক. জ্যোতাঁবজ্ঞান প্রভাতি নানা বিষয়ে প্রেরণা লাভের 
জন্য আরাধনা ও ধ্যান করা হত বিভিন্ন মিউজেসের বা ধ্যান কন্যার । প্রেরণার উৎস 
মুখ হচ্ছে যুগ যুগান্ত ধরে সণ্চিত স্মৃতি, লিখিত ও কাঁথত । তাইধ্যান কন্যা বা 
প্রেরণা কুমারীরা স্মাঁতির কন্যা । অবলোকন, পর্যবেক্ষণ, পঠন, পাঠন, অনুশীলন, 
চর্চা, শিক্ষা, শিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্মৃতির ভাশ্ডারকে সমম্ধ করতে হয় ; তবে না 
হর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, প্রাতিভার চ্ফুরণ ৷ তাই গ্রীকেরা মনে করতেন এরা লব স্মৃতির 


সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


গর্ভজাতা এবং এই ন'জন জ্ঞান ও প্রাতিভার দেবাঁদের ধ্যান ও পূজাই যথেষ্ট নয় ॥ 
এদের তুঁখ্টর জন্য চাই শিক্ষা, অনুশীলন, চর্চা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলার । ফলে 
1মউজদের মাঁন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উদল সংস্কৃতি চর্চার কেন্দু- গ্রন্থাগার, মানমান্দর 
প্রতি । এগযীলর স্থান সংকুলানের জন্য মন্দির চত্বরের সংলগ্ন প্রাসাদ এবং তন্স্থ 
গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্রকে বলা হতে লাগল মিউজিয়ন । 'বাঁশষ্ট জ্ঞানী 
ব্যান্তরা রাজানুকুল্যে এসব মিউঁজয়ন-এর সংগে যুক্ত থাকতেন । দেখা যাচ্ছে যে, 
এযুগের শিল্প কলা বা লাঁলতকলা একাডেমা, বিজ্ঞান গবেষণা-ভবন, মান মান্দির 
জাতীয় প্রাতিঘ্ঠানগ/লিকে প্রায় দ:-আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীসে এবং গ্রীস আঁধকৃত 
[বিভিন্ন জ্খানে মিউঁজয়ন বলা হ'ত। ভারতে বৌদ্ধদের সমধদ্ধির যুগে নালন্দা, 
ওদাত্তপুর, 1বকুমশীলা প্রভাত বিহার ও মহাবিহারগ্ীল কাজ-কর্মে ও চারান্ুক 
বৌঁশিত্ট্যে এ মিউাঁজনের মতন ছিল। জৈনদের জ্ঞানভাণ্ডার বা লাইব্রেরী ধরণে ও 
ধারণায় সে যুগের মিউাঁজয়ন। [তিব্বতের ধীর গুষ্ফাগযীল এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 
1হন্দ- মান্দির ও দেবস্থানে, বিশেষ করে দাক্ষিণ ভারতে ধমীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
সঙ্গে গঠন, পাঠন, নৃত্য, সংগীত, নাট্য, কখকতা প্রভৃতির চর্চা করা হয়। এ কারণ 
সে সব দেবস্থানে অতাঁতে ?মউাঁজয়ন বলতে মৃলত যা বোঝাত তা এখনও টিকে আছে । 
রোমান ক্যার্থীলক খষ্ট ধর্মের গাঁজা ও যাজকদের বিহারগণঁলকে কেন্দ্রু করে ধমাঁ য় 
দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা হত। রোনের ভ্যাটিকান চার্চ মধ্যগে 
এ জাতীয় বৃহত্তম প্রাতষ্ঠান ছিল । দূরে যেমন ভ্যাটিকান চার্চের মিউাঁজয়ম, হাতের 
কাছে তেমন উদাহরণ শ্ীরামপ,র মিশনারীর পাদ্রী উহীলিয়ম কেরীর যাজকতার সংগে 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা এবং অবশেষে মিশনারীর চার্ট, কলেজ ও লাইব্রেনীর পথ ধরে 
গড়ে উঠল একটি সংগ্রহশালা । সবই সেই গ্রীক [িউঁজয়ন | সংস্কাতির চর্চা, পাঁণডতদের 
সভা, বিতর্ক, যাত্রা, কীর্তন. কথকতা প্রভৃতি গ্রাম বাংলায় অনযা্তত হত সাধারণত 
বৈষণবদের শ্রীপাট বা অন্যান্য মাঁন্দরের নাট মণ্ডপে অথবা শান্ত মান্দর সংলগ্ন চণ্ডী- 
মণ্ডপে । তবে গ্রীক মিউাঁজয়ন, বৌদ্ধ বিহার, জৈন জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং খ.্টান চাচের 
গত কীপাট বা চণ্ডীমণ্ডপের সাং্কৃতিক চর্চা স্থায়শ বা ধারাবাহিক ছিলনা অথবা বলা 
যেতে পারে যে ঠিক 'না্দঘ্টভাবে প্রাতগ্ঠাঁনক ছিল না। গ্রীক মীজয়নও একেবারে 
গোড়ার দিকে খুব একটা একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না। 

গ্রীক গিথলজীতে ঝর্ণার পরাঁদের বা দেবীদের (17171) ) বলা হত মিউজেস 
বা [িউজকুমারী । সে সময়ে তারা ছিলেন সঙ্গীতের দেবী। তাদের কাজ ছিল 
দেবতাদের ভোজের সময় সূর্ধদেবতা আপোলোর বাঁণাটি বাজান ও গান করা। 
পরবর্তীকালে এর থেকে ধারণা তৈরী হল কাঁবরা মিউজ কন্যাদের গানে অন:প্রাণত 
হয়ে কাব্য রচনা করেন । সেভাবে [িউজ কন্যারা সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের দেবী হয়ে 
উঠলেন । অন:প্রেরণার দেবী বলে বিবোঁচত হবার ফলে সকল রকম শিল্পকলা ও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণার আঁধষ্ঠান্রী দেবী হয়ে গেলেন এই মিউজ কন্যারা এবং 
আঁলাম্পিয়া পর্বতের দেবলোকে তাদের ফ্যান ননার্দষ্ট করা হোল। প্রথম দিকে 


সংগ্রহশালার স্মাত-সত্তা-ভাঁবষ্যৎ ৩ 


তাদের সংখ্যা ছিল তিন + যেমন__1916 অর্থাৎ ধ্যানদেবী, 1110017 অর্থাৎ স্মৃতি 
দেবী এবং £৯০$৫০ অর্থাৎ সঙ্গীত দেবী । সবচেয়ে প্রাচীন মিউজ মান্দির আছে গ্রীসের 
আঁলন্পাস ও হেিকন পর্বতের পাদদেশে । ধারে ধীরে অনান্র মিউজদের মান্দর তৈরি 
ও পূজার প্রবর্তন হয় । থেসাঁপয়াতে ('ঘ17950189 ) তো মিউজ মান্দরে পাঁচ বছর 
অন্থর সঙ্গীত প্রাতযোগিতা অন-ষ্ঠিত হত। সারা গ্রীসের নামকরা সঙ্গীতজ্ঞেরা এসে 
যোগ দিতেন সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এাঁট ছিল যেন সঙ্গীতের আঁলম্পিক 
প্রীতযোগিতা, যেন কেন্দ]ীলর জয়দেবের বাউলমেলা । আনন্দমধাঁ অন[প্রেরণারূপে যখন 
[মাউজদের আরাধনার শুরু হল, তখন তাদের সুরা. আঙ্গর ক্ষেত ও আনন্দময়তার 
দেবতা ডায়োনিসাসের (1)19115505 ) আনন্দ সঙ্গীনী হতে বাধা থাকল না। কাঁবদের 
দেবতা আপোলোর (১০119 ) বাণায় সুরের ঝংকার তুললেন িউজ কুমারীরা এবং 
আপোলো হলেন মিউসাজিটেস (1705880৩১ ) অর্থাৎ মিউজকুমারীদের নেতা । 
আযাপোলোর সহচরী হওয়ায় মিউজ কুমারীরাও আপোলোর মতই ভূত-ভাঁবষ্যং-বর্তমান 
বা স্ম.তি-সন্তা-ভাঁবষ্যং জ্ঞানের আঁধকারাী বলে বিবোচিত হতেন । মিউজ ধারণার এই 
ববর্তন লক্ষ্যণীয় । পার্বত্য ও আরণ্যক ঝর্ণার জলকনা বা জল দেবী থেকে সঙ্গত 
ও আনন্দ সত্তার অন:প্রেরণাদায়নন হয়ে ওঠায় তাঁরা ভাবের ও ভাবনার উৎসঃ তাই 
তাঁরা হলেন কাব্যলক্ষমশ এবং অবশেষে কৃঁন্ট, জ্ঞান, কলা, বিজ্ঞানের আঁধিজ্তান্রী দেবতা । 
এযেন ভারতীয় ভাবনার সরস্বতাঁ নদীর ক্রমে ক্রমে বাঁণা রাঁঞ্জত পুস্তক হস্তে ভগবতী 
ভারতী হয়ে ওঠা । িউজদের মতই সরস্বতী জল দেবী থেকে ধাঁদেবী হয়ে ওঠেন । 
সরঙ্বতণ নদতীরে জ্ঞান চর্চার খ্যাঁত, দেবী সরক্বতী কত ক গন্ধর্বদের কাছ থেকে 
সুরা অপহরণ ও সূরায় দেবতাদের আঁধকার দান, গন্ধরাবদ্যা অর্থাৎ বীণাবাদন ও 
সঙ্গীত সাধনার অধাচ্ান্ত্রী দেবী বলে সরস্বতঁর প্রাতত্ঠার কথা স্মরণ করলে গরুক 
1মউজ কুমারী সংক্রান্ত গ্রীসীয় ধারণার সঙ্গে চিরকুমারী সরস্বতী দেবা সম্বন্ধীয় 
ভারতীয় ধারণার সাদশ্য খুজে পাওয়া যায়। সে যুগে এথেন বাসীরা বিদ্যালয়ে 
1মউজদের পূজার ব্যবস্থা করেন ঠিক যেমন আমাদের দেশে জৈন জ্ঞানভাণ্ডারে গ্রুখ- 
পূজা, অমতসরের স্বর্ণমন্দিরে গুরুগ্রন্থের নিত্যপূজা এবং সংস্কৃত টোল ও 
চতুষ্পাঠীতে শ্রীপণ্চমীতে বই, দোয়াত, খাগের কলম পূজা এবং সাম্প্রাতককালে এদেশে 
বদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে মাঘী পণ্মীতে বিদ্যাঙ্খানেভ্য এবচ মন্মোচ্চারণ সহ সরস্বতীর 
মূর্তি পূজা । ভারতীয় 'হন্দ:, বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছে সরস্বতী যে ধ্যানধারণায় 
প্রাতীষ্ঠিত, প্রাচীন গ্লীকবাসাঁদের কাছে মিউজের প্রতিষ্ঠা ছিল সেই রকম । সরস্বতীকে 
কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতে সারস্বত ভবন গড়ে না উঠলেও মিউজকে কেন্দ্র করে গ্রীসে 
গড়ে ওঠে মিউজিয়ন । 

এবার ন'জন মিউজকে কেন কলা বা বিজ্ঞানের দেবী বলে আঁভাঁহত করা হয় সেঁটি 
আলোচিত হলে 'মিউজ, মিউজিয়ন ও বর্তমানকালের 'মউাজয়ম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে 
ভাবগত সাদৃশ্য আছে সোঁট ধরা পড়তে পারে । ন'জন মিউজ হলেন (১) ০8111079, 
আত নৃমিষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, হাতে লেখনণ ও লেখ-ফলক, মহাকাব্য-সঙ্গণীতের প্রেরণা ; 


৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


(২) 0110, জ্তুতিনিপুণা, ইতিহাস রচনার প্রেরণা, হাতে জড়ানো পট্টলেখ (901011); 
(৩) 190০1. আনন্দদায়নী, লারিকের প্রেরণা, দুহাতে দুটি বাঁশ £ (8) 72118, 
উন্নাতকারনী, কমেডির প্রেরণা, মুখে কমোঁডর মুখোস. হাতে আইভি মালা এবং মেষ 
পালকের লাঠি ; (&) 10179017019, বিষাদ সঙ্গীত গায়িকা, হাতে গরদা বা তরোয়াল, 
মুখে বিষাদের মুখোশ, ট্রাজোড কাব্যের প্রেরণা; (৬) 101৭10701, ন-ত্যোচ্ছল, 
হাতে বীণা, নূতোন প্রেরণা, (৭) 1210, প্রেমময়ী, হাতে ছোট একাটি বীণা, শং্গার- 
কাব্োর প্রেরণা * 1৮) 1১011851071 অথবা 70191711038. ভ্তবৈনবযণিময়ী, ঘোমটাঢাকা 
মুখ, চিন্তামগনা, ধমা়্ সঙ্গীতের প্রেরণা এবং (৯) 01201, স্বগী়্া, (008%9719 
হাতে মহাকাশের মানাচত্র গোলক (০0195121 &19০০ ), জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রেরণা | 
মোটামুটি সঙ্গীত, কাব্য নাটক স্তবস্তুতি, ইতিহাস, মহাকাব্য ও জ্যোতীর্বজ্ঞানের 
প্রেরণাদাঁয়নী দেবী এ মিউজ কুমারীরা । এ থেকেই তাঁরা হয়ে উঠলেন জ্ঞান, বিজ্ঞান 
কলা ও কৃম্টির দেবতা । 

[উজ দেবকন্যাদের আরাধনাকে 'ভীন্ত করে গ্রীসে আধ্যাত্বিক দর্শনের চর্চা শুধু 
নয়, তার চেয়ে বোঁশ গুরুত্ব সহকারে কাব্য, মহাকাব্য, সঙ্গীত, নাক, হীতহাস, নিসগ্গ- 
তত্ত প্রভীতি বিষয়ে চিন্তা, চর্চা, অনুশী,ন করা হত। এমনাঁহ প্রাঙযোগিতামূলক 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকত । এরকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কল।র ৮৮1 সজন ও উদ্ভাবনের 
জন্য যে সব আন_ষাঁঙ্ক সরঞ্জামের প্রয়োজন হত সেগুলি সংগ্রং করে সংরক্ষণ করা হত 
এঁ মিউাজয়নে__মানমন্দির সংকান্থ যন্দরাদ, নাট্য চর্চার পোষাক পাঁরচ্ছদ, সঙ্গীত 
চর্চার যন্ত্রপাঁত, যেশন। বনণা, বাঁশি এবং শাস্ত্রীর জ্ঞান চর্চর জন্য অজন্্র পাঁথ । এ 
রকম একটি মিউাজ্যনের প্রাতষ্ঠা করেন প্রথম উলোম সোনেটেস ( 9১7৩:০১ ) খও পুঃ 
তৃতীয় শতকের গোড়ায় মিশরের আলেকজান্দ্িয়া বা ব্রাসর়াম নামক স্থানে । প্রথম 
টলোমর পত্র টলোমি ফিলাডেলফাস এই 'মডাঁজয়নাটতে একটি বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে 
তোলেন । সেই গ্রন্থাগারে সাতলাখের মত পদ্রাথ সংগৃহীত হয় । এর ফলে স্থানাভাব 
দেখা দেওয়ায় সেরাঁপউমে (99181901) ) একাঁট সুবৃহৎ অদ্রালিকায় গ্রন্থাগারটি 
স্থানান্তুরত হল । এই মিউাঁজয়নের কাছেই ছিল রাজপ্রাসাদ এবং ঠিক সম্মূখে ছিল 
1মউজেসের মাঁন্দর । দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যপ্তিরা যাতে অবাধে তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ও কলার সাধনা চালাতে পারেন সেজন্য এই মিউজিয়নে তাদের সরকারণ ব্যায়ে জীবন 
যাপনের ব্যবস্থা ছিল। শুধু কি তাই! তাঁদের পঠন-পাঠন, শিক্ষা ও শিক্ষণে সকল 
রকম সাজসরপ্রামের ব্যবস্থা রাজকোষ থেকে করা হত । স্ট্রাবোর লেখা থেকে জানা 
যায় যে মিশর যখন রোমের দখলে এল তখনো এই আলেকজান্দ্রিয়া মিউাঁজরনের 
অর্থ সাহায্য আসত সম্রাটের রাজকোষ থেকে এবং অঙ্কশাস্তর ও জ্যোতাবিজ্ঞান গবেষণা 
ও অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল এাঁট। খক্টোর় তৃতীয় শতকে রোমের গৃহয্ধ 
কালে এই প্রাতত্ঠানটি নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা বহুল 
প্রচারিত হয়ে আছে যে, মণ্সলমানেরা 'মিশর আক্রমণকালে আলেকজান্দিয়ার গ্রন্থাগারাটি 
পাড়িয়ে দেয় । কথাটি পুরোপদাঁর ঠিক নয়। 


সংগ্রহশালার স্মতি-সম্তা-ভাঁবষ্যং 


যাই হোক একথা অনস্বীকার্য্য যে গ্রীক সংস্কাঁতর চর্চা ও সংরক্ষণ আলেক- 
জান্দ্রয়ার এই মিউাঁজয়নের বাঁশষ্ট জন্দান ছিন। 

বর্তমানকালে আধুনিক ধারণা সমদ্ধ মিউাঁজয়মগীলতে সংগ হত বস্তুকে 'ভান্ত 
করে গবেষণা, পঠন-পাঠন, শিক্ষা ও আনন্দদায়ক চিন্ত বিনোদনের উপর যে এত গয্রৃত্ব 
দেওয়া হয় সেই মৌিক উদ্দেশ্যটি ইতিহাসের নানা ঘুরপথে গ্রীক ধাণার মিউাজয়ন 
থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । 


গ্রীক সভ্যতার আগে মাঁন্দরকৌন্দ্রক এবং সরকারী ব্যায়ে পারচালিত শিক্ষা 
দানের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগ!র ও মিউাঁজয়ম আর [কি কোনাও ছিল? িশরের হেলিও- 
পোঁনস নামক নগরার গ্রন্ধাগারাঁটর খা1ঠ ছিন সেই যগে। এডাঁফউ (1540) 
মান্দরে ছোট কক্ষে যে গাঠাগারাট ছিল ভার সংগ্রহ তালিকা লিখিত হয়েছিল কক্ষা্টর 
দেওয়ালের গায় । এগ ঠিক সংগ্রহশালা ছিল িনা তা জানা যায় নি। 

বিশ্বের প্রাচীনতম সংগ্রহ শালার আঁত্তন্রে সন্ধান পাওয়া গেছে ব্যাব্লিনের রাজধানী 
উরনগরীর শহরতলীভে অবাঁহ্ত চন্দ্ুদেবী নলনো মন্দির সংলগ্ন একাঁট বিহানের 
কক্ষে । যে কক্ষে এই সংগ্রহশালাটি পাওয়া যায় সেটি নাতি হয়োছল ব্যাবিলনেব 
বিখ্যাত রাজা নেবৃচাঙনেজরের পৌন্র এবং ব্যাবিলনের শেষ রাজা নবোনিডাঙগের 
নিদেশে খ্ পৃঃ &৫০ সালে অর্থাৎ আলেক্জান্নুয়ার মিউজয়ন প্রাঁতষ্ঠার প্রায় 
আড়াইশো বছর পূর্বে । দই প্রকোণ্ঠয্ক্ত মান্দির, যাকে বলা হ'ত 'দুবলাল মখ, সেটি 
নবোনিডাসএর সময়, তার নির্দেশে পুনর্গাঠত হল এবং এই মাঁন্দরের কাছে আর 
একট মন্দির ও কয়েকাঁট সারিবদ্ধ ঘর তৈরী হল । একাঁট মংফলকে লেখা [লাঁপি থেকে 
জানা যায় গৃহাঁট চন্দ্রদেবী ননরের নামে উৎসগাঁকৃত এবং সারিবদ্ধ কক্ষগঠীল চন্দ্রদেবীর 
উপাসিকাদের বিহার । অনা একটি পুরা লেখ থেকে জানা গেল রাজা নবোনিডাস তাঁর 
কন্যা বেনা-শা্টি নন্নরকে চন্দ্ুদেবীর মান্দরের প্রধানা উপ্ণাঁসকা নিযুক্ত করেন এবং এই 
নতুন বিহারের যে ঘরে উপাসকা রাজকন্যা থাকতেন ভার নাম ছল ই-গিগ-পর 
(£-818-001) 1 এই ইশীগগ-পর. বিহারের সবচেয়ে বড় গ.হ, স্বভাবতই রাজকন্যার 
ময্যাদার ইঙ্গিতবাহী। 


এই যাঁজিকা বা উপাঁসকাদের বাসগৃহ, বিশেষ করে প্রধানা উপাঁসকা বেল-শাল্টি 
নম্বরের গৃহাঁটির গুরুত্ব বর্তমান আলোচনায় অস্বীকার করা মায় না। দুবলাল মখের 
পাশের একটি ঘরের দরজার কাছে পাওয়া গেল একি চুণা পাথরের উপর খোদাই করা 
1চত্রমালা । এই মান্দরটি থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবান্থিত '“এারডু, নামে একটি 
ছোট প্রাচীনতর শহরের “স্থান দেবতা” ছিলেন জলের দেবতা এয় (2), যার হাতে 
জলপান্ন। আলোচ্য অগভীর খোদাই কাজাঁটতে এয়-র হাতের জলপান্ন থেকে প্রবাঁহত 
জলধারায় মাছেরা খেলা করছে দেখান হয়েছে । এয়কে টাইগ্রিস ও ইউফেনাটস নদী- 
দ্বয়ের দেবতা রূপে আঁভাহত করা হত। এখন প্রশ্ন পাথরাঁট দবারশীর্ষে না থেকে 
এভাবে দরজার কাজে ছিল কেন? এাঁরডুর মাঁন্দরটি ভেঙ্গে গেলে কেউ হয়ত পূব 


৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


পুরুষের শ্রদ্ধেয় (প্রায় পনের শ বছর আগেকার ) দেবমৃর্তিট উদ্ধার করে দুবলাল 
মখে এনে তুলে রেখোঁছিলেন ৷ এবার প্র্ন এই “কেউ? ব্যান্তাঁট কে? 

'দুবলাল মখ' মন্দিরের রান্নাঘরের দরজার পাশে মেঝেতে পাওয়া গেল একটি 
হাতাঁর দাতের আত স.ন্দর কাজ করা কাস্‌কেট বা ঝাঁপ । এর কাজের রীতি দেখে। 
মনে করা হয় এঁটি সে সময়ের ( খুঃ পঃ ৬ষ্ঠ শতক ) ফিনিসীয় হস্তীদপ্ত শিল্পীদের 
হাতের কাজ । 'ফাঁণসা4 ক।রগরদের এ জাতীয় হস্তশিল্পে তখন খুবই খ্যাঁত ছিল। 
হয়তো বা রাজকন্যা বেল শাণ্টি নল্নরের এট নিজস্ব বিলাস সামগ্রী ছিল। 

দুবলাল মখের দরটি ঘর থেকে দুটি 'জানস পাওয়া গেল। একাঁট পুরাবস্তু 
রাজকন্যার সময়ের পনের শ'বছর আগেকার,আরেকটি তাঁর কালে রপ্তানীকৃত হন্তাঁশজ্প। 
এরপর অন্য একটি ক্ষ থেকে অনেকগযল মাটির ফলক-লেখ পাওয়া গেল । এগীলর 
এক পিঠে একটি করে সরল বাকা লেখা আছে এবং অন্য 'পিঠে কারা যেন সেই লেখাটি 
অনুশীলন করেছে, কোদ্াও ভূল হলে পুনরায় নতুন করে দিলখেছে । এগুলির সঙ্গে 
পাওয়া গেল অনেক ভাঙ্গা ভাঙ্গা মৎফলক লেখ_যাদের উপর এমন সব বিষয় লাীখত 
যা বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় বলে মনে হয়। লেখাগুলি অনেকটা ইংরাজাঁ স্পোলং 
বকের মত । অবশেষে এমন একটি মংফলক-লেখ গাওরা গেল ফোঁটতে পারত্কার 
লেখা আছে “ছান্রদের সম্পান্ত”" । এবার বোঝা গেল দুবলাল মখের সংলগ্ন নম্র দেবীর 
মান্দরকে কেন্দ্রু করে যে উপািকা বিহারাঁটি গড়া হয়েছিল শুধুমাত্র পূজা-পার্বন বা 
উপাসনার কাজেই সেটি ব্যবহৃত হ'ত না। সোঁট ছিল রাজা নেবুচাডনেজরের প্রপোন্রী 
উপাঁসকা বেল-শাল্টি নম্বর পাঁরচাঁলত আবাসিক বিদ্যালয়, যেখানে ছাত্ররা অধ্যয়ন 
করত এবং থাকত । 

বিস্ময়ের শেষ কিন্তু এখানেই নয় । অন্য একাঁটি কক্ষ থেকে পাওয়া গেল সযত্রে 
রক্ষিত একি খোদিত সীমানা নিদেশিক শিলা-লেখ । আাঁটিতে লেখা আছে কোন 
একখণ্ড জাঁমর অবস্থান, পাঁরমাণ, কেমন করে এ জাঁম মালিকের হাতে এল এবং সেই 
সঙ্গে যে এই সাঁমানা ফনক নঘ্ট করবে বা সারয়ে ফেলবে তার উদ্দেশ্যে নিদারুণ 
আঁভিশাপ । ফলকাঁট উৎকীর্ণ হয়েছে খঃ পূঃ চতুর্দশ শতকে, এ বিহার তৈরীর সময় 
থেকে প্রায় সাড়ে আটশ বছর আগে। সেই কক্ষের পাশেই ছিল একটি মূর্তির 
ভগ্নাবশেষ, বাহুর অংশ এবং সেখানে লেখা 'ডুঁঙ্গ ৷ কে এই ভুর্গিঃ তান হেশজ- 
পোঁজ কেউ নন! তান উরের রাজা ছিলেন এবং রাজা হয়োছিলেন খঃ পঃ ২০৫৮ 
অব্দে। তান মনে করতেন রাজা শুধুমান্্ ঈ*বরের প্রাতীনাঁধ নন, তিন স্বয়ং ঈ*বর | 
সে কারণ তাঁর পিতা উর-নম্ম: কর্ত“ক প্রাতষ্ঠিত অসমাপ্ত নম্বর বা চন্দ্রদেবীর 
মান্দরাঁটকে ড্যাঙ্গ প্রাসাদ মান্দররূপে শনর্মাণ করেন এবং সেখানে তাঁর নিজের মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত করেন । হয়তো বা এটাই সেইস্ব-প্রতি্ঠিত দেবতা-রাজার মর্তর ভগ্নাবশেষ । 
'ডু্গ' মূর্তির ভগ্নাবশেষের পাশেই পাওয়া গেল খঃ পৃঃ অন্টাদশ শতকের লারসা 
নগরীর এক রাজার নামাঁঙকত প্রাসাদের ভীত্ত-প্রস্তর । এঁ সময় উর লারসা নগরার 
রাজা কতক আঁধকৃত হয় এবং িজন্ রাজা উরে প্রাসাদ 1নর্মাণ করেন। এতঘ্বাতাঁত 


সংগ্রহশালার স্মতি-সন্তা-ভাবষ্যৎ ৪. 


এ কক্ষে পাওয়া গিয়েছিল আরও অনেক পুরাবস্তু । নন্নর বিহারে বেল-শাল্টি 
নন্বরের বিদ্যালয় ছিল সে তো জানা গেল । কিন্ত এতসব পুরাবন্ত; কেন ? 

এই রহস্য ভেদ হল যখন একটি ঢোলকাকী ত ম. ফলকে চার প্তজ্ভে লিখিত একাঁট 
লেখ মালা পাওয়া গেল । এর তনটি স্তচ্ভে লেখার িষরব% উত্বের রাজা বুর-সিন 
(1)1-9117)-এর রাজন্রকানে লেখা । খ.ঃ পূঃ ২০০৫ )। চতুর্থ স্তম্ভে সেমোটক ভাষায় 
লেখা আছে, এগযাঁল উরের ধবংসাবশেষে পাওয়া বাদ-সিনের সময়ের িপির নকল । আমি 
এগশীল দেখোঁছলাম এবং সকলের বিঃময়ের জন্য 'ভিখে রেখে দিলাম ।” যাঁদও লেখক 
”টহ নকল নবীঁশ ছিল্নে না, তব: বন্তা যেতে পারে এটি একটি মিউাঁজয়ম লেবেল যার 
মাধামে পার'চত ভাষার সাহায্যে অপরিচিত 'লাঁপর পাঁরিচয় লিখে রাখার চেঘ্টা করা 
হয়েছে । এবং এতক্ষণে বোঝা গেল এ গৃহটি উরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া প্রাচীন 
পূরাবস্তুর সংগ্রহশালা ফেঁট পাজবন্যা বেল-শাণ্টি নন্নরের প্রযত্রে তৈরী হয়োছিল। 

আলেকজান্দ্রয়ার মিউাঁজয়মের প্রকাতি ছিল উচ্চ 'শক্ষা ও অনুশীলন কেন্দ্র 
পাঠাগার নির্ভর একাডেমী । কিন্তু উরের নন্নর মান্দর বিহারের শিক্ষা প্রাতষ্ঠানাট 
একটি বিদ্যালয় এবং এর সঙ্গে ছিল পররাবস্ত- সঃগ্রহশালা । আলেকজান্দুয়া মিউাঁজঘন 
ছিল এীতহ্যগত সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের-ধারাবাহকতা সংরক্ষণ কেন্দ্র। নম্বর 
সংগ্রহশালাটি ছিল আধুনিককালে ইনাসিটু (7০118) বা সাইট (১০) মিউাঁজয়ম বহুতে 
যা বোঝায় ঠিক তাই । পুরাস্থানের ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকা ধহংসাবশেষ সেই স্থানে 
নামত কোন গৃহে সংরক্ষণ করা হলে সেই পুরা বস্তু ভাণ্ডারকে ইনাঁসউু বা সাইট 
[মউাঁজয়ম বহাা হয় । এখানে আর একাঁট জিনিস লক্ষ্যণাঁয় । গ্রীক ধারণায় মিউজ- 
দেবীরা হলেন জল্দেবী, হণণর কম্ধহাঁন, তরঙ্গের সঙ্গীত । নল্নর উরের চন্দ্রদেবী । 
চন্দ্রুকলার হাসবধদ্ধিতে নদীতে জল কমে বাড়ে। সঙ্গে পাওয়া গেল এয় (2৪) দেবের 
[রজিফ প্যানেল । তাঁর হাতের জল্পান্রের ধারায় মীনক্লীড়া চিত্রিত, তিনে উরের-প্রাণ- 
স্বরুপ নদীদ্বয়ের জীবন দাঙা। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে গ্রীক ধারণা মিউজের 
ম।ন্দর 'মউঁজয়নের সঙ্গে জহ। দেবতার সংযোগ ভারতীয় ধারণায় সরস্বতী নদী 
এবং উভয়েই জ্ঞান দায়িনী ও বাঁণাবাঁদন?। জল থেকে উর্বরতা, উর্বরতা থেকে 
কৃষি ও অরণ্য জঞ্প্দ, নদী থেকে বাণ্জা, বাণ্জ্য থেকে লক্ষীলাভ এবং যেখানে সম্পদ 
সেখানে কলা ও বাট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রাতিদ্ঠালাভ-__এই সরল ধারণ।টি কি উর, 
কি ভারত এবং 'ক গ্রীক সকল দেশের মানষের চিন্তায় সায় ছি”। ক ? 

প্রাচীনকালে মিউাঁজয়মের বা সংগ্রহশালার ধারণা ধর্মাভীত্তক ছিল। সেগুলি 
আধ্যাত্মিকতার ভাব মাণ্ডিত থাকত । এইসব সংগ্রহশালা জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে গড়া হত 
এবং জ্ঞান ও চিত্ত বনোদনের কাজে লাগান হত। অবশ্য আধূীনককালে মউাঁজয়মের 
মূল উদ্দেশ্য জন সাধারণের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য সংগৃহীত বন্ড; সম্ভারকে কেন্দ্র 
করে নানান পদ্ধাততে নানা ধরণের কার্যাকরী ব্যবস্থা রাখা । আধ্যাত্মিকতা ও 
এীতহ্যগামিতা দ্বারা এই যুগের সংগ্রহশালা বিশেষভাবে 'চাহুত হয় না। আজকের 
সংগ্রহশালাগুল ধর্মীনরগ্ক্ষে হলেও ভাবাদর্শ বা ইডিওজাজ (105919£9) নিরপেক্ষ 


৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


নয়। 'বাভন্ন দ্ঠাঘ্টকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং 
প্রদর্শবস্তু বা নিদর্শনের ক্ষেত্রে অপ্রকট হলেও, কোন না কোন ভাবাদর্শ কাজ 
করে । প্রাচীনকালেও শুুধুমান্র জ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সংগ্রহশালা গড়া হত 
না। এমন একাট ধর্শীনরপেক্ষ বিজ্ঞান 'ভীঁত্তক উীঙ্ভদ সংরক্ষণাগার গড়ে উঠৌছল গ্রীসে 
ম্যাঁসডো নিয়া রাজ্যে খষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অর্থাৎ টল্োমর আলেকজান্দুয়া িউাঁজয়ন 
প্রাতষ্ঠার প্রায় পণ্চাশ বছর আগে । ম্যাসিডোনয়ার রাজা 'ফাঁলপ তাঁর পত্র আলেক- 
জাণ্ডারের শিক্ষার দায়িত্ব দেখ সে যুগের মহাপাঁ'ডত দাশশীনক ও বিজ্ঞানী আারস্টটলের 
হাতে । আরিস্টটল ছিলেন সর্বশাঙ্ত্র বিশারদ । সে কালের জ্ান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে 
[তানি চিন্তাভাবনা করেন এবং প্রছুর গ্রন্থ রচনা করেন । তার পাশ্ডিত্য ছিল বস্তুনিষ্ঠ, 
পর্যবেক্ষণ ও যুক্ত নিভভ'র | গুরু প্লেটোর মত তিন ভাববাদী ছিলেন না এবং তাঁর 
কৌতূহল, অধ্যয়ন ও রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের স্থান ছিল। এ বিষয়ে 
তাঁর রচনা শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত হত। সে কালের একি ঘটনার কথা বলা যাক । 
গ্রীসে টিবূুর নগরীতে আউাল গেল্লাস (4918 00105 0£ [0ম ) নামে এক ব্যাক্তির 
গহে আহত এক ভোজ সভায় জলের গুণাগুণ নিয়ে তুল তর্ক বেধে যায় । তখন 
এক ব্যক্তি ঘর থেকে বোরিয়ে স্থানীয় পাঠাগার থেকে আযারিস্টটলের লেখা একখানি 
পাহাঁথ নিয়ে এসে জল সম্বন্ধে আযরস্টঈটলের আঁভনও পড়ে শোনানোতে তর্কের ঝড় 
থেকে গেল । এ হেন আিস্টটল আনেকজাণডারকে শুধুমাত্র কাগজে কলনে প্রকীতি 
বিদ্যা শেখাবেন এমনটি আশা করা যায় না। অন্তত তাঁর আগ্রহী পিতা যখন ম্যাসিডন 
আঁধপাঁতি এবং তর অ+ সামার্থ্য ও প্রতাপ আছে। রাজার অথানকুল্যে ও ছান্রের আগ্রহে 
আযিস্টটলের পাঁরকজপনা ও নির্দেশ অনুসাবে ম্যাঁসডনে গড়ে উঠপ এক বিশাল 
উীদ্ভদ সংরক্ষণাগার অর্থাৎ বোটানিক্যাল গাডেন-_আজ থেকে প্রায় সাডে তেইশ-শ' 
বছর আগে । বিশ্বের প্রথম উী্ভদ সংগ্রহের উদ্ভবের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা, গবেষণা ও 
প্রাকৃত বিজ্ঞান চর্চা- ঠিক আজকাল যে উদ্দেশ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলা 
হয় ঠিক তাই । নিসর্গ বিজ্ঞান সংকান্ত তথ্য সংগ্রহ, গণনা এবং নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ 
পর্যবেক্ষণের জন্য জোতার্বিজ্ঞান বীক্ষণ কেন্দ্র, একালে যাকে আমরা অবঞ্জাভে্ঠরী বাঁল 
সে রকম মান মীন্দর প্রাতীশ্ঠিত হয়োছল আলেকজান্দয়ার ৷ সে কথা আগেই ভীল্লাখত 
হয়েছে । সোঁট একাঁট বিজ্ঞান মিউাঁজন্রম, বোধহয়প্াণীখবার প্রথম মানমাঁন্দর । এই শতকে 
আধুঁনক প্রযুক্তি ও যন্্রবিদ্যাকে কাজে লাগয়ে পাঁথবীর বিভিন্ন শহরে তৈরী 
হচ্ছে প্ল্যানেটোরয়াম অর্থাত তারামণ্ডল, যে প্রেক্ষাগহে বসে দর্শক আকাশের 
নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গাঁ তপথ, নানা সময়ের অবস্হান, পাঁরাগাত প্রভৃতি [বিষয়ে জানতে 
পারেন অরং আকাশে তাদের যেমনটি দেখা যাস তেমন ভাবেই দেখতে পারেন । 
কলকাতা শহরের 'বিড়লা তারামণ্ডলাঁটি একারণে খুবই জনাপ্রর় দর্শনীয় প্রাতষ্ঠান হয়ে 
উঠেছে । অবশ্য প্রাচীনকালের মান মান্দির ছিল যন্তর মন্তরের পূর্ব পুরুষ । 

সেকালে পৃবোর্ত মিউজিয়াম, মানমান্দির, উীদ্ভিদকানন প্রভৃতির পাশাপাশি অন্য 
আরেক ধরণের বস্তুভাণ্ডার গড়ে উঠল নানা দেশে নানান মান্দর, গণর্জা ও মসাঁজদে ॥ 
গ্রীসের পার্থেনন, আঁলম্পিয়া ও ডেলফিসের মন্দিরে, রোমের ক্যানিটোলাইনে, ভারতের 


সংগুহশালার স্মত-সন্তা-ভাঁবষ্যৎ ৯১ 


তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর, মাদ্‌রাইএর মীনাক্ষী, রামেশ্বরমের রামে*বর,. তিরুপাতির 
বেঙকটেন্ক্ব একং বহুবার লাণ্ঠিত ইতিহাসে বিখ্যাত সোমনাথেৰ মাঁন্দরে, পাঁথবীর 
প্রায় সকল সম্পদশালী গটর্জীয় এবং কোন কোন মসাঁজদে গড়ে উঠল ভক্ত্দেব দেওয়া 
নানা এম্বর্ধযের ভাণ্ডার__সোনা, রুপা ও বত্বেব অলংকার, সাজ পোষাক, ধাতু ও 
পাথরের তৈজসপন্র, পূজার সাজ সরঞ্জাম, কও 'বাঁচত্র সন বাদ্যযন্ত্র, হাওদা, দোলা, 
পালকি, বরথ,আসন, এমনাঁক অস্ত্রশস্ত্র, শোভাযান্র র ধবজাদণ্ডের বিশাশ বিশাল সংগ্রহ । 
এর মধ্যে ভনেক দেবস্থানেব এ*বম্যভাপ্ডাল আজও টিকে আছে এবং প্রতিষ্ঠানে 
[নয়মানুসারে ৬পফঞন্ত দর্শনী দিলে দেখতে দেওয়া হয | দেশ, পাতি ও সমাজেন শিল্প, 
কলা, হপ্তশিস্পেব ক।বিগার কুশলতা ও সামাজিক ইঙিহাসের নিদর্শন হিসাবে এই সব 
সংগ্রহে গদ্রু« অনস্ধীবায্ট। অবশ্য 1শক্ষাদান বা জ্ঞানান্বেষণের কাজে এগযীলব 
ব্যবহার আজও খুব একটা হয় না। 

সামগ্রী সংগ্রহগীলকে ব্যাউ, গোষ্ঠী বা পারবাৰ কতর্ক কুঁক্িগত কবে রাখাল 
প্রবণতার পাশাপাশি ক্ষেত্রীবশেষে কিছ ছু সংগ্রাহক বা তাদের উত্তবাঁধিকারীরা 
প্রাচীন না5। থেবেই পুরাধস্তু বা শিম্প পানগ্রী বা কৌতুহল উদ্দীপক জানসে। 
সংগ্রহ জাতির, রান্ট্রে, অথবা জনসাধারণের সম্পত্তি ৭লে নে বরঙেন। অন্ততপক্ষে 
আগও প।চজন যাতে সে সব সংগ্রহ দেখতে পাবে খুব সাঁমিত ইলেও তেমন ব্যবন্থা 
ঙারা কগতেন। মান্দর বা দেবস্থান সংলগ্ন সংগ্রহগীল দেবস্থানে যে সব দশনাথী 
বা ভন্ত আসতেন তাদের দেখার সুযোগ থাকত । গণরাহ্ট্র এথেন্সেব শাসনকর্তা 
পেরিকিস | । খঃ পৃঃ পণ্চম শতক ) মাঁন্দরের থেসারাসের সম্পদ যে জনগণের, সে কথা 
স্বীকার করে, প্রাতশ্রতি দেন যে পোলোপন্নেসিয়ার যৃদ্ধেরজন্য বাব শান্দরের রক্ষিত 
সকল সম্পদ, যুদ্ধ শেষে ফেরত দেওয়া হবে | খঃ পৃঃ তৃতীয় শত মিশরের আলেক- 
জান্দ্রেয়ায় যে মিউীজয়ন প্রাঁতাম্তত হয় সেখানে জ্ঞানীগুণীনা যেমন সেই মিউাঁজয়নের 
গ্রন্থাগার, মানমন্দির এবং অন্যান্য সংরক্ষিত দ্রব্য ও শিক্ষা িক্ষণব কাজে ব্যবহার 
করতে পারতেন, তেমনি রাজার নির্দেশে খন রাজকীয় শোভাযাত্রা আলেকজান্দ্ুয়ায় 
বের হত, তখন গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নগরাঁর জনসাধারণও বাঁচত্র বস্তু সম্ভার দেখাব 
সুযোগ পেতেন । আলেকজাদেয়ার মিউাজয়নের সঙ্গে যে সুবিশাল গ্রন্হাগার ছিল 
সেখানে পঠাঁথ ছিল প্রায় সাতলক্ষ । সেই পাঠাগারের অত পথ ক শুধুমাত্র বাক্স 
বন্দী বা বস্ত্র-বিজড়ত করে রাখার জন্য সংগুহ করা হয়েছিল ? তেমন মনে হয় না। 

ইতিহাস বলে যে আলেকজান্বুয়ার গু্থাগার ও মিউাজয়নাঁট আধুনিক চিন্তায় যে 
সব প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাবদ্যালয় এবং তদোত্তর গবেষণা কেন্দ্র (0210016 00 /১৫%%1)09 
50165) বলা হয় সেই জাতীয় প্রাতষ্ঠান ছিল । সে যুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কলা 
বিদ্যার একাধিক দিকপাল এ প্রাতিজ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সভ্যতাব ইতিহাসে 
তাঁদের অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছেন । 

প্রথমে টলোমি যার অন্য-নাম টলোমি সোটের (0190 50091) আলেকজান্দিয়া 
£মউাঁজয়ন ও গর্থাগার প্রাতষ্ঠার পর সেখানে অঙ্ক জ্যামাত প্রভাতি বিষয়ে শিক্ষাদানের 
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দায়িত্ব দেন জগত বিখ্যাত জ্যামিতি শাস্তবদ £9০116-কে (আঃ ৩০০ খুঃ পৃঃ ) 
এবং এই প্রতিষ্ঠানে থাকা কালীন ইউীক্ুড রচনা করেন তাঁর 78167197769 0? 120170- 
£091109 নামক প্রখ্যাত গ্রন্থটি । অবাক লাগে যখন জানতে পাঁর যে এই জ্যাঁমাঁত 
বেন্তা 2/০110-ই সঙ্গীতের উপর রচনা করেন [17100406190 00 10.0510 বইটি । 
অপ্রাসঙ্গিক মনে হজ্ও বলা দরকার যে আলেকজান্দুয়া সংগহশালা ও গুন্থাগারের 
প্রতিষ্ঠাতা টল্দমর সোটের নামের অর্থ ন্রাণকর্তা বা সংরক্ষক । ভাবুন তো পরঁথবাঁর 
প্রায় প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম সংগ্রহশালা ও গ্ল্থাগারের প্রতিষ্ঠাতার নাম“সংরক্ষক” যান 
তরবারি ও বর্শা হাতে নিয়ে, অশ্বপ,.ম্টে আঙীন থেকে, দীর্ঘাদন আলেকজান্ডারের 
বিশ্বন্ত চেনানায়কত্ব করেছেন, তর বিশ্ব আঁভযষানে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সবশেষে 
সম্রাটের ম তুর অনেক পরে ষাট বছর বসে মিশরের শাসনভার গ্রহণ করে'যুদ্ধ না করে, 
গড়ে তুলেন শাসন কালের প্রথ্ম বছরেই এক সুব.হং িউজয়ন ও লাইবেরী ? উদ্দেশ। 
জাতি ক'ত ও বীণ্টর সংরক্ষণ, অনশশলন এবং ক্মোল্লয়ন । শ:ধু কি তাই, তাঁর 
লেখা আনবে জাণ্ডারের উপর ইতিহাস আজও এই থ্ষয়ের একটি প্রামান্য ইীতিহাসগ্রল্থ। 

টলেমি সোটের পর টল্োিম িলাডেন্ফাঙ্গ গ্রন্থাগারের নতুন গৃহ নির্মাণই 
শুধু করেন নি সঙ্গে সঙ্গে পথ সংগ্রহ ভংগক্ষণ ও তালিকা রচনার দায়িত্ব দিলেন 
পণ্ডিত €411177901)05-কে, যানি গ্রন্থাগাবেব সভাপতি পদে বতী থেকে প্রাষ কীঁড় বছর 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেয়ণা, গ্রন্থরচনা প্রভাতি কাজ করেন । তিনিই পাঁথবার প্রথম 
গ্রন্থাগারিক, ধিণি নড়ন ভবনে গুল্থাগার চ্থানান্তর কালে, আট শ' গরুত্পূর্ণ গুন্থের 
কালান:ক্রামক তালিকা রচনা করেন । প্রা গ্রন্থের বিবরণ সেই তালিকায় বিবৃত 
করার ফলে এই তাঁদিকার আয়তন দাঁড়ায় একশ কুঁড়ি খণ্ড । তাঁর শিষ্যদের মধো 
ছিলেন লব্ধ প্রাতষ্ঠ মহা পাণ্ডিত 11250111015, /৯1150011791195 01 13927171101, 
4৯001101105 ০01 1২1)0095 প্রভৃতি | 011111712011015 এর গবেষণার [বিষয়বস্তু ছিল 
বভিন্ন প্রাচীন নগরীর ইতিহাস উদ্ধার করা এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা । 
এই দুই ব্ষিয়ের উপর তরি লেখা গ্রন্থ 45108. (অথ 08565, কারণসমূহ )। আজ 
যারা কলকাতার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা তাঁদের প্রাচীনতম গুরুর সন্ধান 
পাবেন 08111012010, যিনি আজ থেকে বাইশ শ' বছর আগে জনপদেরও যে 
পুরাব্প্ত রচনার প্রয়োজন আছে সে কথা তার কর্মের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন । 

টলেম 'ফিলাডেল্ফাস তাঁর পযুত্রদের শিক্ষার দায়িত্ব দিলেন 207010005 নামে এক 
কাব্য সাহত্য বিশারদকে । 2:000940185 আলেকজান্দয়া মিউাজয়ন ও গুন্খাগারের 
সুপারিনটেনডেণ্টের পদে [নিযুক্ত হলেন। হোমরের মহাকাব্যের উপর 'ক্রাটক্যাল ও 
সমালোচনা মূলক সাহিত্যালোচনার পথ প্রদর্শক এই 2000905 এবং তাঁর 1শষ্য 
/৯১1150001181095 01 73220610171) ও 4৯135621515 প্রমুখ পাঁণ্ডিতেরা ভাযাতত্তব 
1বজ্ঞানের পুরোধা ছিলেন । 

08111190105 এর পর আলেকজাঁন্দিয়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পান 
এথেল্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের সকল শাখার পারঙ্গম 21019515058, যান একাধারে 
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ভূগোল, জ্যামিতি ও জ্যোতীর্বজ্ঞানেই সূপাণ্ডিত ছিলেন তাই নয় তাঁর বদ্যংপান্ত ছিল 
ইতিহাস দশ'ন ও কাব্যসাহত্যে। এই কারণে তাঁকে বলা হত 17১600801)105, 
1189101 01 1৬০ 81:90. 6:91:01595 01 ৪1008, পাঁচরকম ক্লীড়াকুশলী । 'তানিই প্রথম 
ব।ৃও যাকে গ্রীক বিদগ্ধ মণ্ডলী 1১111919805 বা বিজ্ঞানের বন্ধ বলে আভাঁহত 
করতেন । তাঁর লেখা তিন খন্ডের 39081%11, সে যুগের ভূগোলের কোষগ্রন্থ 
ছিল। তান আলেকজান্দ্রয়া িউাঁজয়নের ভূগোল সংক্রান্ত সংগ্রহের স:সঙ্গত বিন্যাস 
করেছিলেন । এই অঞ্ে তাঁকে বিশ্বের প্রথম মিউাঁজওলাজন্ট বললে ভুল হবে না। 

1718109511)9095 অবসর গ্রহণ করার পর আলেকজান্দিয়ার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন 
0.১111171901105র ছাত্র “১0০11011005 01 1২109165 (খৃঃ পু ১৯৬ )। তাঁর খ্যাতি 
মহাকাব্য রচনায় । তাঁর পরে 29070900105 ও (0%11119,01185-এর আরেক ছাত্র /৬115- 
10901781095 01 02001] (খঃ পৃঃ ২৬০-১৮১) মৃথ্য গ্রন্থগাঁরক হন, তখন 
এর বয়স সাতান্তর বছর । এর খ্যাতি ছিল ব্যাকরণে । তাঁর ছাত্র /১11৭0810105 
সংরক্ষক নিযুক্ত হন । হীন 0%1111701)45-এরও ছান্র ছিলেন এবং এর হোমরের উপর 
লেখা টকা ভাষ্য এখনও হোমর কাব্যের উপর আলোচনার মূল গ্রন্থ । ভাগ্যের নিস্থুর 
পারিহাসে 4১115810185 তাঁর ছান্ন রাজপন্র, যখন সপ্তম টলেমি নাম 'নিয়ে, রাজ্যভার 
গ্রহণ করেন তখন একদা এঁ শিষ্যের স্বৈরাচারী শাসনের তাড়নায় আলেকজান্দ়্া তাগ 
করে যেতে বাধ্য হন । 

/১11500191705 নামে আরেকজন পাঁণ্ডিত আলেকজান্দরয়ায় শিক্ষালাভ কবেন (আঃ 
খঃ পঃ ২৭০)। তান ছিলেন জ্যোতীবর্ঞানী এবং 'তাঁনই প্রথম সদ্ধান্ত করেন যে 
পরথবী নিজের অক্ষরেখায় অবস্থান করে সূর্যকে প্রদাক্ষণ করছে । সূর্য্য ও চন্দ্রের 
আয়তন এবং প.থবী থেকে তাদের দ:রত্ব গণনার প্রথম চেষ্টা তানই করেন। অবশা 
এসব ব্যাপারে তাঁর বড় সহায়ক ছিলেন তারই শিষ্য 17112101105 যিনি উত্তরায়ণ ও 
দক্ষণায়ণ, [িষুব সংকান্তি প্রভৃতি গণনার পদ্ধাতি আবিহকার করেন । 171001৩170১ 
এর আর এক কৃতিত্ব ১০২৬ টি নক্ষত্রের একটি বিবরণমূলক তালিকা 'নর্মাণ । 

এরা ছাড়াও আলেকজান্দ্য়া মিউজিয়ন ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন 'চাঁকৎসা- 
শাঙ্বীবদ 8০:01017)185 (আঃ খঃ পৃঃ ১২৫ ), যল্পযন্ত ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষজ্ঞ 16100 
(আঃ খৃঃ পৃঃ ২৫০) এবং 4১15%8706 :/601858 (আঃ খুঃ পঃ ২৮০) যাঁকে 
টউলোম 'ফিলাডেলফাস গ্রীক দ্রাজোঁড ও স্যাটায়ার নাটকগনীলকে গ্রন্থাগারে স্াবনাপ্ত 
করে রাখার দায়িত্ব দেন, কেননা 'তাঁন ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান ট্রাজেডি লেখক । 

এই সব নামের তালকাকে আর দীর্ঘ না করলেও বোঝা যায় যে আলেকজান্দ্িয়া 
[িউাঁজয়ন ও গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, গবেষণা ও শিক্ষণে ধীতিহাসিক 
ভুমিকা গ্রহণ করে। সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের প্রকৃত ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে 
[বষয়ে আলেকজান্দ্য়া যে 'দিক নির্দেশ করে যায়, আজও সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের 
লক্ষ্য সেই ননার্দন্ট পথে-জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও কলার চর্চা, গবেষণা, শিক্ষণ ও 
চত্ত বিনোদন । জ্ঞান িপ্সুর কাছে জ্ঞান ও রাঁসকের কাছে রস [িবেদনই সংগ্রহশালার 
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মূল কাজ। অবশ্য কাজে-কর্মে জ্ঞান ও আনন্দের স্ধামশ্রণ ঘাঁটয়ে আঁধকতর জন- 
সাধারণের কাছে এই জ্ঞান ও আনন্দ পেশছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে আধুনিক সংগ্রহ- 
শালাগুঁল আরও বোঁশ করে সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে চাইছে । 


গ্রীক শান্তর অবক্ষয়ের ফলে ভূমধ্য সাগর অণ্লে রোমের অভ্যুদয় হয এবং রোমের 
সেনাপাঁত ও সম্রাটেরা, যে যখন গ্রীসের নগর ও দ্বীপগ্ীল আরুমণ ও দখল করেছেন 
তখনই সেখানকার পরধীগপত্তর ও শিজ্প-সামগ্রীসহ, সকল সম্পদ ল: ঠন জনে এনেছেন । 
এইভাবে ধারে ধারে রোমের সেনাপাঁত, সেনেটর, সম্রাটবর্গের প্রাসাদ ও ভিলা এবং 
বাঁভন্ন দেব মীন্দর গ্রীক ও হেলেনায় রাঁতর শিল্পকলা ও প্‌বাবস্ত্তন সংগ্রহ ভাণ্ডারে 
পরিণত হয়ে ওঠে । কোন কোন সময়ে অথবা কোন কোন ব্যান্তর জাীয়তাবোধের 
প্রকাশে এইসব সংগ্রহ জাতীয় সম্পদ হিসাবে দেবমীন্দর বা পাঁব্রক টেঃজারীতে দান কন্পা 
হয়েছে । আবার কোন কোন ব্যান্ত যুদ্ধে বাঁজত সম্পদে নিজেদে প্রাসাদ ও ভিলা 
পণ কবে ফেলেছেন । জাত বা ব্যান্তর আত্মগৌরবের স্মারক হয়ে ওঠে এইসব 
লুণ্ঠিত সামগ্রী । আঅংশ্য দোমের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্বৃতির উপল আহত 
গ্রীক সম্পদের অবদান অনস্বীকার্ধয । সামাঁরক শা্তীতে বলবান রোমে জ্। তগোষ্ঠীব 
কণ্টি ভূমি গড়ে দিয়েছিল গ্রীস । রোমের কাব হোরেসের বিখ্যাত ডা “পরাজিত গ্রীস 
বিজরা বন্পাঁদের এগিয়ে দিল” । পরাজিত গ্রীসের বন্দীরা রোমকে সংস্কাতিতে উন্নত 
বরে তোনে | এক কথায় বলা যেতে পারে যে গ্রীসের মান্দির, সিউাঁজগন ও গ্রন্থ।গারের 
সম্পদ ভাণ্ডাণ রোমের মাঁন্দণ, টেজারণ, প্রাসাদ ও ভিলার সম্পদ ভাণ্ডাৰ হয়ে উঠল 
_সংগুহশালার দেশান্তর হ'ল ॥। এমনতো ইাতহাসে ঘটেছে বারংবার । বরভোগ্যা 
বস.ন্ধরার মতই ধলবানের করায়ত্ত হয়েছে শিল্প ও পরা সামগ্রী-সে বল সামারক 
শর, সে বল অর্থের | ক্লাঁট, মাইসেনা, এশিয়া মাইনর, পারস্য এখং হেলেনীয় সম্পদ 
গ্রীসের সংগ্রহশালাকে সম্‌্ধ করেছে । রোমের ভাণ্ডারকে সমহ্ধ করেছে গ্রীসে সম্পদ | 
কনস্টাপ্টিনোপল এ*বর্ষে পদ্ট হয়েছে রোমান সংগ্রহে । প্রাক রেনেশাঁ ও রেনেশাঁর 
যুগে গ্রীস ও রোমের পাথিবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অবহেলায় প্রায় অবল:ুপ্ত 
শিল্প ও স্াপত্যের ধবংসাবশেষের পৃনর্ধারের ফলে পাঁরপত্ট হ'ল ফ্রোরেম্স, মিলান 
[সিয়েনা, ভোঁনস ও রোম নগরাঁর গীর্জা, সমাধিগৃহ, প্লাজা প্রভাতি । | ফ্রান্স, হাপসবার্গ, 
স্পেনের সগ্র/টেরা ত।দের রাজগ্‌হ সাজয়ে ও ভাঁরয়ে তুললেন ইটালী ল্‌ণ্ঠনের মাধ্যমে 
সোমনাথ মান্দিরের সম্পদে সাঁজ্জত হল গজনী। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন গেল নাঁদর 
শাহের রাজসভায় । কোঁহনূর আজ ইংলগ্ডেশ্বরীর মুকুটমাঁণ । তামাম ভারতের রত 
ও ধাতব শিল্প-সম্ভার, চিত্র ও ভাঙ্কর্ধয, দাঁলল দণ্ভাবেজ প্রভাত জড়ো করা হ'ল 
ইংলগ্ডের নানান সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও মহাফেজ খানায় । আর এখন সারা পাঁথবীর 
পুরাবস্ত ও শিল্প পাড়ি 'দিচ্ছেআমোরিকা য্স্তরাস্টে এবং প্রায়শই আইন আঁসম্ধ পথে । 
সামারক, বাণাঁজ্যক ও রাজনৈতিক শান্তর পাদপাঁঠে সংস্কাঁতির উন্মেষ, শিক্ষার অগ্রগাঁত 
খচত্তীবনোদনের চাহদা ; তাই সংগ্রহশালার উদ্ভব ও বিকাশ চিরকালই উন্নত দেশে 


সংগ্রহশালার স্মতি-সত্তা-ভাবষ্যৎ ১৩ 


হয়েছে । পাশাপাশি একদা উন্নত ও সাংস্কীতিক এ*বর্ধযময় দেশ ও জাতি অধুনা উন্নত 
জাঁত ও দেশের সাংস্কীতিক চাঁহদা 'মিটিয়েছে-_বিশেষত. উপভোগা কীট কলার 
[নদর্শনের যোগানদার হসাবে | 

রোমের প্রসঙ্গে ফিরে আসি । রোমান সেনাপাতি মার্কাস মার্সেল্লাস '1401085 
0০01) প্রথম গ্রীসের সাইরাকুজ (৯7০5০) দ্বীপটি দখল করেন (খ্‌ঃ পৃঃ 
২১২) এবং সেখানকার সকল সম্পদ লু'ঠণ করে নিয়ে এসে "সম্মান ও বীধ্যবস্তাগ 
দেবীদ্বয়ের” 15015952074 ৬1৪5) ছে।ট একি মান্দরকে সম্প্রসারিত বরলেন। 
এই সম্প্রসারণের কাজে তান পজীক শিল্প কতা জামগ্রীর অনন্য নিদর্শশনগণী* কে মান্দর 
সজ্জার কাজে শাগান। খু পণ ৯০৯১ সালে মাণয়াপ (71105 ' নামক আরেক 
সেনাপাঁত পীঁল্্য়ান (0171011&) ) যুদ্ধজয়ের পর, যৃদ্ধে লঠত শিল্প পামগ্রী দিয়ে 
সাজালেন “সম্মান ও বীর্ধবন্তার* দেবশদ্বয়ের দ্বিতীয় মন্দির । মাক্ণীস মার্সেল্লাস 
যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে একটি মাত্র প্লোব নিজের জন্য রেখে সক ণশ'িত সম্পদ 
জাতির উদ্দেশ্যে দান করেন । মাঁরয়াস নিজের জন্য কিছ রেখোঁছিলেন কনা জানা 
যায়না । পারিয়াস স্িকিপিও (৮৪০1105 961019 ) খঃ পচ ২০৭-এ ঘদদ্ধজয় করে 
চোদ্দ হাজাণ তিনশ বিয়াল্পশ পাউণ্ড রুপোর বাট লুঠ কনে আনেন । তার সব- 
টুকুই পাক ট্রেজারীতে জমা করে দেন। এমনাঁট বোঁশাদন চলোন । ব্যান্ড স্বার্থ ও 
অহামিকা বোধ জাতীয় গৌরব বোধের উর্ধে স্থান পেতে থাকল । কেননা তখন 
প্রজাতান্নিক রোম একনায়কতন্তরী শাসন কবলিত হয়ে পড়েছে । কুখ্যাত স্বৈরাচারী 
কনেনয়াস সংল্পা (মৃতু খুঃ$ পৃঃ ৭৮1 যুদ্ধ বিগ্রহে যে পরস্ব সংগ্রহ করেন তার সবই 
আত্মসাং করে দেখে দেন নিজের প্রাসাদে । তারই পদাংক অনুসরণ কবে রোমান বাগ্মী 
ওসাহস্গী আইনজ্ সিসেরো,যাকে কখনওস্বাজ্হোদ্ধার, কখনও রাজরোষবা আভিজাতদের 
শন্রুতার জন] বার বাদ গ্রীস ও এঁশয়া মাইনরে গিয়ে বাস করতে হয়োছিনাঁতান সেসব 
স্হান থেকে সংগ্রহীত শিজ্পসম্পদ দিয়ে তাঁর আঠারাটি ভিলা ভরে ফেল্ছিনেন | অবশ্য 
তাঁর বাঁপ্মতা ও আইনে পাণ্ডত্যের দ্বারা একাধিক অর্থবান রাজননীতিক. রাজপু্র2ষ ও 
ব্যয়সায়ীকে দন্ত, হত্যা প্রভৃতি আঁভযোগ থেকে মুন্ত করতে পারার পুরস্কার 
[হসাবে পেয়োছিলেন তাঁদের এম্বর্যের অংশ । এথেন্স, ম্যাঁসডোঁনয়া, নোডস ও 
1সাঁসাঁল দ্বীপে অবস্থান কালে দিসেরো গ্রীক শিল্প ও পঃরাবন্ত; সংগ্রহেন সুযোগ 
পেয়েছিলেন । বাঁণ্মিতায় পটু অর্জনের জন্য এথেন্ন ও রোডস থেকে কাব্যালংকার 
ও তকরশ।স্ত্র এংন্তান্ত প্রাচীন প্রীক পাণ্ডিতদের লেখা পখীথ সংগ্রহে তাঁর ঈ্বাভাবব আগ্রহ 
ছিল । রাজনোতক দ্বন্ৰে জাঁড়ত পড়ার ফলে সাসরোর ভিলা লহঠত হয় খঃ পৃঃ ৫৮)। 

জুলিয়াস সিজার (401185 ০905৫1 8  খুও পৃও ১০০-খঃ পৃঃ 8৪) 
1সসেরোর সমসামায়ক রাজনীতিক, রাজপুরুষ এবং অবশেষে সম্রাট । বাণ্মিতায় 
1সসেরোর পরেই 'ছিল তাঁর স্থান, িম্তু রাজনোতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে পেরোছলেন 
[তাঁনি। সৈন্য সামন্ত নিযে তিনি একের পর এক য,দ্ধাভিযান চালান রোম সাম্াজোর 
পাঁশ্চমে ও উত্তরের দেশগযীলিতে--ফহান্স, ব্রিটেন, স্পেন--গল ও ব্রিটন জাতি অধ্াষত 


১৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


রাজ্যে । স্বভাবতই প্রচুর সম্পদ তান নিয়ে আসেন এই সব সফল আঁভযান শেষে । 
শক্ত সুল্লা বা সিসেরোর মত সেগুলি নিজ সম্পদে পাঁরণত করেন নি অথবা 
মার্সেল্লাস ও পারিয়াসের ন্যায় দেবমান্দিরে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন নি। রোম 
নগনতে ফোনাম হচ্ছে যেখানে লোকজন চলাচল করে, দোকান পাট, ?বচারালয় আছে 
নগরের এমন একটি কেন্দ্ুস্হলে তৈরী মুক্ু মও । এই মণ্ডে সকাল বেলা রাজনীতিকেরা 
এসে জড়ো হতেন; এখানে বিচার বসত + টাকার লেনদেন চলত ॥ এরই আশে পাশে 
দোকান গাটে কেনা বেচা ও মান্দরে পৃজা পার্বণ হত। নগরীর কর্মব্যন্ত 
কেন্বুসখল, জনগণের ফোরামের আশে পাশে রোম: সম্রাটেরা নিতেদের পৃথক পথক 
রাম নিমণণ করান । জুনিয়াপ খ. পে ৪৬ সালে প্রথম এ জাতীয় জাঁক- 
জমক পূর্ণ রাজকীয় ফোরাম নির্মাণ করলেন। ত।রপরে অগউস, ভেস্পাঁসয়ান 
নার্ভা এবং ট্রজন এরকম ফোরাম তৈরী করালেন । এই সব রাজনীর ফোরামে থাকত 
নানা দেবদেবীর মান্দর ও তাদের নামে উৎসর্গীকৃত নানা বাঁচত্র ধরণের শিল্প ও 
[বলাস দ্রব্য, যা, রাজকীয় এশবর্য এবং সেই ধারায় বংশ গৌরবকে লোক চক্ষে তুলে 
ধরত । পর্বতের চুড়োয় অবাঁস্থত মাঁন্দর » শহরতলী বা গ্রামে অবাঁস্থত ?ভলা এবং 
নগরীর আঁভজাত বগেরি স্ব স্ব প্রাসাদে সম্পদ আবদ্ধ সংগ্রহ না হয়ে এই জাতীয় 
ফোরামের মাধ্যমে প্রদার্শত শিল্প ও অন্যানা স্মারক সংগ্রহ লোকচক্ষুর সামনে 
উপস্থাপিত হল । সংগ্রহশালার অবস্থান এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখানে স্বাভাবিক 
কারণে জন সমাগম ঘটে এ রকম ধারণাকে আমরা আধানক মনে করে থাকলেও, আসলে 
তা প্রাচীন রোমের ধারণার বাইরে ছিল না । 


জঁলয়াস সিজার তাঁর 'নার্মত ফোরামে প্রাতীষ্ঠত করলেন ভেনাস জেনৌট্রক্সের 
মান্দর এবং তাঁর আজীবনেন সংগ্রহ এই মান্দিরে উৎসর্শ বরে দিলেন । এবার আলোচনা 
করা দরকার যে এত দেব দেবী থাকতে জুলিয়াস [সিজার ভেনাস জেনোত্রক্সের (৬670১ 
00170111% ) মন্দিরে শিল্পবস্তু রাখতে গেলেন কেন। ভেনাস ল্যাটিন দেবতত্ত 
অন:সারে মূলত বসন্তের দেবী, পুপোদ্যান ও আঙ্গ:র ক্ষেতের আঁধষ্ঠান্তরী। সাধারণত 
যাঁরা বাগান ও আঙ্গুরের ক্ষেত অথবা পশুপালন করত, ভেনাস ছিলেন তাঁদের পৃজ্যা । 
গ্রীক দেবী আফ্লোডাইটের সঙ্গে আঙ্গুর ক্ষেত ও সরার সংযোগ থাকায় ভেনাস হয়ে 
পড়লেন গ্রীক আ্যাফ্লোডাইটের সমগোত্রীয় । আ্যাফ্লোডাইট গ্রীকদের ধারণায় সোন্দর্যের 
দেবী । ফলে ল্যাটিন ভেনাস হলেন রোমানদের চোখে সৌন্দর্য্যের দেবী এবং ভাল 
বাসারও ৷ ভেনাস বসন্তের দেবী বাসন্তঁ বা সৌন্দর্য্য ও প্রেমের রৃতি বলে সিজারের 
পূজনীয় হনাঁন । ভেনাস আবার ল্যাটিন তথা রোমান জাতির জনন? কেননা তাঁর পত্র 
ঈঁনয়াস (90988) থেকে রোমাণদের উদ্ভব । ঈীনয়াসের পুর জুলী (1810 )। 
সেই কারণে, বিশেষ করে জ:লী জেনৌত্রক্স বা জুল গোত্রের রোমানরা ভেনাসকে তাঁদের 
মাতৃদেবী বলে মনে করতেন। এখন বোঝা যাচ্ছে জুলিয়াস সিজার যিনি জলা 
গোত্রের রোমান, তান কেন ভেনাসের মাঁঞন্দর তৈরী কাঁরয়েছিলেন এবং কেনই বা তাঁর 


সংগুহশালার স্মৃতি-সন্তা-ভবিষ্যং ১৫ 


সারা জীবনের শোর্য বীর্যের স্মারক ও সম্পদ ভেনাস জেনৌট্রক্সের মন্দিরে গাঁচ্ছত 
রাখেন । এও এক ধরণের মাতৃপূজা, বংশ গৌরবকে উজ্জল কর তোলার প্রচেন্টা এবং 
জন্ম কৌলীন্যকে লোক চক্ষে তুলে ধরা। প্রজাতান্মিক রোমের জাতি গোরব 
স্বৈরাচারীদের সময়ে ব্যান্ত গৌরবে পার্ণণত হয়েছিল এবং অবশেষে সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় 
সম্রাটের জন্ম কোৌলন্য ও বংশ মর্যাদা বাদ্ধির জন্য প্রাতাশ্ঠিত হল স্বগোত্রীয় দেবীর 
মান্দর এবং তৎসংলগ্ন সংগ্রহশালা । অবশ্য সাধারণের দর্ণন্ট গোচরে রাখা সিজারের 
সংগ্রহ বোঁশাঁদন সেভাবে থাকোন । ৩ার মার শকছাীদন পথে এ সংগ্রহ বিভিন্ন 
ব্যান্তর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে । ৩বুও তার দণ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে আসিনিয়াস 
গালও (4/58110195 101119 ) তার সংগ্রহ নিজগ,হে ব্রাখলেও, অনেকে যাতে সেই 
সংগ্রহ দেখার সুযোগ পায় সে রকম হচ্ছা প্রন্থাশ করে যান। একই ভাবে সম্রাট 
আগত্টাসের রাজবকাদে (খঃ পৃঃ ২৭) জেনারেল আযগ্রিগ্পা (81685 
৬ 15081105 4১110 ) নিজের সংগ্রহশালা জনসাধারণের জন্য উন্ম.ন্ত করে দিলেন 
এবং যাঁরা তাদের সে সব সংগ্রহের দ্বার সকলের জন্য খুলে দেবার আহ্বান জানালেন । 
ত।র অনুরোধে তান বলেন যে শ্রেষ্ঠ শিল্প বস্তু পাক্ট্রেন্ন সম্পদ, জনগণের সম্পদ. যারা 
সেই শিল্প সৌন্দর্যের আস্বাদ নিতে চান তাদের সকল সম্পদ। আগ্রিপ্পা (খঃ 
পৃঃ ১২) ছিলেন সম্রাট অগান্টাস অন্ঠীভিয়ানাসের (/50809005 0০01৬117005 ) 
জামাতা, বন্ধু ও মন্ত্রী । অগাম্টাসের নির্দেশে তাঁর তদারাঁকতে রোমান সাম্রাজ্যের 
জাঁরপের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই কার্যধের সূত্রে তাকে সাম্রাজোর 'বাভন্ন 
স্থানে যেতে হয়েছিল এবং ভূগোল সংক্রান্ত বিভিন্ব ৩খ্য সংগ্রৎ করতে হয়। সে 
সবের সঙ্গে তান সংগ্রহ করেন 'বাভন্ন অঞ্চলের শিল্প সম্ভার । সংগ.হীত ভৌগোলিক 
তথ্য ও পাথর সাহায্যে তান পণীথবীর বৃত্তাকার মানাঁচত্র তৈরৌ করেন । অগান্টাস 
সেই মানাঁচত্র একটি 'বিশালায়াতন মার্বেল পাথরে খোদাই করান এবং আগ্রিপ্পার ভণনা 
যে কলোনেড তৈরাঁ করান, সেখানে সকলের ব্যবহারের জন্য, সেই ম্বেত পাথরে খোঁদিত 
মানাঁচন্রাট রাখা হয়। আযাগ্রপ্পার লেখা ভগোল ও মানাঁচত সংক্রান্ত গ্থ 
0100108120101%, সম্রাটের নির্দেশে প্রকাশিত হয় । আযাগ্রিপ্পা সাঠক ভ।বেই ছিলেন 
মানচিত্র ও জাঁরপ বিদ্যার জনক । অবশ্য আমরা জাননা ত।র শিল্প সংগ:হের মধ্যে 
কাঁরপ কালীন সংগুহ করা কোনও কিছ ছিল ক ছিল না 2 জানা গেলে বোঝা যেত 
আগ্রপ্পার সংগুহ পাঁথবীর প্রাচীনতম ভৌগোলিক বস্তু সংগুহ কিনা । শ্রেম্ঠ শিল্প 
রাষ্ট্রের। জনগণের, যারা তার রসাস্বাদন করতে জানেন তেমন সকল মানুষের সম্পদ, 
দ'ইাজার বছর আগের এই কথা কট কি বিংশ শতাব্দীর সকল ধাঁনিক, বাঁণক, রাজ- 
নীতিক বলতে পারেন ? 

গ্রীসের সঙ্গে রোমের সামারক সংঘর্ষের প্রথম অবস্থা থেকেই রোমের সেনাপ?তরা 
এবং রোম-শাঁসত গ:ীসের রোমান গর্ভনর ও প্রাদেশিক শাসন কর্তারা জাহাজের পর 
জাহাজ ভার্ত করে গীক ও হেলেনীয় পাথর ও মাটির মূর্তি প্রভত শিল্পকলা 


১৬ সংগ্রহশালা ৪ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


হল গীক শিল্পীদের এবং তাদের দিয়ে তৈরী করান হল অনুকৃত মূর্তি-ভাস্কর্য | 
স্বভাবতই গীক শিল্প ও পরা বস্তুর প্রাতি কাঁষ্টতে উন্নতিকামী রোমান'দর আকর্ষণ, 
রোম প্রজাতন্বের শেষের দিকে এবং রোমান সম্রাট শাসনকালে, রোমের শিল্প কলার, 
উপর প্রভূত প্রভাব 'বিপ্তার করে । শিশ্প সংস্কৃতি স্ধাম্লম্ট নিদর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সম্বন্ধীয় পধাঁথ-পস্তক এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরের মধ্যে দিয়ে এই 
ভাবেই গ্রাহক দেশের শিপ সাহত্য. জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভাবিত হয়েছে, সমদ্ধ হয়েছে এবং 
উভয় দেশের সভ্যতার সম্মিলন নবতর কৃন্টির উদ্ভব ঘাঁটয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে 
সংগৃহীত ভাণ্ডারের এ এক অদৃশ্য, আপাত অননভব্য অবদান । 

লাটন জাঁতগোষ্ঠি রোমে আসার আগে ইতালীতে বাস করত ইট্রাস্কণ জাতি- 
গোম্ঠি। তাঁরা তাদের সমাধি মান্দর সাজাত বর্ণঢ্য দেওয়াল চিত্রে। জীবনে 
উপভোগ্া ন!না ধরণের ঘটনার ও উপকরণের চিন্তিত জগং তৈরী করে দেওয়া হত সেই 
সব সমাধি ভূমিতে । রোমানরা আত্মীয় পাঁরজনকে সমাধিস্থ করার আগে শবদেহের 
শেষকৃত্য করতেন নিজ নিজ গৃহের ইীট্রিয়াম বা অঙ্গনাকৃতি হল ঘরে এবং সেই হল 
ঘরাঁটতে সাজান থাকত মৃত পূর্ব পুরুষের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য । ইন্রাস্কন সমাধি চিন্র- 
শালা রোমানদের মৃ৩ পুরুষের প্রাতকৃতি বীঁথকা বা গ্যালারীতে পাঁরণাঁত লাভ করে । 
রোমান রাজপূরুষ, বাঁণক, ধাঁনকদের ইস্রিয়ামগুলি ছিপ একেকটি প্রাওফাঁত গ্যাণারণ 
এবং প্রাতিকৃতি ভাঙ্কর্যে, সে কারণ, রোমান শিল্প ছিল অনন্য । 

সমাধগ.হে সংগ্রহ ভান্ডার সাজয়ে দেবার রাত সেই প্রন্তর ষুগ থেকে চলে 
আসছে । পাঁশ্গ ইওরোপের নিয়নডারথাল নামক আদম মানবগোষম্ঠির 
সমাধ গহায় শবের কঙ্কালের পাশে পাওয়া গেছে প্রন্তর 'নার্মত অদ্্র, মাটির তৈরণ 
মাতৃ দেবীর মার্ভ প্রভাত । মিশরের সমাধি মান্দির ও ছোট বড়সকল পিরামিডের 
অভ্যন্তরে সমাধ কক্ষকে অসাধারণ দেওয়াল 'চত্র দিয়ে সাজান হত এবং সেখানে সাঁজয়ে 
দেওয়া হয় সোনা, রত্র, প্রন্তর, মৃত্তিকা, কাঠ প্রভতি উপাদানে তৈরী মতের ব্যবহারের 
জন্য কত না উপকরণ | তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষ যখন উন্মোচিত হল ৩খন প্রত্ততা- 
কেরা বিস্ময় বিহবল চোখে তাকিয়ে দেখলেন এক অভাবনীয় সংগ্রহশালা, সব মাঁলরে 
সে যেন এক িউাঁজয়মের পিরিয়ড রুম বা একটি বিশেষ যুগ ও জীবন প্রাতফাঁলত 
হয় এম? এক্টট প্রদর্শন কক্ষ । বুদ্ধের পৃতাস্ছি বা অন্য কোনও স্মারক চিহ্ন প্রোধিত 
সশচশ, ভারহ5, অমরাবতাঁ প্রভাত পুপগযীলতে খোদিত বুদ্ধ জীবনী ও জাতক 
কাঁহনী দেগতে লি মনে হয় না যেন কোনও মুক্তাঙ্গন চিত্রশালা দেখাছি 2 খস্টান 
সাধু সন্দদের সমাধি মন্দিরের মোজাইকের জ্যামাতিক্ অলংকরণ, চিন্ন ভাঙ্কর্ষে প্রতীকী 
আধ্যাতানুভাতি, হাভীর দাত, এনামেল ও ধাত্‌ নিমূত নানান উপকরণের বাহুল্য ও 
জাঁকজমক দেখে কি মনে হন না সে গুল একেকটি অভগ্ন ও জীবন্ত সংগহশালা ? 

সংগুহশালা ি শুধু নগর, জনবসতি, বন্দর, মাঁন্দর, প্রাসাদ দুর্গ, সমাধগৃহ 
থেকে সংগৃহীত চ্ছান ও পাঁরবেশ বাচ্ছি্ শিল্প ও প্রত্ণ বস্তুর প্রদর্শন মার? 
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বর্তমানের সবগ্রাসী চাহদার হাত থেকে বাঁচিয়ে অষ্টাদশ শতকের পুরো একাঁট 
শহরকে অটুট রেখে নগ্রর িউঁজয়ম করা হয়েছে আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রে অবাস্থত 
উহিয়ামসবার্গ শহরাটিকে। 
আবারও 'ফরে আস ইতিহাসের স্মৃতি কথায় । মোটাম[ট চতুর্থশতকে রোম সামাজ্য 
আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ ও গথ-ভ্যাপ্ডালদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়াব উপর্ম হল । ইতিমধ্যে 
খঙ্টান গাজা গোপনে গোপনে তাঁদের প্রভাব প্রাঙপাত্ত বাড়িয়ে যেতে থাকে । নোতুন 
ধর্মাদশ'র আরুমণের বস্তু রোমের বহহ দেবতাবাদ ও দেব-দেবীর মূর্তরূপ | খষ্ট ধমেও 
ঈশ্বর এক ও ধম্রদ্থ বাইবেল। যেমন সম্রাট কনস্টান্াইন (00736870106 ) থু 
ধর্ম গ্রহণ করায় বহু রোমান দেব-দেবীর মানত ও মন্দিন্র দিন শেষ হয়ে গেল । 
কৃচ্ছতায় 'বি*দাসা প্রথম ষ্গেব খষ্ট ধমের প্রভাবে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের 
প্রবণতাও বমে এল । বোম থেকে বাজধানী স্ানান্তারত হল রোম সাগ্তান্ের পর 
[বিভাগে অবাশ্থি৩ নোতুন রাজধানী বাইজানটিযানে ; কেননা সাম্রজোোর পুবণগুলের 
দেশগ্দলিতেই খষ্টীয় চার্চের প্রভাব 'ছিল বেশি । সম্রাট কন.স্টানট।ইন প্রাতী্ঠিং এই 
রাজধানীর নাম হ'ল কনস্টাশ্টিনোপল ( ৩৩০ খ:ঃ )। সাগ্রাজের নাম হল বাইজান্টাইন 
সাম্রাজ্য । খছ্টান ধর্ম মঢার্ত বিবোধা, বহু দেবতা ববোধী, জাঁকজমক বিরোধী । 
স্বভাবতই শিল্প ও উপকরণ সংগ্রহের কেন্দ্র হল চার্ট ও বাজ প্রাসাদ, সংগ্রহের চাঁরল্র 
হল প্রাতিমা প্রতিকীতিহীন আলংকাঁব্ক উপকরণ । সম্রাট জাছ্টিনিয়ন 105010121) - 
এর রাজতবক'লে বাইজাণ্টাইন সংস্কৃতির সব্শাধক স্ফূরণ দেখা গেল। এব পর 
আর এক নোতুন সংস্কৃতির ধারার উদ্মেষ হয় পাশ্ববতাঁ পৃবঞুলে মারব ও ইরানে _ 
ইসলাম ধর্মের অভ্যাদয় ও প্রসারে । ইসলাম ধর্মও ছিল মূর্তি বিধহংসী। তাই সে 
ধমকে ভিত্তকরে যে জাঁবন যান্লা ও কৃদ্টি গড়ে ওঠে তাব মৌলিক শিজ্প রূপ 
আলংকারিক বর্ণঢ্যতায় সীমাবদ্ধ । ফলে এই যুগে যুক্তি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও ধীঁহক 
কৃথ্টিব স্থান আঁধকাব কবল অন্ধাবশবাস, আকুল ভান্ত, এফে*বর মুখান শাস্ত্রীয় 
[ধান ও অন,্ঠান। 
চাবু শিপ হয়ে উঠল কারুশিল্প এবং ধর্মেব বাহক ও উপকরণ । ধমণীবরোধশ 
পুরাতনকে ধ্বংস করা হলো নোতুনকে প্রাতাঙ্ঠত করাব জন্য। বড় বড় মশর্তর স্থান নিল 
হাতীর দাঁত ও এনামেলেব ছোট ছোট ফলক-_খোদাই ও চিন্রন | ধমরগ্রন্থের প্রাঁত গভখব 
অনুরাগে যলে বাইবেল ও কোরানের পাতায় চাপল স্বণোজ্জবলতা ও বর্ণময়তা _ 
সম্রাট, যাজক, রাজপুরুষদের পোষাকে জমকালো প্‌বধদেশীয় রেশম ও জাঁরব 
কার্জ, জড়োয়া অলংকার, মীনে করা মানয়েচর, রত্রাজি ও নানা গড়নের তৈজসপ* । 
কনস্টাশ্টনোপলের সান্তা সোফিয়া গীজজার সংগ্রহ ভবে উঠল এরকম নানান ধরনের 
উপকরণ সম্ভারে ৷ মার্ত বিরোধিতার প্রবণতা কমে এল ৮২৪ খংগ্টাব্দের পর। 
অতঃপর প্রথম বোঁসল (88511, ৮৬৭ খঃ) ও তাঁর উত্তরাধকারদের সময় ধরে ধরে 
অপোষ করে বলা হল“: 009৫ 5 0০ 06 98164 9067 ৪1] 001 0719 1 
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10170061065 270 1৬216১1/ ০17) 00110001) [91806 8100 06019,09,0101 01 
০৪10]15 116 --৮. পশ্চিম বাইজাণ্টাইন সামাজোর কেন্দ্রস্থল রে।মে রূপময়তা ও সামগ্রী 
প্রীতির প্রাচীন ধারাটি খুব বৌশ অবরুদ্ধ হয়ীন। তাই বোমের গীজর্শগীলকে কেন্দ্ 
করে প্রাচখনতর শিজ্পসামগ্রী, কিছ? কিছ, অবলগ্তর হাত থেকে বেচে গেল, যদিও নতুন 
গীজর্া ও প্রাসাদ নিমণণের প্রয়োজনে রোমান কলো সিয়াম, মন্দির, প্রাসাদ বিনা দ্বিধায় 
ভেঙ্গে আনা হয়েছিল। কলো সিয়ামের ধাতুপাতগযল খুলে গথ সৈনিকেরা বশর ফলা 
তৈরণী করতে লাগল ॥ বিজাতীয় 'বরাগে বৈদগ্ধ ও শিঙ্গপানুরাগ 'বিসাঁজত হলে সংগ্রহ- 
শালা গড়ে ওঠেনা, যতদিন না পথ্যন্ত ভ্যাপ্ডালেব ভাাণ্ডালিজম্‌ (ধৰংস প্রবণ ৩) প্রশাঁমত 
হচ্ছে। ইতিহাসে কাঁষ ও কৃছ্টির উবরতায় যারা আত্মপ্রতায়ী নয় তারাই বর্ধর । 
জশবনের যে মতাদশ' সণ্টকে উৎসাহিত না কবে সন্ট কৃণ্টি ভেঙ্গে ফেলতে চায় তাই 
ভ্যান্ডাঁলজম: এবং এ জাতীয় বর্বরতা শিক্গপ, কলা, কৃদ্ধি+ জ্বান-ও 'বজ্ঞ।নের বিরোধা 
শান্ত । যে যুগে এ শান্তর দাপট বেড়েছে সে যুগে সংগ্রহশালার অগ্রগাত বাহত হয়েছে । 
বাহ্য এনবর্ধয মণ্ডিত হয়েছে এমন জাঁত গোগ্ঠির রাজসভার, দরবাব, কিন্তু 'শিজপ- 
সংস্কৃতি বা জ্।৭-1,ঞ্রানের কেন্দ্রে হয়ে ওঠোন। ইওরোপের বিস্তার্ণ অণ্লে ঘাস 
সুম্টি কারী গথ জাতির শাখা 'ভাসগথ গোঁছ্ঠর রাজা লিউভাঁজল্ড (1:50৬18110 ) 
যখন রাজবেশে গসংহাসনে বসতেন তথন তাঁর চার পাশ আলো করে থাকত অতুল এঁ*্বয 
সম্ভার (৫৬৮ খঃঃ); সে এনব্য ছিল কীঁঘ্টহীন ধনাঢ্যতা মান্র। 

সে যাই হোক, আদি মধ্যযুগে (খণ্টায় ৬গ্ঠ থেকে খণ্টীয় ১৩শ শতক পর্য্যন্ত ) 
অলংকৃত ও 'চান্ত পথ, হাতীর দ'তের ফলক, স্বর্ণলংকার, ধাতুপান্র, মনে করা কাজ, 
জড়োয়ার কাজ, 'ীসঞ্জেকর পোষাক-আসাক, কাঠের আসবাব, দামী রত্তরাঁজ এবং বশেষ 
করে আলংকারিক ও মূর্ত মোজাইক চিন্নের কাজ প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে বিস্তীর্ণ অণ্ল 
জুড়ে অবস্থিত ছোটো বড় গাঞ্জা এবং দুই রাজধানীর রাজ প্রাসাদ থেকে শুর কবে 
স্থানগয় রাজা ও শাসকদের প্রাসাদ সালংকৃত হয়ে উঠল । ফলে সমগ্র ইওরোপ, 
মধ্য এঁশয়া ও লাঁশয়ার 'বাভন্ন অগ্চলে গীঁজর্শ ও রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে বহ্‌ স্থানীয় 
সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার 'ভাঁত্ত ভূমি তৈরী হয়ে থাকল । গ্রীক ও রোমান যুগে যা ছিল 
ভূমধ্য সাগরাঁয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, তাইছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইওরোপে পর্ব ও মধ্য এশিয়ায় । 
গীঞ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং রাজা, ভূঙ্বামী, প্রাদেশিক শাসক ও সম্াটদের 
এন্ব্যযময় গিবলাস বহুল জীবন যাপনের প্রবণতা কলা ও কণ্টিকে নবরাততে নোতুন 
নোতুন স্থানে বিকশিত ও সংগূহাঁত হবার সুযোগ করে দিল এই আঁদ মধ্যযুগ । 

যারা ভাঙ্গে তারা পর-ধর্মের কীর্তি ভাঙতে ভাঙতে নিজ কীর্তিও ভাঙ্গে । নবম- 
দ্বাদশ শতকে কনস্টাস্টিনোপলের সবচেয়ে বড় ও আকর্ষণীয় গীর্জা সান্তা সোঁফিয়ায় 
(আরেফ নাম হাগিয়া সোফিয়া ) বাইজাণ্টাইন সম্মাট-সমাজ্ঞীদের প্রাতিকীতি মোজাইক 
চিন্রে স্থান পেতে থাকে । রোমের ফোরামে যেমন রোম সম্মাটদের মাবেলে খোদি ত 
প্রাতকাঁত প্রাতষ্ঠিত হত সেই রকম সান্তা সোঁফয়া গীর্জার গ্যালারখতে মোজাইক 
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প্রাতকৃতি দেখা যায় বাইজাস্টাইন সম্্াট-সমাজ্জীদের। আধুনিক পোট্রেটগ্যালারীর নামান্তর 
মান্ত। হলে কি হবে, পরবন্তণী সম়াট পূুববন্তী সমাটের প্রাতকাতির মাথাটুকু সরিয়ে দিয়ে 

নিজের মুখের প্রাতকৃতি সেখানে বাঁপিয়ে দিতে দ্বিধাগ্রগ্থ হনাঁন | ধরা যাক সম্াজ্ী জো 

(2০০ )-এর বিচিন্ন কীর্ত কাঁহনী। সান্তা সোিয়ার দাঁক্ষণ গ্যালারশীতে একাঁট তে 

দেখা যাচ্ছে খুছ্টের দুপাশে সঞ্াজ্ঞী জো ও ভার তৃতীয় পক্ষের স্বাণ্মী কনস্টানটাইন 

মোনোম্যাকাস বা দ্বিতীয় কন স্টানটাইন । লিপ থেকে জানা যায় সঘাটের প্রাতকাঁতাঁট 

মূলত সাম্জ্ঞী জো-এর 'দ্বতীয়পক্ষের স্বামী সগ্তাট তৃতীয় রোমানোসের যার ম'তুর পর 

মহারানী মহোদয়া পরবস্তাঁ সম্রাটের অংকশায়িনী হন এবং এ চিত্রে সগ্তাজ্ঞীর তৃণ্য় 

স্বামী প্রতীকী অর্থে তার দ্বিতীয় দ্বামীর মৃণ্ডোচ্ছেদ করে সেথানে নিজের মুখের 

প্রাতকৃতি বাঁসয়ে দেন । উল.খাগড়ার প্রাণ কত যে গেছে জানা নেই, তবে রাজায় 
রাজায় এ যুদ্ধে চিন্ন থেকে নিহত রাজার মুস্ডু পরে গেল । আচ্ছা, কোলকাতা শহবে 
প্রাতম্ঠিত ইংরেজ শাসক, সেনাপাতি প্রভাতির প্রমাণ আয়তনের রোঞ্জ মা্তগৃলো সারয়ে 

গুদামে ফেলে না রেখে 'দিশী হোমড়া চোমডরাদের ম:খের প্রাতিকৃতি বিদেশী মুখের 
বদলে লাঁগয়ে দিলে কেমন হয় 2 ইতিহাস তো গবরে।ধ ও সমদ্বয়ের পথ ধরেই এগোয় । 

তবে এতে আপান্তর কি আছে? আর সংগ্রহশালা ? সেতো সকল বিরোধ, সকল 

সমন্বয়ের সহাবস্থানের ক্ষেত্র । ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে অজন্তার একাটি গৃহাচিত । 
চিন্রাটতে দেখান হচ্ছে এক রাজবেশী পুরুষ তার উদ্ধত তারবাঁর তুলে পায়ের কাছে 
লুটিয়ে পড়া এক নারাঁর মুণ্ডোচ্ছেদে উদ্যত । হায়রে ' কালের কুটিল গাঁতিতে পদ 
লুন্ঠিত। নারীর মস্তক অটুট আছে -নেই সেই উদ্ধত আঁস হস্তে আসান রাজার 

মুন্ডাট। এমনও হতে পারে কোনও দর্শক ভ্যান্ডাল এই কুকম্ট করে গেছেন। হয়ত 
বা তান এক অজ্ঞাত কুলশীল উইমেন 'লিবাব, নারী মযাস্তর প্রব্তা। আর একাঁট ঘটনার 

কথা বলি। উত্তব প্রদেশের একাট ম.ন্দরের আঁষ্ঠান্রী দেবী মুণ্ডেশ্বরা অর্থাং মুণ্ডের 

ঈশবর ( মুড রক্ষাকাঁরনী 2) | মুন্ডেবরী মান্দরে সব মৃতিই প্রায় অটুট, নেই শপ 

কট দ্বার রক্ষার বা প্রাতহারী-প্রাতহারিনীর মুন্ড | কে বা কারা সেই মুন্ডগ্ীল কেটে 
নয়ে গেছেন বছর পনের আগে। মন্ডেশ্বরার দ্বাররক্ষী আজ মুন্ডহলন। না দেবতা 
না সম্মাট কারও শীন্তই ন্রিকাল জয়ী নয়। শবে কেউ কেউ মিউাজয়মে স্থন পেয়ে 

সম্পূর্ণ অবল্যাপ্তির হাত থেকে আরও বেশ কুুকাল রক্ষা পান। 


এবার মান্দির সংলগ্ন একাট দর প্রাচোর অননা সংগ্রহশালার কথা উল্লখ করি। কেননা 
এ সংগ্রহ ভাম্ডারটি ব্যাঁবলনের নম্বর মন্দির সংলগ্ন 'বহার-স্থিত পুরাম্থানয় সংগ্রহ 
শালার মত অত ছোট বা বহ: 'বিচিন্ত দেশ দেশান্তরের উল্নতমানের শিঞ্প সামগ্রীহীন নয় । 
সময় অস্টম শতকের মধ্যভাগ। জাপানে তখন মাত্র দশ বছর হল বৌদ্ধ ধমে"র সামান্য 
অনংপ্রবেশ ঘটেছে ৷ কোরিয়ার পায়কচে (9891০) রাজ থেকে একটি বুদ্ধ মৃত্তিসহ 
কিছ বৌদ্ধ শান্রায় গ্রম্থ পাঠান হয়েছে যমাটো (82189) রাজসভায় ৷ জাপানে তখন 


২০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


শণ্টো (51000 ) ধম যার অর্থ ভাগবত পণ্থা, প্রচাশিত। আদিম দেবদেবী এবং 
প্রাকৃতিক শান্তর পূজা ও মৃত পুবুষের অর্গনা এই নিয়ে শিন্টো ধর্ম ও ধর্মানচ্ঠান। 
ছোট-খাট মাঁন্দর ও সমাঁধ মন্দিরে অনাড়দ্বর অন্ঠান রাজকীয় ও রাগ্্রীয় মর্যাদাকে 
ঠিক রুপ দিতে পারে না। প্রাতবেশী কোয়া তখন সভ্যতা, সংস্কীতি ও ধর্মে 
অনেক উন্নত। চীনের সঙ্গে সরাসাঁর যোগ না থাকলেও চীনের উন্নত রান 
ব্যবস্থা, দর্শন ও শিজ্পকলার ছিটেফোঁটা কোরিয়া হয়ে আসছে জাপানে _ফেমন 
এল বুদ্ধমূর্তি ও বৌধ্ধগ্রন্থ ৫৫২ খুটাব্দে। রাজসভায় বহঁদন তর্ক বিতক 
হল নোতুন ধর্মমত নিয়ে এবং অবশেষে রাজ প:রুষেবা বোদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। 
নাবালক রাজকুমারের রাজ প্রাাঁনাধ শোতোকু তাইশি (91010. 74151 ) ৬০৭ 
থতঘটাব্দে কয়েক জন জাপানী ভিক্ষুকে চীনে পাঠানো 'ঠিক করলেন এাং চীন থেকে 
শিল্পী নিয়ে এলেন । একই বছরে তিনি হোরযু-জি (হা0051011) মন্দির স্থাপন করে 
বৌদ্ধ শাস্ত্র পঠন পাঠনের বাবস্থা করে দিলে । যে শি্পী এ মন্দিবেব শাক্ামনির 
কোন্দো (£910 ' মার্ত রচনা করেন তাঁকে রাজকীয় সম্মান ও জাঁমদারী দান করা 
হল। শুধু উন্নত রা্র ও শাসন ব্যবস্থা নয়, শুধু উন্নত ধম্মপথ নয়, উন্ন 5 মানের 
চিম্েপের সমাদর একাঁট জাতির সাংস্কাতিক তৃষ্চার পারচয় দেয়। 

আসুকা (45581 ) থেকে নারাতে ( বি ) রাজধানী স্থানান্তারত করার ফলে 
। 9১০ খঃঃ) নোতুন রাজধানীব স্থাপত্য চৌনক শিল্পে তাং সংস্কাতর । প্রভাব 
পড়ল। এই সময় মূল চীনের রাজবংশ জাপানের সঙ্গে সরাসাঁর সংযোগ স্থাপনের 
ভ্রন্য রাজদত পাঠালেন । এরকম একাঁট দূত-বাঁহনীর সঙ্গে চীনের বহুজন বাঁচ্দত 
[ভক্ষ: 'চিয়েন চেন (01190 00160 £ জাপানী ভাষায় গনাজন ' জাপানে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের ইচ্ছায় আসতে গিয়ে সমুদ্র যাত্রার ধকলে বারবার ব্যর্থ হয়ে যখন জাপানের 
নারায় পেশছলেন ( খঃ ৭৫৪ )* তখন তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন । শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে 
নারায় নবানার্মত তোদাই-্র মাঁন্দরে প্রধান পুরোহিতের আসনে আধ্ঠিত করা হল। 
সেই সৌম্য, বদ্ধ ও অন্ধ গভক্ষুর শ,ছক লাক্ষায় তৈরণ প্রাতম্যার্ত (৭6৫9 খুঃ ) আজও 
তোদাই-জ মাঁন্দরে আছে । এত উন্নতমানের গ্রাতকাতি শিজ্প জগতে দুলভ | দা্ঘ 
দিনের প্রতীক্ষান্তে জাপানে আগত ও দুঃসহ সমদ্রু যান্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া ভিক্ষু, যিনি 
নারার তোদাই 'জ-নাঁদ্দবে তথাগতের সেবায় সমার্পত প্রাণ মার প্রাগেব বহ: বিচি 
ি্গপ সৌন্দর্যে যে স্াট তাঁর রাজধানী পূর্ণ করে তুলেছেন সেই শোমুর (91010 ) 
সদ্য বিধবা শোক সম্তপ্তা সম্রাজ্ঞী, দুয়ের মানীসকতা তথন ত্যাগের প্রাতম্ার্ত 
শাফ্যমুূণির শরণাভিলাষী । সম্রাজ্ঞী 'নদ্ধিধায় প্রাসাদের সকল শিল্পসামগ্রঁ উৎসর্গ 
করে দিলেন দেবতার নামে । তোদাই-জি মাঁন্দির সংলগ্ন করে দ্ধাঁপত হল শোসো ইন 
সংগ্রহ ভাম্ডার (৭৬০ খঃ)। যেখানে সাঁজয়ে রাখা হল চীন, কোরয়া, মধ্যণীশয়া ও 
পারসা থেকে সংগহীত এবং স্বদেশে 'দিশশ ও বিদেশী শিক্পী দ্বারা নিত কত না 
শিল্প ও কারু সামগ্রী--আসবাব, তৈজস পর, বসন, ভূষণ, বাদাষচ্ঘ, অস্্-শস্্ প্রভৃতি, 


সংগ্রহশালার'স্মাত-সন্তা-ভবিষাং ২১ 


সয়াটের যাবতীয় সামগ্রী-সম্পদ । আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণায় জীবনের বিধগতা ও 
শোকের উত্তরণ হল এক অনন্য সংন্দর স্মৃতি সংগ্রহশালা প্রাতিষ্ঠায়-_আজ থেকে বারশ 
বছর আগে বিন্বের প্রথম শিজ্প ও কার: সংগ্রহশালা, প্রথম ব্যাপ্ত শরাশ্রয়ী সংগ্রহশালা এবং 
প-থবণ্র প্রথম যুগ পাঁরচায়ক সংগ্রহশালা । 

রোমের ভাটিকান চার্ঠকে কেন্দ্র করে সেখানে ষোড়শ শতক থেকে গত শতক 
পযন্ত বেশ কয়েকাঁট দর্শন'য় সংগ্রহশালা প্রাতন্ঠিত হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে 
বিশেষ করে পর্যটকদের কাছে সেগুলি খুবই আকরষণীয়। ভ্যাঁটক!ন গীজর্ার 
সংগ্রহশালাগৃলিকে একত্রে পণ্টিফকাল মিউজিয়মস এণ্ড গ্যালারীজ- (7০009০%] 
1৬096010320 081161193 ) বলা হয়। এই সংগ্রহশালাগুচ্ছ পৃথিব'র বৃহত্তম 
৪ গুবত্বপূর্ণ শিল্পসংগ্রহগণীলির মধ্যে অন/তম । এইসব সংগ্রহ যে সব অষ্টালিকায় 
সাজান আছে সেগহীলও স্থাপত্য, ভাগ্কর্য ও দেওয়াল ত্র কলায় সম"দ্ধ এবং খ্টান 
রোমন ক্যাথালক ভাবাদশের উজ্জ্বল স্বাক্ষর । ইউরোপের নবজাগহাত বা রেনেশা- 
কালীন শিজপকলান বহ ইতিহাসিক নিদর্শন এইসব যাজকীয় প্রাসাদ ও তম্মধ্যঙ্থ 
প্রদর্শসগৃহে রাক্ষত আছে । 

ভ্যাঁটকানে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার আদপ,র:ষ'ট হলেন পোপ দ্বিতীয় 
জলয়াস (১৫০৩--১৫১৩ খুঃ)। তিন গ্রীক ও নোম সভ্যতার সময়কার বাভন্ন 
ক্লাসক্যাল বা মাগাঁয় রীতির ভাস্কর্ধ বেলেভেগডয়াব প্যাভেলিয়ানে (7391%90৩16 
7851111011) এনে রাখলেন ॥ রেনেশা শিন্পবীতির প্রেরণা স্বরূপ মর্তগল দিয়ে 
সাজান এই প্যাঁভলয়নে এই যাজকীর সংগ্রহশালার উদ্বোধন হল । দ্বিতীয় জীলয়া- 
সৈর অন:বন্তাঁ পোপ দশম লিও ছিলেন ফ্লোবেন্সের আভজাত এবং শজ্পপাহত্যের 
সমঝদার ও পহ্ঠপোষক মোঁডাঁস (০৫1০1) পারবারের সন্তান ॥ পোপ দশম লিওর 
(১৫১৩--১৫২১ খঃ ) উত্তরাধকারী হলেন ফ্লোরেন্সের এ মেডাসি পারবারভুক্ত পোপ 
সপ্তম ক্রিমেন্ট (১৫২৩ ১৪৩9 খই) | এই দুজন শিক্পবাঁসকপোপ এমন পারবার থেছে 
এসৌছলেন যাদের পাণরবারিক সংগ্রহ সে যুগের শিতপী ও শিজ্পরাসক মহলে মোঁডাসি 
সংগ্রহ বলে খ্যাতি অর্জন করোছিল এবং ইউরোপের অন্যতম শল্প-কলা সংগ্রহে 
পারণত হয়েছিল । তাঁদের পাঁরবারের পচ্ঠ-পোষকঠা পেয়েছিলেন রেনেশাঁর সকল 
গ্রতভাসম্পন্ন শিল্পী_-িগনাদেশ-দা-ভি%,মাইকেল এজেলো, র্যাফেল প্রভাত। 
১9৯৪ খঙ্টাব্দে এক রাজনোতক সংঘর্ষের পারণাঁততে ফ্লোরেম্স নগরীর শাসক 
মোঁডাঁসরা ফ্লেরেন্স ত্যাগ করতে বাধা হন এবং ফ্লোরেন্সে প্রজাতান্িক শাসন প্রীতা্ঠিত 
হয়। এই সময়ে ফ্রোরেন্সের বহ্‌ খ্যাতনামা শিল্প পোপ দ্বিতীয় জলয়াসের 
আমন্ত্রণে রোমে গিয়ে কাজ করতে থাকেন । এই ঘটনার আবর্তে রোমের ভ্যাটিকান 
গীঁজণর সঙ্গে শিল্পাদের এক অভাবনীয় যোগসূত্র তৈরী হল। ফ্লোরেন্সর প্রজাতন্ত্র 
বেশাদন স্থায়ী হয়নি কেননা ফ্রান্সের সম্মাটের সম্থনের উপর নিভ'রতা বড় বেশী 
থাকায় মোঁডাপরা স্পেন ও হ্যাপসবার্গের সম্রাটদের সাহায্যে ফ্রাম্সকে পরাজিত করে 


২২ ংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও লংরক্ষণ 


১৫১২ সালে ফ্লোরেন্স পৃণদ'খল কবেন । এ ঘটনার এক বছবের মধ্যে মোঁডাঁস পাঁরবারের 
প্রধান পৃবূষ দশন "লও ও সপ্তম ক্রিমেন্ট বিশ বছরের আঁধককাল ধবে ভ্যাটিক্যানের 
পোপেব পর্দট দখলে রাখতে পেবোছলেন। ফলে ভ্যা?কানে স্থাপত্য, ভাপ্কর্যয ও 
চব্ররচনায় ভাব পড়ল পে ষুগেব ইটালীর সকল নামী দাগী শিল্পীর । পোপ তৃতীয় 
পল (১৫৩৪ _১৫$০ খ:ঃ ষোড়শ শতকেব মাঝামাঝ পর্যন্ত এই শিল্প-পন্ঠ পোষকতার 
ধারা অব্যাহত রেখোঁছনেন । এরই ফলশ্রুতিতে পোপ দশম লিও, সপ্তম ক্লিনেন্ট এবং 
ততীয় পলের বদান্যতায় যাজকীষ সংগ্রহ যথেঞ্ট বদ্ধ পায়। বিশেষ কবে মোডাঁস 
পাঁরবাবের বিখ্যাত পারিবারিক সংগ্রহের একাঁট অংশ ভ্যাটিকানে দান করা হয়। 
অম্টাদশ শতকের শেম দিকে পোপ চতুর্দশ ক্লিমেন্ট ১৭৬১--১৭৭৪ খই 1 এই সংগ্রহ 
আরও বাড়িয়ে তুলদ্নে এাং 'বপৃল সংখ্যক প্রদর্শ রাখার স্থানের অভাব ঘটায় 
বেলভোঁডয়াব প্যাঁভপিয়নের গা-লাগা অ্টকোণাকীতি পোঁটঁকোট তৈরী করলেন । 
এমনাক পোপ অথ্টম ইনোপেন্ট 'নাঁমত প্যাভোলয়নেত্র অনেকগুলি ঘরকে পরবস্তাঁ 
পোপ যণ্ঠ পায়াস (১৭৭%-_-১৭৯৯ খ-ঃ প্রদর্শ গ্যালানীতে রূপান্তরিত করেন । এখানে 
বুল রাখা ভাল যে এই কারণে ভ্যাঁটকান সংগ্রহশাণাব একাঁটি পোষাকী নাম 
পায়াস-ক্রিমেন্টাইন িউঁজয়ম | ষ্ঠ পাযাস শুধ্‌ যে পর্ব নীর্মত কক্ষ ব্যবহার করে 

গ্রহশালার কলেবর বৃদ্ধি করেন তাই নয়, তাঁর আগ্রহে ভ্যাটিকান লাইব্রেবীর 
উত্তরে সংগ্রহশালার প্রসারের জন্য নোতুন প্রাসাদ তৈবী হল। পববন্তরণ পোপ 
সপ্ুম পায়াস (১৮০৭--১৮২৩ খই) ভ্যাঁটিকানের চিয়াব মোণ্টি সংগ্রহশালাট (00821 
[10011 10368) প্রাতিষ্ঠা কবেন । পোপ স্বোড়শ গ্রেগবীর সময (১৮৩১ - ১৮৪৬ খঃ) 
ইন্রাস্কান ও মিশরীঘ পুরাবস্তুন সংগ্রহশালা দহটি প্রাতাঙ্ঠত হগ। সেইজন্য 
এই সংগ্রহশালা দুটি 015800811৮109871105 ০. 8085০07080৫ 
০1125790120 4১111111655 নামে পরিচিত । ভ্যাঁটকান 'িন্রবীথি [ ৬৪11০91) 
[0015 0911975 ) প্‌বেোন্ত বেলভেডিয়াব প্যাভেলয়ানে ছিল, কিন্তু স্থানাভাবের 
জন্য পোপ একাদশ পাধাস ( ১৯২২ -১৯৩৯ খঃ) সেন্টকে একটি নবণনার্মত প্রাসাদে 
স্থানাস্তারত কবান। ভ্যাটিশানের যাজকদের বাসস্থান সংলগ্ন একটি প্রাসাদ পোপ 
সক্সটাস ১৫৮৯ খঃঃ নিমাণ করান এবং সেখানে গডে তোলেন ল্যাটেরান 'মিউাঁজয়ম। 
প্রবন্তর্ণকালে ল্যাটেবান সংগ্রহ শালার মধ্যে নোতুন একাঁট বভাগ থোলা হয় যার নাম 
ল্যাটেরান িউাঁজয়গ অধ খাছ্টান আ্টিকুইটি (10018) 05600) 06 01001560120 
/১12091 ) 1 ভ্যাঁটকান সংগ্রহ শালা গড়ে ওঠার সধক্ষপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা 
জানতে পার যে মূলত 'ফ্রাবে্স নগরণর আকাঁস্মক রাঙ্নৌতিক পাঁরবর্তনে ফ্লোরেহ্সের 
শিজ্পণ গোষ্চির একাট বড অংশেব রোমে আগমন (১৪৯৪-১৫১২খ:৪) এ নগরণর শাসক 
গ বিদগ্ধ শিপ রসিক মোঁডাঁস পরিবারের আকাঁঞ্মক ভাগ্য বিপর্যয় ও ভাগেোন্মেষ 
এবং মেডিসি পারবাবের দুজন ব্যান্তর পোপের পদে আধিষ্ঠান এমন একাঁট গীঁজকেচ্দিক 
আত সমদ্ধ শিচ্প ও পুরাবস্্ত সংগ্রহ গড়ে ওঠার মূল কারণ। অতঃপর দার্ঘ তিন 


সংগ্রহশালার-স্মযীত-সন্তা-ভাবষ/ং ২৩ 
শতকের অধিক কাল ধরে ধাঁরে ধারে বাভল্ন পোপের আগ্রহ ও পম্ঠে্পোষকতায় 
ভ্যাঁটকানে একটির পর একীট সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। রোমান ক্যাথালকদের 
ফেন্দ্রীয় ও প্রধান গণজণ হওয়ায় ভ্যাঁটিকানের অর্থথ্ল এবং 'বশ্বব্যাপী প্রাতিষ্তানিক 
সংগঠন শান্ত একাধিক বিষয়ভুস্ত এতবড় একাট সংগ্রহশালা গুচ্ছের সংগ্রহ দেশ দেশান্তর 
থেকে সংগ্রহ করে আনা সম্ভব করেছে । ধম সাগ্রাজোর সাংগঠানক সাবিধা, আগ্রহী 
ও নিষ্ঠাবান জ্ঞানী-গুণী যাজকের িশনারাঁ কর্মদক্ষতা এবং ধা্মক ভত্তদের স্বতঃ 
প্রণোদিত দান-__এই ভ্রিবেণী সংযোগ না ঘটলে গুণগত ও পারমাণগতভাবে এত 
উ“চুদরের ও এত বিশাল সংগ্রহশালা গ,চ্ছ গড়ে ওঠা সম্ভব ছল না। 

এই বিচারে ভারতের ধর্মস্থান ও মান্দর কেদ্রিক সংগ্রহ ভান্ডারগলি অনেক ক্ষ 
কম বৈচিন্যময় এবং নিম্নমানের । ভারতের দেবন্থানগহালর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের 
ভৌগে।িক সামা না, অর্থবল, প্রাণতচ্ঠানিক সংগঠন শীল্ত প্রভও ক্যা্থীলক যাজক রাষ্ট্র 
ভ্যাটিকানের সঙ্গে কোনমতেই তুলনীয় নয়। তবুও এই প্রনঙ্গে উল্লেখ্য যে ভারতে, 
[বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মান্দির ও দেবস্থানগৃিতে দেবতার নামে উৎসগাঁকৃত অমনল্য 
অলংকার, রক্ররাজ, ধাতু পান্র, রত্র-হন্তাদক্তখাঁচত এবং স্বর্ণরোপ্য শোভিত ধাতু বা 
কান্ঠ 'নার্মত নানা মাপের 'বাঁচত্র সব বাহন ও সংহাসন, কাঠের রথ, মাঁন্দর সঙ্জার 
চিন্নিত পট্টবস্ত, পুজার সাজসরঞ্রাম। রত্রখচিত পোষাক-আসাক, অস্মশপ্ত, 
শোভাযাত্রার বহঠা্বাচত্র ধৰজা ও দণ্ড এবং নানান বাদ)যন্মের দীর্ঘ কালের ষে সম্পদ 
সম্ভারের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে সেগুলির নান্দানক ও এতিহাঁসক মূল্য কম নয় । 
এই সথ সংগ্রহ থেকে সাম্প্রীতিককালে বেশ কয়েকটি মান্দর ও দেবস্থান সংগ্রহশালার 
উদ্ভব হয়েছে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) তাঞ্জোরের বৃহদেশ্বর মন্দির সংলগ্ন 
রাজা রাজা সংগ্রহালয়; এখন এই িউভিযনমটি সরস্বতী মহল প্রাসাদে চ্ছানাস্তারত 
হয়েছে ; (২ শ্রীরঙ্গমে শ্রীরত্গনাথ স্বামী দেবস্থান 'মিউঁজয়ম ; (৩) মাদ?রাই-এর 
মশনাক্ষ সংন্দরেশ্বব মান্দর সংগ্রহ- যেখ'নে ধাত; মযার্ত ও হাতীর দাঁতের অসাধারণ 
কার; শিল্প আছে ; (81 রামেশ্বরমের মান্দর ভাণ্ডার যেখানে সোনা ও র্‌পে'র নানা 
|জাঁনসের এক দশনীয় সংগ্রহ রয়েছে এবং (&] সবণাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে 
তিরুপাঁত 'বি*বাবদ্যালয় পারচালত [তির€পাঁতর শ্রীভেগ্ষটে*্বর মিউাঁজয়ম । গাঁজ।কে 
অবলদ্বন করে ভারতে যে কটি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে পরোণো গোরায় 
অবাস্থিত সেপ্ট ফ্লাম্নিস চার্চের সংগ্রহশালা এবং পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারা 
পাঁরচািত উইলিয়াম বের মিউজিয়মের পাঁরাচীত বেশী। মাদ্রাজ শহরের দ:'এফাঁট 
গীজণয় গজী-সংকাম্ত নানান বস্তুর সংগ্রহ আছে। শ্রীরামপুর কলেজ চত্বরে অবস্থিত 
কেরণ মিউাঁজয়ম দেড় শতাধিক বছরের পুরোনো (১৮১৮) এবং প্রখ্যাত মশনারী ও 
শক্ষাঁবদ ফেরণ সাহেবের স্মাতীবজাঁড়ত সামগ্রণ, উনিশ শতকে প্রকাশিত দুললভ গ্রজ্থ, 
সমহ এবং সৈই সময়ের খণ্টান 'সিশনারীদের নানা ধরনের কাজকমের স্গে যন্তত 
নিপয্লাদ এই সংগ্রহণালায় রক্ষিত আছে । «ই সব বিষয়ের গধ্ষেকদের কাছে যেরা 
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মিউজিয়মের গ:রত্ব থাকলেও সাধারণ দর্শক ও পর্যটকদের ফাছে এটি প্রায় অপারচিত । 
গোয়ার সেন্ট ফাঁ্সিস চার্চের সংগুহশালাটি খুবই ছোট এবং সামান্য কিছ িশনারণ, 
চার্চ ও যাজক সংক্রান্ত সামগ্রী সেখানে রক্ষিত আছে । তবেযে সৰ দশক পুরাতন 
গোয়া দেখতে ধান তাঁরা সকলেই এই সংগুহশালা'টি ঘরে দেখেন । ধর্মস্থান কেন্দ্রিক 
মউঁজয়ম প্রসঙ্গে হরিগ্বারের গুরুক,ল মিউাঁজয়ম এবং অমৃতপরের পেন্ট্াল শিখ 
মিউাজ্ঞ়মের কথা জানান দরকার ॥ প্রথমাঁটতে হন্দংধম* সংকান্ত পথ ও প:রাবস্তুর 
সংগ্রহ রয়েছে আর দ্বিতীয়াটতে শিথ ইতিহাস সংকান্ত নানা সামগ্রী ও শিখ চিন্রকলার 
নিদর্শন আছে ! 

মধ্যপ্রদশের সোনাঙ্গিরে প্রাচীন জৈন পথপন্ন ও ত্র সমালিত একাঁট সংগ্রহশালা 
আছে- নাম দিগম্বব জৈন মউঁজয়াম | 

মান্দন ও ধ্মস্থানকে কেন্দ্র কবে গোপন এনবযণ-ভাদ্ডার গড়ে ওঠার ইতিহাস 
খুবই প্রাচীন । গ্রীসের প্রায় সকল বখ্যাত মান্দরের তলায় ভূগভণদ্থ গোপন কক্ষে 
দেবতার উদ্দেশ্যে দান করা সকল সম্পদ নিরাপত্তার কারণে রাখা থাকত ॥ এই 
সব সম্পদ ভাণ্ডারকে বলা হত থেসারাস (71165201105 1 এথেবেস এই যেনসালাস 
রাষ্টেব বা জনগণের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত। সেই কালণে খ্টপবে পণ্চম শতকে 
পেল্লোপনে য়ার যুদ্ধের বায় সতফুলানেব জনা সোঁবাক্ুন যখন পাথেনন মন্দিরের 
সম্পদ ভাণ্ডার ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন তখন তাঁতে প্রীতগ্রীতি দিতে হযাছল যে 
যুদ্ধ শেষে সরকার এই সম্পদ পুনরায় মাঞ্দিরে ফেরত দেবে । 

বোমানদের সময় বহু বন্তশালী ও শীস্তমান রোমান সেনেটর, সামারক প্রান, নেতা 
ও রাজর্চারশ্র। তাদের গৃহে গোপন সম্পদ ভাণ্ড।র রাখতেন এবং বোম।ন আইনে 
এ গ্লকে থেপারাস 11115390195 বলা হত। এই থেসারাস শব্দাট থেকে ইংরাজী 
ট্রেজারী যার অর্থ তোধষাখানা বা রাজকোষ এবং 1585816 01০৩ যার অথ" গুপ্তধন 
শব্দ দুটি এংসছে। ভারতীয় আইনে এই গুপ্তধন সরকারী সম্পার্ত এবং এরকম 
গপ্তধন যাঁদ কোথাও পাওয়া যায়, তবে প্রাপক তাহা আইন অনুসারে সরকারী 
কতৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য। ট্রেজার ট্রোভ থেকে সাধারণত প্রাচীন কালের মদদ্রা 
ও ধনরত্র পাওয়া যায়। এজাতীয় গুপ্তধন হিসাবে সংরক্ষিত বহু প্রেঞ্জার 
ট্রোভ ভারতের বিভিন্স্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং বাভন্ন মিউীজয়ামের মুদ্রা 
সংগ্রহকে সমদ্ধ করেছে । সাম্প্রাতক কালে কা*্মীরের শ্রীনগব ট্রেজারীর নীচ থেকে 
প্রচুর রত্রসন্ভারে সমদ্্ধ এক ট্রেজার ট্রোভ পাওয়া গেছে। এ সম্পদের মূল্যায়নের 
দায়ত্ব পেরেছেন বিশ্বের বিখ্যাত শিঙ্প ও পুরাবপ্তুর ব্যবসায়ী প্রাতচ্ঠান সাউথাব | 
তাঁদের বিশেষজ্ঞেরা এঁ গুপ্তধনের মূল্যায়ন করেছেন চৌদ্দশ কোটি টাকা । 

রোমে গোপন সম্পদ-ভাণ্ডার বা থেসারাস তৈরী করা হত মাটির তলায় । এগ্দাল 
আকারে সাধারণত গোলাকার এবং ছাদ হত ভজ্জেড। ইওরোপে মধ্যযুগে দুগের 
মধ্যে এরকম গপ্তধন-ভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা ছিল। পাঁরবার বা ব্যান্তর কুক্ষগত 
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সামগ্রী-ভান্ডারের মালিকদের এমন এক ধনণের মানাকতা হল যার ফলে তাদের বহু 
মূল্যবান সামগ্রীর সংগ্রহগাল দাঘাদন লোকওকফুব অন্তর[লে থেকে যায় । এমনকি 
আপাত 'নদেোষ শিপ ও প্রাকৃত বদ্তু সংগ্রহগহীলগ এ মানাঁনতার জন্য ট্রেজারস 
বা থেসারাস বলে আভাহত হতে থাকে । সপ্তর্শ শতকে এসে দেখাঁছ ভে'নসের 
ব্রাণ্ডেনবাগেরি রাজপুত্র আ'টিশফসোলিয়া ও ন্যাচারালয়া সংগ্রহটিও থেসারাস 
ব্রাষ্ডেন বার্গ (11755880085 1318700719011০85) বলে পারাঁচত হয়ে পড়েছে । যতই 
গোপনীয়তা থাক পরবন্তর্ঁকালে হয় সরাপাঁর না হয় নানা ঘ্‌বপথে _লুষ্ঠন, গাব, 
দ্বেছাকৃত বিকাঁ প্রভৃশ্তর মাধ্যমে এই সব গপ্তভান্ড'বের মুল্যবান সম্পদ, শিল্প ও 
কারুসামগ্রী সমর নেতা, রাছ্্ী দত, বজধী রাজা ও ব্যবপায়ীদের হাত হয়ে 
মিউীজয়মে এসে পেশীছেছে। এ রকম অনেক দম্টান্ত আহে। গুপ্ত ভান্ডারকে কেন্দ্র 
করে ভান্ডারের মাঁলকদের মানাঁসকতায় যে গোপনীয়তা বোধ ও সতকণর্ণতা নশ) 
হয়েছিল আজও কিন্তু; অনেক 'মিউাঁজয়মেব পরচালক ও কনর্ঁগোণ্ঠিব মধে) সে রকম 
সংগ্রহশালার সম্পদ বড় 0োশ আড়াল-আবডাল ক.র রখার মানাসকতা দেখা যায়। 
ট্রেজার ত্রোভ সামগ্রীর সঙ্গে গুপ্তধনের ষক্ষ সলভ মানাঁপক তাও অনেক সিউজয়মে 
টিকে আগে । এই সব মিউাঁজয়মে অধ্যক্ষ ও তার কমণ্চারীরা গবেষক, ছান্র,শকফক ও 
দশকদের খোলামনে এুহণ করতে পরেন না এবং তাদেন সাহায্য করাকে তারা কন্তব্য 
বলে মনে করতে চান না তাঁদের দাঁয়ত্বে ন্যদ্ত সংগ্রহশালা ধেন তাঁদেরই সম্পাত্ত এমন 
দুভাগ্যজনক মানাস কতা এ সব সংগ্রহশালা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় । 
গোপনায়তাব ইত্গিতবাহণ কিছকছ শব্দ সংগ্রহশানার বা নানান পারিবারিক ও 
রাজকীয় সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতকে নেপনপের রাজা 
আলফান সোর বান্তগত সংগ্রহশালাটিকে পৌনঞ্োলয়া (0০7608119) বলা হত ॥ পৌন- 
ট্রোপয়া বলতে প্রাসাদের এমন স্থান বোঝায় যেখানে সচরাচর কেউ প্রবেশাধিকান পায় 
না। এ একই শওকে বারগাণ্ডর ডিউক জাঁদ্য বেরী (1900 ৫০ 73011, 191০ ০ 
3815011)0) যে স্থানে তাঁর অসাধারণ সংগ্রথাট রাখতেন তাকে বলা হত গাডণ রেপা 
(08819 [০8 ) অথাৎ এমন একাট স্থান যেখানে পর্তক প্রহরীর নজব- 
দার? রাখা হত। ষোড়শ শতকের মধ/ভাগে ইতালার প্রখ্যা 5 শিপ ও শি্প-ইতিহাস 
রচায়তা জিগাজও ভাসাঁর (0101109 ৪5811) আঁভজাত পাঁরবাবের 'চিন্রশালা কক্ষ 
বোঝাতে 'স্ষত্তোজো 9০110০,০) শব্দাট ব্যবহার করেছেনে । এর অর্থ এ্যান্টিম্দ্বোর | 
ঠিক একই ভাবে ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ-উনাবংশ শতকে ব্যান্তগত সংগ্রহ রাখার ঘরাকে 
বলা হত চেম্বার অব: রেয়রাটস | সেদ্বোর বা এা্টি ছ্ববোর কখনই বাহর মহলের ঘর 
নয়। বেডর্‌ম বা খেডর-মের লাগোয়া ঘবগরলিকেই আভিধানক অর্থে চেদ্বার ও এ্যাপ্টি- 
চেম্বার বলে। রেয়ারাটিজ,যার অর্থ দুললভ বদ্তু ; শব্?াট নিশ্চয়ই সামগ্রীকে সবার চোখের 
সামনে রাখা বোঝায় না। ১৬১১ খং্টাব্দে ইংলন্ডের রাজকুমার প্রিন্স অব ওরেলস 
হোয়াইট হল প্রাসাদে তাঁর চিন্র সংগ্রহাট রাখার জন্য যে ঘরাট তৈরণ করান তার নামকরণ 
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ফরা হয় ক্যাবনেট রুম, ভাবার যোঁটি মন্তরণাকক্ষ, যে ঘরে সকণের আনাগোনা বারণ । 
ফান্সে অভিজাত পরিবারে যে লম্বা কক্ষে ছবি বা অন্যান্য শিল্প সামগ্রী রাখা হত সে 
ক্ষাটকে অনেকেই গ্যালারী বলতেন । আদতে বাহর মহ, থেক অন্দর গহলে ঢোকার 
মুখেন হলঘরণটকে গ্যালাধঁ বনে ॥ মেঘল রাক্প্রমাদে খান দরবার বলতে যে জাতীয় 
কক্ষ বোঝায় গ্যালারীর অর্থ ভাই | খ.ব চেনা পারাঁচিত ছাড়া অন্য কেহ গ্যালারী অবধি 
যেতে পারত না। অবশ্য গ্যালারী বণ্তে সব সময় অন্দর মহলে গুবেশ কক্ষ বোঝায় 
না। গীঁজণা, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্যালারী হলঘরের ভেতরের দেওয়াল থেকে বার 
করে আনা আব একটি তলা যেখানে সাধারণ লোক খুব একটা স্তেন না। 

যে সমাজ ব্যবস্থায় খিশ্তৎন ও বিভ্তবানের মধ্যে ফ।রাক বড় বোশ এবং বিত্তবানের 
সংখ্যা নিতান্তই কম-- এমন সামন্ততাঁন্ক পাঁরবেশে বিস্তবানেরা বৃহত্তর জনসমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন থাকাই শ্রেয় মনে বরেন ॥ যে যুগে বিস্তবানেদের মধ্যে মাগত রাজনৈতিক 
সংঘাত লেগেই আছে এবং সম্পদণালী পরিবারগলির মধ্যে নিরাপত্তা বোধ হথেছ্ নয়, 
সেইকালে সম্পদকে লোকচক্ষ,র, এমন কি স্বজন পাঁরজনের দষ্টর আড়াখে রাখার 
প্রণতা বেশি দেখা যায় ॥। সৈই কারণে মধ্যযুগে প্রায় সর্বরই দুললভ 'জানিসের সংগুহ 
এবটু বোশ গোপন করে রাখা হত। প্রান গ্রীস বা রোমে সে জাতীয় গোপনীয়তা 
ছিল না। 


সম্পদ, বিলাস সামগ্রণ, দূলভিবস্তু-সত্ভার, শি্পপদ্রব্য প্রভীত একা উপগ্োগ করে 
আনন্দ নেই । এসব পাঁচজনকে দেখিয়ে নিভের আঁভজাত্য, পত্ত, সামথ এবং প্রতাপ 
হঁদ দশজনে না জানে এবং শত শত লোক তার জন্য স্তানকতা না করে তবে সে ব্যান্ত 
আত্মশ্রাথা বোধ করেন কি করে ? তাই গোপনীয়তার পাশাপাশি দেখা যায় লোককে 
জানানোর জন্য সংগ্রহ গড়ে তোলার প্রয়াস । সাধারণত যথেষ্ট প্রতাপ ও প্রভাবশালী 
পাঁরবারের বা রাজপুরুষেরা আত্মমর্যাদাবোধ, আভিজী।তা, রুচি ও আত্ম- 
শ্রাঘা গ্রাতিগ্ঠার উদ্দেশ্যে এ জাতায় সামগ্রী-সংগ্রহ বহু অথ বায়ে গড়ে তুলতেন। 
তাদের সৈই সংগ্রহ আত্মীয় পাঁরজন, অতিথি, অভ]াগত, ইয়ার, বক্ধ;, জ্ঞানী, গুণী ও 
শিঞ্পী ও শিজ্প রাঁসকেরা দেখার সুযোগ পেতেন ॥ পঞ্দশ-যোড়শ শতকের ইটালীর 
ফ্রোরে্স নগরাতে বিখ্যাত মোঁডাঁস পরিবারে এমন একটি অসাধারণ ও দুল সংগ্রহ 
গড়ে উঠেছিল এবং দান্ডের মহ কাঁব, মাইকেল এঞ্জেলো ও র্যাফেলের মত শিঙ্পপীসহ সে 
যুগের ইটালশর অনেক কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, যাজক, শঞ্পগ, শিজ্পরাঁসক “মোঁডসি, 
প্রাসাদে রাক্ষত (21828 14619) গ্রথক,ও রোমের পুরা সামগ্রী ও প'ৃথির সংগ্রহাট 
উপভোগ করা এবং প্রয়োনে বাবহারকরার সুযোগ পেতেন । লরেঞ্জো ডি মোডাঁসর কিছ? 
আগে চতুদ্দ্শ শতকে ফ্লোরেন্স নগরে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা, সাহত্য, দর্শন ও নঙ্দন তত 
অধ্যয়নের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেনমেঁড সিপরিবারের প্রাতভাবান ও প্রাতপা্ত 
সম্পন্ন প্রধান পূরঃষ জোচ্ট কাঁসমো । তানব্যাংক ব্যবসায় বিস্তবান হয়ে ওঠেন এবং তাঁর' 
ংশধর লরেঞজো দি ম্যার্গীফসেন্ট এবং তৎপুতর পিয়েরো ১৪৩০ খঠ থেকে ১৪৯৪ খ্ 


সংগ্রহশালার-স্মহত-সন্তা-ভাবষাং ২৭. 


প্ণন্ত ফ্লোরেদ্স নগররীর চ্যান্সেলর বা আধপতি হন। এই পাঁরবারের বিত্ত, প্রতিপান্ত, 
আভিজাত্য, রুচি ও বৈদগ্ধ্যকে 'ভিন্তি করে সমাবেশ ঘটল এক বিদগ্ধ মণ্ডলীর, যাদের 
মধ্যে দাস্তের মত কবি, ম্যাকিয়াভেলির মত কট রাজনীতি তত্তীবদ, মাইফেল এঞ্জেলো 
ও র্যাফেলের চত শিজ্পঈরাও ছিনেন । এই মণ্ডলী প্লেটো'নক এাকাডোম বলে খ্যাত 
ছিলেন । তাঁরা গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের ভাববাদী৭ দর্শন, সাহিত্য ও 
িপাঁধচার নিয়ে অধ্যয়ন ও চচণ শুধু নয়, তদন-সারে নিজেদের জীবনবোধ, রঁচি ও 
মানাসকতাকে তৈরী করতেন। এর ফলে গ্রীক ও ল্যাটন বিদ্যার অন.শীলন ও 
অধ্ায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্লাজা মেপ্ডসিতে যে বিশাল গ্রেকো-রোমান ধুহপদী রীতিন পরা 
[শিলপ-কলা-পামগ্রঁর এক অগুল্য সংগ্রহ গড়ে উষ্ল তার রসাস্বাদন, উপভোগ ও 
অনুশীলনেন মাধ'মে সে যৃগের ফ্লোরেন্সের শিপন ও শিল্প রসিকেরা শিল্প রচনায় 
এক নতুন ধারার সুচনা করলেন যার নাম আ্যণ্টক ধারা, পুরাবস্তুর অনুগামশ শিল্প 
পীত। পণদশ শতকের এই পুরান-গাঁমতা স:জনশীশ শিল্পীর প্রতিভার সপে 
কয়েক দশত্র মধ্যে রেনেশাঁ নামে পাঁরচিত মধ্যযুগীয় ইউরোপের সবোৎকৃঙ্ট শিজ্প 
বশীর উৎস মুথ খুলে দিল। এত কথা বলার কারণ যে আভজাত, রুচিবান, 
বিত্তশাপী ও সংস্কৃতমনা একাঁট বা দ:টি পারবার, বিদগ্ধ সভা, পর্দা ও শিপ 
সামগ্রীর মংগ্রহের পাহায্যে একদল প্রাতিভাবান শিপ, শিকপরাঁসক, দাশশীনক ও 
সাহতিকে ণ একটি শহর তথা জাতি গোষ্ঠির বা দেশের সাংস্কৃতিক 
পৃণরুজ্জীবন ঘটাতে যে সক্ষম হন স্টকে স্মতণ করিয়ে দেওয়া । কলকাতার ঠাকুর 
পাঁরণাব উনাবংশ-ীবংশ শতকে একশ বছর ধরে এমন একাঁট ভৃঁমকা পালন করেছে 
বাংলার সাং্কীতিক জাবনে । একাঁট উপয্স্ত পাঁরবার, একটি 'বশ্বাবদ্যালয়, একটি 
গানাদ্দ্ট জীবনদর্শনে বিশবাসন বিদগ্ধ মণ্ডল" ও একটি সংগ্রহশালা যৌথ প্রচেত্টায় 
একে অপ্রর সহায়ক ও পারপুরক হয়ে শিল্প সংস্কৃতির ইঙহাসে কত্দ;র ফলপ্রস; ও 
গুর.তৃপ,ণ অবদান বেখে যেতে পারে তার জলম্ত উদাহরণ ফ্লোরেচ্সের ক্ল্যাসক্যাল 
স্টাডব বিশ্ববিদ্যালয়, বিত্তবান ও উন্নত চিত্ত মোঁডস পাঁরবার, মোডিনি পারবারের 
প্ঠ পোষকতায় গড়ে গঠা প্লেটোনিক এ্যাকাডেম এবং মেঁডাস পারবারের পথ ও 
শিল্প সামগ্রী সংগহের যথাযথ বাবহার থেকে উদ্ভূত রেনেশা। 


€ই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, সবদেশে ও সর্বকালে দু'ধরনের সংগ্রহ দেখা গেছে ॥ 
বিত্তবান ও প্রতাপশাল? ব্যন্তিরা_ রাজা, বাদশা, সম্পাট, আমার, ওমরাহ, ডিউক, ডাচেস, 
লড+ জেশ্টিল, ধাণক-বাণক ও বাবুরা আভিজাত্য, মর্যযাদ্প, আত্মশলাঘা, লোভ, রুচি, 
বাতিক, কৌএহল, বৈদগ্ধ প্রণোদিত উদ্যম প্রভৃতি এক বা একাধিক কারণে নানা যুগে যে 
সম্পদ-সাগগ্রণর সংগ্রহ জড় করেছিলেন তাদের প্রাসাদে, দং্গেণ অট্রালিকায়, প্রমোদ 
ভবনে, উদ্যান বাটিকায় অথবা অনান্র (১) সেগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে যক্ষের ধন করে 
রাখা হয়েছে (২) কখনো কখনো আত্মীয়, পারজন, বন্ধু, বান্ধব, আতাথি, অভ্যাগত, 
গুণী ও আ্কানদের ভন সে সব সংগ্রহের দ্বার উচ্মস্ত করে দেওয়া হয়েছে । অবশ্য 


২৮ সংগ্রহশালা £ হীতহাস ও সংরক্ষণ 


ব্যাপক জনসাধারণের শিক্ষা ও তত বিনোদনের জন্য সংগ্রহ শালার ব্যবহার শর হয় 
আধুনক যুগে । অনেক ক্ষেত্রে কুক্ষিগত সংগ্রহ ভাণ্ডার ধীরে ধরে নানা অবস্থার 
মধ্যে পড়ে লোক চক্ষে উচ্মোঁচিত হয়েছে । ব্যাবিলনের নল মাদ্দনের বেল-শান্টি 
ননরের পুরাম্থানীয় ও বিদ্যালয়ের সহযাগ সংগ্রহালয়, মিশরের আলেকজান্দুয়ার 
্রচ্থাগা? প্রধান একাডোমক মিউজয়ন, রে'নশাঁ কালীন ফ্লোরেন্সের মোডাঁস 'মউীজয়ম 
অথবা তংপরবতর্ঁকালে যাজবণয় ভ্াটকান ও ল্যাটেরান গমউ'জয়ম এবং পিকচার গ্যালারণ 
সীমিত অথে" হলেও জনসাধারণের শিক্ষা ও আনন্দ লাভের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রেখে গেছে । 


এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে গোৌববোজ্জবল প্রাচীন এ্তহ্র প্রাতত আকর্ষণ ও 
শ্রদ্ধাবোধ এইসব সংগ্রহশালা যাঁবা গড়ে তুলেছেন তাঁদেন মানাঁনকহায় সায় এবং কোনও 
ক্ষেত্রেই এ এ্রীতহ্যগামিতাপৃবানুকত্ণ নয় | খুছউপ-ব ষছ্ট শতকে ব্যাবলনেস আন্তমলগে 
চলভিয়ান সম্রাট নেবুগাঁডনেজর ও তার পনত্রপৌন্র সকলেই ব্যাঁবলনের প্রাচীন 
মন্দিরগ:'ল সংস্কার ও পুণনবীকরণ করেন | নেবুচডিনেজরের শোন নবোনডাস তো 
এব্যাপারে অতি উৎপাহী ছিলেন । তন প্রাচীন প্রানাদ ও মাঁন্দরের ভান্ত প্রস্তর 
উৎথনন করে সযত্রে বেখে দিতেন । হয়ত বা প্রা্গীন রাজবংশের কিংবদন্তি বা স্বনামথ্যাত 
ব্যান্তদেব সঙ্গে যুস্ত পরাতাত্তুক নিদশন সংগ্রহ-কাঙ্গের মধ্যে দিয়ে অতীতের বযাবলন ও 
তার ইতিহাসকে তিনি অন্বেষণ কনেছেন। ইতিহাস অন্বেষ এবং পরা;ঈকা আজও 
সংগ্রহণালা গড়ে ওঠার মেট্লক* কারণ । আজও পাথকীর আঁধকাংশ সংগ্রহ শালা 
ইগতহাপ ও পরাতত্ব সংকান্ত। সইটিয় (5১61৩ এবং টলেমীয় (01016001০) মশবেও 
দেখা গিয়েছে পুরানহসন্ধান প্রবত্ত এবং ইতিহানুসারী সাংস্কৃতিক চ5" ফলে- 
গাড়ে উঠল আলেকজান্দুয়া িউণজয়ন॥। ফ্লোরেছ্সের মোডাস পাঁরবারের 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অতীত অনুসন্ধানী বিদপ্ধ-আগ্রং ও উদামে সংগহীত এক বিশাল 
পূরাশিলপ ও পুশথর সংগ্রহের সঙ্গে সমসামায়ক শিলপাদের রচনা সন্ভার । ভারতেও 
সেই অতাঁত অন.সছি*ংসা থেকে এশয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪ খঃ), 
তাকে কেন্দ্ুকরে বিদগ্ধ মন্ডলীর অণবীক্ষা ও কৌতূহল উদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ থেকে 
এক বিশাল সংগ্রহশালার প্রাতিষ্ঠা, যার নাম ইণ্ডিয়ান মিউাঁজয়ম ১৮১৪ - ১৮৭৮ খ:ঃ)। 
আরও একটি তৎধপযণপর্ণ সাদংশ] রয়েছে নেবুচাঁডনেঞ্জর _নবোনিডাস এর ব্যািলন 
এবং টলেমীর আলেকজান্দ্রর মধ্যে । জ্যোতিষ ও নক্ষত্র বিজ্ঞান চচণর ক্ষেত্র ছিল উভয় 
স্থান। নেবূুচাঁডনেজরের ইশ্টর (শুক্র দেবী বা ভেনাস ) দ্বার ও মারডুক ীজগারাট 
( বৃহস্পাতি বা জযাপটাবের মান্দর , নম্বর বা চর দেবর মান্দর ( যেখানে নবোনিডাস- 
কন্যার সংগ্রহশালা ছিল ) এবং আলেকজান্দ্য়ার মানমাঞ্দর নক্ষত্-গ্রহ- 
উপগ্রহ-চর্গা-সন্বন্ধীর । কাঁষ ও জল-পথে-বাণিজ্য [নভর সমাজে নক্ষত্র বিদ্যার 
সাহায্যে বার আঁবিভাব, নদাঁর প্লান ও জোয়ার ভাঁটা এবং জল 
পথে যাতায়াতে দিক নির্ণয় হত। অর্থনৌতিক গুরুত্ব থাকায় জোতীর্বজ্ঞান চ্চার 
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প্রয়োজন সেকালে আরও বেশ 'ছিল। তাই ধর্ম, মিউ'জয়ম, নক্ষত্র বিদ্যা সবই হাত 
ধ্রাধীর করে চলত । নেবচাঁডনেজরের প্রসঙ্গে একটি প্রন তুলে এই আলোচনার ইীতি 
টানা যাক । ম্যাঁসডোনিয়ায় থ:ঃ পঃঃ চতুর্থ শতকে প্রথম উদ্ভিদ সংগ্রহ উদ্যান প্রতিঘ্ঠত 
হয়েছিল বলে এতাবং জানা আছে । কিন্তু খ:ঃ পঃ ষষ্ঠ শতকে নির্মিত নেবুচাঁডনেজরের 
সাবশাল প্রাসাদের ছাদে বহু বাঁচন্র ব্‌ক্ষ-লতা-গুল্ম শোভিত যে ঝোলান বাগানের 
বথা প্রাচীন গ্রঁক ও হিব্রু সাহিতা ও শাস্ত থেকে জানতে পার সেই উদ্যান ক শৃধু- 
মান “বদ্মর' সশণ্টর জনা তরী করা হয়েছিল, না 1 শপ স্থাপতা, এতিহা প্রীত ও, 
নক্ষত্র বিদ্যার চচণাব সঙ্গে নেবুচাঁডনেজবে আগ্রহ **ল প্রকাঁ5 বিজ্ঞানে _২"দভদ উদ্যান 
বচনাষ্ উদ্ভদ-সংরক্ষণে ? 

প্রাচ্ন কালে ধম'স্থান ও মন্দিরকে কেন্দ্রে করে গঠে ওঠা সংগ্রহগুির মধ না হলেও 
[কছ; সামগ্রী মাঁন্দরের নানান আচার অনুষ্ঠানের সময় জন সাধারণ দেখতে পেতেন । 
রাজা বাজাদের সংগ্রহের কিছু কিছ: আঁভষেক বা গবজয় শোভাঘান্রার শোভা বর্ধন 
করত এবং দর্শকেরা সামান্য হলেও সে সব সম্পদেব খাঁনক খানিক দেখার সৌভাগ্য 
লাভ কন্তেন। রাজার আঁভষেক, বিজয়োংসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দেশ ?বদেশ থেকে বন্ধু 
গ্থানীন “'ত্র ও অধস্তন রাজপুরূষেরা ও বণিকশশ্রেষ্ঠীরা নানা ধরণের উপঢোকন 
গাঠান-এমন সব বন্ণঢ্য বর্ণনা মহাকাব্য, পুবাকাহিনী ও ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। 
এইসব অনুষ্ঠান যেমন রাজকীয় সংগ্রহ সামগ্রশব কলেবর ও বৈচিত্র্য বাড়াত, তেমাঁন 
আবার প্রজ্ঞাকূলকে রাজকীয় সংগহ দেখার সীমিত সুযোগ করে দিত। রাজৈশ্বর্য্য 
1ক্বা রাছ্টের সম্পদ প্রদর্শনের ফলে বাজা বা রন্ট্রের জাঁকজমকপূর্ণ প্রতাপ সহ্বচ্ধে 
দর্শকেব মনে রাজ-সম্মান বা রাষ্ট্রের প্রাতি শ্রদ্ধা মেমন বাড়ত, তেমান বাড়ত প্রজাদের 
ভগীত । অনেক সময় রাজ-মর্ধযাদা জাতির মর্যাদা বোধ জাগাতে সাহায্য করত । জাতি 
ও সমাজ তাদের প্রাচীন গৌরবোজহল এতিহায ও বত্মান আড়ক্বরতা দেখে, জেনে, 
বুঝে নোতুন করে জেগে ওঠার উদ্দীপনা লাভ করত। 


থ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক অধিকৃত মিশরের রাজা টলেমী 'ফলাডেলফাসের আদেশে 
রাজকীয় সম্পদ শোভাযান্রা সহকারে সব সাধারণকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় ॥ হাজার 
হাজান যংদ্ধবন্দী, বিজিত প্রজা ও সৈনিকেরা নানা ধরণের স্বর্ণ ও রৌপ্য পান্র, রাজ 
মুকুট, অস্ত্র শস্ত, অঙ্গাবরণ ও অঙ্গাভরণ, দেব দেবীর ছোট বড় মূত্তিবহন করে পায়-পায় 
এগিয়ে যেত । তাদের পিছনে পিছনে যেত বৃষ বাহন", হস্তী-দন্ত-সম্ভার, নানা জন্তু 
জানোয়ারের চম্ম নিদর্শন, সংচীকর্ম শোভি তও চিন্রিত.শিবির-বস্র। শোভাযান্লা উপভোগ্য 
হয়ে উঠত সঙ্গীতের মুচ্ছরণায় ও পুষ্প বর্ষণে । অবশ্য একথা সত্য যে এ জাতীয় বর্ণাঢ্য 
শোভাযান্রার উদ্দেশ্য রাজৈশ্বর্যয ও রাজরশাস্তর গাঁরমা প্রদর্শন, গণশিক্ষা বা গণকল্যাণ 
নয়। আবার এও বলা যায় যে গণ-আনন্দ ও গণ-উদ্ৰপনা জাগাতে এগীল পরোক্ষ- 
ভাবে কাজ করত। 
শোভাষান্রা করে গণমানসে রাজার এধ্বর্য) প্রতাপ ও মর্যাদা যেমন প্রাতম্ঠিত করা 


৩০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


যায়, সে রকম সম্পদ সামগ্রী দ্বারা শোঁভত রাজ সভায় রাজা বা সম্াট স্বয়ং উপবিষ্ট 
থেকে সকল এ*বধে/র আঁধকারাী দেবতার পাঁথিব প্রাতিকঙ্প হিসাবে নিজেকে প্রাতাক্তিত 
করতে পারেন । ভোনিসের রাছ্ট্রদত ১৫২০ খঙ্টাব্দে হ্যাম্পটন রাজসভা দেখে লেখেন, 
“সমস্ত হল ঘরাঁট সোনা ও রুপোর ফ্‌লদানি ও কলস দিয়ে সাজানো ॥ সেখানে 
রাজা উপবেশন করে স্বর্গাঁয় সম্মান গ্রহণ করতেন” । স্পেনের চতুর্থ ফাঁলপ তামাম 
ইওরোপ থেকে খ্যাঁতমান শিল্পীদের কাজ সংগ্রহ করে, তাঁর সভাসদংসহ বসার কক্ষে 
এনে হাজির করেন। সেই ঘরে তান পাঁরষদ মহ যখন বিরাজ করতেন তখন 
নজেকে তান মনে করতেন গ্রহবাজ" এবং সভাপদেরা সেই ভাবেই তাঁকে রে 
প্র্যানেটা (1২6 7187619) বলে স্তুতি করতেন ।॥ স্বগায় রাজ্তন্মের 
ধারণায় রাজা ও সম্রাটেরা নিজেদের স্বর্গের দেবরাজ সদশ মনে করতেন । তাই 
স্বর্গীয় রূপ শিজেপ সাজাতেন তাদের পাঁরবেশ - প্রাসাদ কানন, রাজসভা । এ ভাবে 
ডিভাইন মনাক" তত্ত্বকে বাহ্যর-প তে গিয়ে মধ্যযুগে গড়ে উঠেছে বহ: প্রাসাদ সং্রহ- 
শ'লা। 'ভাসগৎদের রাজা 'লিউাভাঁজল্ড ( 1:68%19110 ) যখন (৫৬৮ খঃ) জাঁক- 
জমকপূর্ণ রাজবে.শ সিংহাসনে বসতেন তখন তার চারপাশ আলো করে সাঞ্জান 
থাকত অতুল এন্বযেএর পাঁরচায়ক নানা সমগ্রী। ফ্রান্সের সম্্াট ষোড়শ লুই 1০45 
১1) রাজপ্রাসাদ সজ্জার জনো ইউরোপের 'বাঁভ্ন দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ িহ্প 
বস্তু ও আাণ্টিক সংগ্রহ করেন এবং যে সমস্ত চিন্র ও ভ।ঙ্কর্যয তাঁর পক্ষে সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয়ান, শিল্পী নিয়োগ করে সেগুলির অনুকাতি তৈরী করে আনান । রাজসভা 
ও প্রাসাদকে সংসাঙ্জত করার জন্য শিপ সংগ্রহ, ফ্লা্সেব সম্াটদের মধ্যে ষোড়ণ লুই 
যে প্রথম করেন তা নয় । তাঁর পূব পুরুষ পঞ্চম চালন ও প্রথম ফ্রান্সিস প্রচুর জিনিস 
সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য প্রথম চালসের আগ্রহ ছিল পথ, বিশেষ করে চিত্রিত 
পুশথ সংগ্রহে এবং প্রথম ফ্রান্সিস তাঁর কালেন্রস ক্যাবিনেট (০০011506015 ০991001 ) 
ভরে তোলেন সমসামমায্নক রেনেশাঁ মাছ্টারদের আঁওকত চিন্রে। প্রসঙ্গেরমে উল্লেখ্য 
যে বিখ্যাত ছিন্ন শিল্পী তথা সে যুগের মহামনীষী লিওনাদেশ দা-ভিগির 
শেষ জীবন কেটেছিল প্রথম ফ্রান্সের রাজ সভায় এবং সম্মাটের 
কোলে মাথা রেখে মারা যান সেই িক্ুপী সম্রাট। শিল্পী ও [শজ্পের 
প্রতি যথার্থ অন:রাগ ছিল সম্মাট প্রথম ফ্লাঙ্সিসের । ফরাসী সম্মাটদের 
এই প্রাসাদ সংগ্রহটি পরবত্তাঁ কালে বি*ব বিথ্যাত লুভর মিউীঁজয়মে (100%16 
1036010) পাঁরণত হয়। চতুর্দশ লুইয়ের মন্ত্রধী কোলবাট“ (0০196) প্রথম 
ফ্লাম্সিসের সংগ্রহ লুভ:র: প্রাসাদে স্থানান্তরত করেন এবং শিঙ্প শিক্ষার্থীরা সেই 
সংগ্রহ থেকে যাহাতে শিক্ষা লাভে সংযোগ পান সেই বাবস্থা করে দেন। অবশ্য 
িকপণ ও জপ শিক্ষার্থীদের জন্য সামানয এই সুযোগ বেশি দিন চাল থাকল না। 
যোড়শ লুই তাঁর ণেষ জীবনে ল্‌ুভ:র এর এই শিপ সংগ্রহ পুনরায় রাজ পাঁরবারের 


সংগ্রহশালার-জ্মনত-সত্তা-ভবিষ্াং ৩১ 


বাসন্থল ভার্সাই (৬ 15191153) প্রাসাদের অভ্যন্তরে সাঁরয়ে আনেন এবং পাঁরবারের 
বাইরের লোকের কাছে সেই প্রাসাদ সংগ্রহের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল। 

এফই ভাবে সে সময়ে স্পে'নর মাদ্রিদ, আষ্ট্রিয়াব িষেনা, ইংল্ডের লপ্ডনের 
উহণ্ডসোর, রাশিয়ার হার'মটেজ প্রভাত রাজ প্রাসাদে এ*বযণ মশ্ডিত রাজকীয় প্রাসাদ 
সংগ্রহ শালা গড়ে উঠতে থাকে। যোড়শা সপ্তদশ শতকে ইগরোপে ডি গ্াইন 
মনাঁক বা দৈব রাজতম্বের সংবর্ণধূগে ইওরোপের ছোট বড় প্রা সকল রাজ সভা ও 
রাজ প্রাসাদে একেকাঁটি বাজকীয় সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে । এই সব চোখ ধাঁধানো অতুল 
ইবধণ মণ্ডিত প্রাসাদ সংগ্রহের মধ্যে রাজকীয় ময্যপ্দা প্রাতগ্ঠার ইচ্ছাই সক্রিয় ছিল। 
রাজতন্মের চরম অভুদয়ের যুগ ছিল শেষ মধ্যযুগ ॥। ফলে রাজ এরশ্বযয আহরণের 

যোঁগতার যুগও ছিল সোঁটি। পঁথবীর সকল উন্নত দেশে তখন রাজসভা ও রাজ 
প্রাসাদের জাঁকজমক পর্ণ জীবন ধান্রা, বিলাস-ব্যস্বন, আড়ম্বর ও এশ্ব্ণ প্রদশনের 
এক সমাবোহ কাল চলেহে। যুদ্ধ বিগ্রহ, লস্ঠন প্রভূত তখন এক দেশের সম্পদ 
অন্য দেশের রাজ সম্পদকে সমদ্ধ করে তুলছিল। এই রাজাড়ম্বরতার যৃগে যে সব 
সংগ্রহ গড়ে উঠোছল তার অনেকগুল পরবন্তাঁকালে গণতদ্ের বিকাশের ফলে সাধারণ 
সংগুহালয়ে পারণত হয় । 


সংগ্রহশালার ইতিহাসে ১৬৮৩ খম্টাব্দ একটি স্মরণীয় বছর, কেননা সেই 
বছরে পাথবার প্রথম পারিক মিউজিয়ম অর্থাং সর্ব সাধারণের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইতিহাসের দণ্ঘ পথ যাত্রায় এতাদন পর্যাস্ত এমন সব সংগ্রহশালা 
গড়ে উঠেছে এবং কালেব ও অবস্থার পাঁরবর্তনে ধ্বংস হয়ে গেছে যে গল ছিল হয় 
সংগ্রহ ভাণ্ডার, না হয় সুবিধাভোগী শ্রেণী গোচ্ঠবর মযণাদা ও এণ্বয 
প্রদর্শনের উপায় অথবা সামান্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত, কলারসিক, ও অভিজাত 
ব্যন্তর শিক্ষা ও চিত্ত বনোদনের ক্ষেত্। ইওরোপের নবজাগরণ, শিল্প, ও 
পূরা সংগ্রহগুলি, সে যুগের শিপ শিক্ষার্থী, শিজ্পী ও পণ্ডিত মণ্ডলগর 
নাগালের মধ্যে এনে দিলেও, সাধারণ লোক সে সব সংগ্রহশালা 
শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদনের জন্য ব্যরহার করার সুযোগ পায়নি । সমদদ্রাভিযান 
ও বিশ্বের 'বাভন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য বস্তারেব দ্বারা ইটরোপ সপ্ুদশ শতকে সমন্ধ 
হয়ে উঠতে সুর; করেছে । বিশ্বের বাভন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত দ্রবা, 
শিপ ও কারু সামগ্রী, প:রাবস্তু এবং বাভন্ব জাতি ও উপজাতি সংস্কৃতির উপকরণ 
বাঁণক, নাবিক, ধর্ম প্র্কারক ও পর্যযটকদের মাধামে ইওরোপের শবাভন্ন দেশে সংগাহীত 
হচ্ছিল । সেই সব 'জীানস 'বাভন্ন ধাঁণক, বাঁণক, রাজপূরুষ, দগ্ধ মন্ডলখ ও রাজ 
পারবারের সংগ্রহভাণ্ডারকে বিচি উপাদানে সম"দ্ধ করে তুলাছল । ইতিমধ্যে ম্যাগনা 
কাটণ চুন্তর পরবন্তরঁ নানা ঘটনার মাধামে ইংলগ্ডের শাসন ব্যবস্থায় বণিক গণতব্রের 
ছোওয়া লেগেছে। গণতাম্িক সমাজ ব্যবস্থার প্রাথামক লক্ষণ সেখানে দেখা যেতে 
শুর? কফরোছিল। এই পটভূঁমকায় লন্ডনের সাউথ ল্যান্বেথ (9০811) [.901961) এ 


৩২ সংগ্রহশালা ঃ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


অবাস্থত দি ট্রাডেস্কাণ্ট মিউতিয়স 1176 11806508176 1 69001) ) তখন ছিল একাঁট 
পাঁরবারিক সংগ্রহালয় । ১৬৮৩ খংচ্টাব্দে এ পাঁরবারের উত্তরাধিকারণ মিঃ এযাসমোলে, 
ট্রাডেস্কাণ্ট মিউাঁজয়মের সকল সংগ্রহ, বিশ্ব বিখ্যাত বি*বাবিদ্যালয় অক্সফোর্ডকে 9001৫ 
॥ 01%67510) দান করে দেন। সেই বছর ২৪ মে িউক অব হয়ক অক্সফোর্ড 
[ঝববিদ্যালয়ের অধ্যাপবমডলী সহ এই সংগ্রহশালা পাঁরদরশশন করে গেলেন এবং 
বশ্বাবদ্যালয়ের গবেষণা ও অধ্যাপনার সহায়ক এই সংগ্রহশালাটির নাম কারণ বরা হন 
দাতার নামে ঞ্যাসমোপিফ্ান িউজিয়ম । বস্তুত এ/াসিমোলিয়ান মিউাজয়ম পূব 
কলের আলোকজান্দ্রয়া মিউজিষমের মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সহায়ক হয়ে ওঠে। 
জনসাধারণের শিক্ষা ও চিন্ত “নোদনের উদ্দেশ্যে এটিকে সক্রিয় করে তোলা হয় আঁতি 
সাম্প্রতিক কালে । অক্সফোড িশ্বাব্দযালয়ের এ্যাসমো লিয়ান মিউীজয়ম সরকারী অথে' 
চ্ছাগ্ত প্রথম ইউাঁনভাসিপট মিউজিয়ম | 

পরবত্তী শতকে ১৫৩ ছোব্দে এ ইংল]।্ডেই চ্থ।গ্ত হল দেশের আইন সভায় 
আইন পাশ বরে আর এবটি স.ধারণ সংগ্রহশাণা- লণ্ডনের (ব্রাশ মিউাহ মম, 
পাথবীর ছি সুবূহৎ সংগুহশালার একাটি। স্যরহেনরী স্লোন (91 [6019 
১1০৪106, 4১.]). 166-_- 1153১ জিকায় ডান্তার, রয়াল সোসাইটির সভার্পাত, 
এবং জন্মস্‌ত্রে আহইারশ। ডিউক অব আলখেমাললে 701০ ০৫410601811) যখন 
আঁফ্রকার জ্যামাইকায় ব্রিটশ উপনিবেশের গভনরি হয়ে যান তথন স্যার হেনরী ঘ্লোন 
তাঁর চাকংসক হয়ে জ্যামাইবায় গিয়োছলেন। সেই সময় তান জ্যামাইকা ও 
অন্যান্য পার্্ববস্তর্ণ অঞ্চলের শিদ্শন সংগুহ ও এ বিষয়ে সমীক্ষামৃলক গব্যেণার কাজ 
করেন । ি809181 11151019 01 18108108, ন।মে তাঁর লেখা একাঁট গুষ্থও প্রকাশিত 
হয়। জশবনের দীর্ঘ সময় ধরে তান দেশে ও খিদেশে বসবাস কালে 'বাঁভন বিষয়ের 
উপর নানা ধরণের 181611165 বা দলভি জিনিস সং্াহ করার ফলে, তান একটি 
[বশাল সংগুহের আঁধকারণ হয়োছিলেন । রেনেশাঁ পরবন্তরণ বৌদ্ধিক (51111611001610) 
যুগের অন্যান্য আরও পাঁচজন অর্থবান বুদ্ধিজীবর মত তিনিও জ্ঞান লিপ্স,, 
অন:সাঁঞ্ধধসু ও মানবতাবাদন ছিলেন । 1৩নি দ'্ঘাদন, ১৭২৭ খঃ থেকে ১৭৪০ খঃ 
পযণন্ত, দীর্ঘ তেরো বছর, লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভাপাঁত থাকায় অন্যান্য বহ্‌ 
দগ্ধ ব্যান্তর সংস্পর্শে আসেন । তার ফলে তাঁর সংগ্রহের বৈচিন্, পরিমাণ ও গুণগত 
মান অন্যানা অনেক সংগ্ুহ থেকে উন্নত হয়ে ওঠে । তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় তাঁর 
সংগুহে ছিল “গুন্থ, রেখাচিন্ন, পুশ, মর্গাদ্রত চিন, মডেল, প্রাচীন ও আধুনিক 
মরা, পূরাবস্তু, সীল, সীলমোহর, দামী পাথর ও রত্ব, গাঁণত সংকাস্ত যন্ত্রপাতি, 
এবং চিত্র” তিন এই সংগুহ রাজা অর্থাৎ জাতির জন্য দান করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । দানের একটিই শর্ত ছিল যে সংগূহাটর সামাঁগুক মুল্যের এক চতুর্থাংশ অর্থাং 
সে কালের কুড়ি হাজার পাউন্ড রাজকোষ থেকে 'দিতে হবে, কেননা “কলা ও বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ও উন্নতি এবং মানব জাতির কল্যাণের জনয এই সকল সামগ্ 


সংগ্রহশালার স্মতি-সত্তা-ভবিষ্যং ৩৩ 


এক সঙ্গে প্রধানত লণ্ডন নগর বা তার আশে পাশে কোন স্থানে রাখতে হবে যাতে 
বহু মানুষের সর্বাঁধক কাজে এগুলি লাগান যায় ।” 

1ররটিশ পার্লামেণ্ট তখন গীর্জা ও রাম্ট্র থেকে কয়েকজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট গড়ে 
[দিলেন এবং লটারির মাধ্যমে টাকা তুলে স্লোনের সংগ্রহের সঙ্গে হারাঁলয়ান 
(71119) পধাথ ভাণ্ডারাট গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া হল এ ট্রাস্টকে । ১৭০০ 
খ্‌ঃ আঁধকৃত কটনইয়ান (0০0£09111)) গ্রন্থাগারের সঙ্গে হারালয়ান সগগ্রহটি যুক্ত করে 
সংগ্রহশালার স্বার্থে একটি সুবহৎ গ্রন্থাগার । ব্রিটিশ লাইব্রেরী ) গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্য হারালয়ান পথ ভাণ্ডারটিকে নিতে বলা হয় । বতর্মানে 'বাটশ মিউজিয়াম 
যেখান অবাস্হিত সেই সপ্তদশ শতকে নামত মন্টাগ: (07888) প্রাসাদটি পাওয়া 
গেল ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রাখার জনা । ১৭৫৩ সালে পালামেণ্টে 
ঘোষণা করা হল যে এঁ সংগ্রহ এবং ভাবষ্যতে সংগৃহিত সবাক; সকল প্রজন্মের 
সকলের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হবে এবং সবল শিল্পাঁশক্ষার্থ্ট ১৪৫1০) এবং 
কৌতুহলী ব্যন্তদের কাছ থেকে কোন প্রবেশমূল্া নেওয়া হবে না। আধুঁনক 
সংগ্রহশালাগীলর যে উদ্দেশ্য 'না্দন্ট করা হয়, যেমন শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং 
সকলের চিত্রাীবনোদন, সংগ্রহশালার মৌলিক লক্ষোন সেই কথা সবপ্রথম 
1[লাখতভাবে ঘোষণা করা হল সোঁদনের সেই 'ব্রাটশ পার্লামেশ্টের ব্রিটিশ িউাঁজয়ম 
স্থাপনের আইনে । এখান থেকেই শুরু হল আধুনিক আদশ" প্রণোদিত সংগ্রহশালার 
পথ যাত্রা। গ্রীক র্ল্যাসিক্যাল মিউাঁজয়মে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার একে অপরের 
পাঁরপৃরক হয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকে সমদ্ধ করার যে আদশ* আলেকজান্দ্রয়া 
মিউাঁজয়মে প্রাতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, এক্ষে্রেও তাই করা হল । ১৭৫৩ সালের 
আইনেই বলা হয়--“সকল কলা ও বিজ্ঞান বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ, প্রাকৃত 
দশশন ও অনুমান 'ভীত্তক জ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নীতি ও অগ্রগাঁতর জন্য যা 
এই সংগ্রহশালা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তা করবে, অথবা অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অন্যান্য কাজ করতে পানে ।” ১৭৫১৯ সালেই ট্রাস্ট সিদ্ধান্ত 
করেন যে শুকনো গ্রাছ পাতা (৫1150 [912019) ইত্যাদি লাইব্রেরীর রিডিংরুমে 
পাঠকের কাছে এনে দেখান হবে। পররাতত্তৰ, ন:তত্ত প্রভ্তি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে 
সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারের সহ-অবস্থান একইভাবে গবেষকের কাজের সুবিধা করে 
দেয় । ব্রিটিশ মিউজিয়ম পরবতাঁকালে নোতুন নোতুন নানান সংগ্রহে পুন্ট হলেও 
সূন্পাতের সেই বিশাল গ্োন সংগ্রহ যার সংখ্যা ছিল ৬৯.৩৫২ টি সামগ্রী এবং যার 
মধ্যে পংথিপন্, মেডেল, মুদ্রা, চিত্র, মদত পযভ্তক ও ম্যাপ, গ্লোব, প্রাকৃত বস্তু, 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ছিল, সেই দ্রব্য সামগ্রীই বিশ্বখ্যাত সুবৃহৎ ব্রিটিশ মিউজিয়মের 
ভীত্ত । ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৭৫৩ সালের এ আইন অনুসারে ১৭৫৭ সালে 
1বশ্বের প্রথম সাধারণ সংগ্রহালয়, "ব্রাটশ মউাঁজয়মের সংগ্রহ সাধারণের জন্য 
উদ্মমূন্ত করে দেওয়া হল। ১৭৫৭ সাল সংগ্রহশালার হীতিহাসে এক গুরুত্বপুর্ণ বছর । 
কেননা অনাগত কালের অগণিত সংগ্রহশালার চারাঘিক বৈশিষ্ট্য এ সাধারণ সংগ্রহালয় 

সংগ্রহ ৩ 


৩৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


প্রতিষ্ঠার মাধামে নিদ্দিন্ট হয়ে গেল। যুগের প্রয়োজনে সংগ্রহশালাগ;লি যে আর 
পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে না, তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল এ ব্রিটিশ মিউজিয়ম 
প্রীতষ্ঠার মাধ্যমে । রাজতন্বের প্রতাপ ক্রমশ ক্ষায়ফ হয়ে বাঁণকী গণতন্ম ও 
প্রজাতন্বের শান্তি ধীরে ধারে বদ্ধ পেতে থাকায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজকীয় 
সংগ্রহশালা সাধারণ সংগ্রহশালা ধলে সরকারী ভাবে ঘোঁষত হতে থাকল অক্টাদশ 
শতকেই । 

ফযান্সের চতুদশ লুই লুভংব্ থেকে ভার্সাই প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা সরষে 
[নয়ে গেলেও ফযান্সে খন বিপ্লবের ফলে প্রজাতান্তিক সরকার প্রাতিষ্ঠিত হল, সেই 
নিপ্রবী সরকার সিদ্ধাপ্ত নিলেন, সংগ্রহশালা লুভর্‌-এ 'ফারয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 
সেইমত ১৭১৩ সালে লুভরর- সংগ্রহশালা সাধারণের সংগ্রহশালায় পাঁরণত হল। 
দশাঁদনে [৩নাঁদন সাধারণের প্রবেশাধিকার রাখা হল । স্মরণীয় যে প্রজাতান্্বিক 
ফহান্সে তখন দশাঁদনে সপ্তাহ গণনা করা হত। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ইওরোপ 
আঁভযষান সামারক দিক থেকে ব্যর্থ হলেও, লুভ:র-এর সংগ্রহের মান ও পাঁরমাণ 
বদ্ধিতে সহাবক হয়েছিল। সারা ইওরোপ ও উত্তর আঁফঃকার শিল্প ও প.রাদুব্য 
সংগৃহীত হল নেপোঁলয়নের সমরাভিযানের ফলে। শিল্পী দিওনা দা ভাগ 
সমরাস্দ্ের নক্সা তৈরাঁতে দক্ষ ছিলেন এবং নানান ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেগিন ও উড়ো 
জাহাজের নক্সার উদ্ভাবক ছিলেন তান । অবশ্য তার আঁকা এ সব নক্সা ও তৎসংকরান্ত 
[ববরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আদৌ কোথাও রক্ষিত আছে কিনা, সে খবরও 
নেপোলিয়নের সময় জানা ছিলনা । যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং নেপোঁশিয়নে শির্দেশে 
ইতালী আভযানের সময় বাড়ী বাড়ী তল্প।স। কনে দ্য ভি কৃত খহ ষন্ত্পাঁতঙব নক্সার 
ড্রইং ও ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা তাঁরই হাতের লেখায় নোটন্‌ পাওবা গেল নানা 
পাঁরবারের কাছ থেকে । এই অমূলা সম্পদ চিরকালের মত হারিয়ে যাওয়ার হ।৩ থেকে 
রক্ষা পেয়ে ল্‌ভ-্র-এ আশ্রয় পেল । অবশেমে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর লুভর-এর 
সংগ্রহশালাকে জাতীয় সম্পদ বলে ঘোষণা করা হয়। রোমের ভাঁটিকান চাচের 
চতুদ'শ 'ক্রমেন্ট (016/0910 ১01৬) বেল-ভোঁডয়ার উদ্যান ও গ্যালারতে রক্ষিত 
উন্নতমানের মুর্তগুঁল একাট নবানার্মত প্রদর্শ কক্ষে সাঁজয়ে রাখেন এবং ১৭৭৩ 
সালে ভ্যাটিকানের সংগ্রহশালা সাধারণের জন্য উন্মুুস্ত করে দেন । মাদ্রদে ১৭৭১ সালে 
11590 8০1017৭] প্রাতান্ঠত হল । এই সংগ্রহশালা ১৭৭৬ সালে সাধারণ সংগ্রহশালা 
বলে ঘোষিত হয় । 

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেন আধকার করার পর তার ভাই যোশেফ বোনাপার্ট 
স্পেনের শাসন ভার পেয়ে ঘোষণা করলেন যে, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি চিত্রশালা 
প্রাতষ্ঠা করা হবে । অবশ্য এ কাজ করে যাওয়ার সুযোগ তার হয়াঁন। পরবন্তাঁকালে 
স্পেনের আইন সঙ্গত রাজা সপ্তম ফার্ণাণ্ডো প্রাদো রাজ প্রাসাদের সংগ্রহের উপর [ভান্ত 
করে মাদ্রদে প্রাদো 'মিউজয়মের প্রতিষ্ভঠা করেন। সংগ্রহশালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
ঘোষণা করে বলা হল যে, শিক্ষা ও ছাত্-শিক্ষকদের জন্য, দেশের মানব ও [বিদেশীদের 


সংগ্রহশালার স্মৃতি-সম্তা-ভবিষ্যং ৩৫ 


মহং কৌতূহলের তৃপ্তি সাধন এবং স্পেনকে উপযুত্ত গৌরব দানার্থে মার্ত ও 
চিত্রের গ্যালার স্থাপিত হল। এ কথাও জানান হল যে. এটি একটি সাধারণের 
সংগ্রহশালা । 

লণ্ডনের ওয়েম্ড মিনিস্টার এলাকায় পাক স্ট্রটে মিঃ টাউনলের রোমান ভিলাতে 
মিঃ টাউনলের নিজস্ব সংগ্রহ ভাণ্ডার ছিল। 'তানও সে যুগের অন্্রেরণায় তার 
সংগ্রহশালায় সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে বলে ঘোষণা করলেন । 

ফ্রান্সে প্রজাতান্মিক স্বপায়ু বিপ্রবাঁ সরকার 1.01717১০০ টব £10791 ৫+1715:0177 
ি৭0018119 নামে প্রাকৃত বিজ্ঞানের উপর বিশ্বের দ্বিতীয় এবং প্রথম জাত 
সংগ্রহালয়াঁট স্থাপন করেন ( ১৭৯৩-৯৪) | জার্মানীর ব্রানস উইকেব ন্যাচারাল হিস্টি 
িউঁজয়ম প্রাতাঁষ্ঠত হয় ১৭৫৪ সালে । ফ্রান্সে এই শতকে সংগ্রহশালার ইতিহাসে 
গুরুত্বপ্ণ আর একাঁট ঘটনা ঘটে। পাাঁথবার প্রথম যন্াশজ্প ও কাঁরগরী সংগ্রহ- 
শালা 001799120116 ৫০১ /115 9 7%0901615 প্যারিসে ১৭৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হহা | 
উনাঁবংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পথিবর নানা প্রান্তে শিল্প ও কাঁরগরী সংগ্রহশালা 
গড়ে তোলার যে ঝোঁক দেখা দেয় তার শুরু অন্টাদশ শতকে এবং ফ্রান্স ও জার্মানীতে । 

অষ্টাদশ শতকে 'বাঁভন্ন দেশে একাধিক সরকারী ভাবে স্বীকত সাধারণ সংগ্লহ- 
শালা বা সাধারণের জন্য সংগ্রহালয় প্রাতাষ্তত হলেও এ সব সংগ্রহশালাগীলর নিষম 
কানুন ও পাঁরচালকদের মানসিকতা প্রকৃতপক্ষে সাধারণেব শিক্ষা ও চিন্তীবনোদনের প্রাঁভ 
উদার ছিল না। এই বষয়ে তথ্যের অন:সন্ধান করা যেতে পারে । 4৯01021711৭ 
৯৬৭৪ খজ্টাব্দে ১০171655/18 110151617) ও (০0911 সংগ্রহ ভাণ্ডারেব বিববণমূণ্ক 
তাঁলকা (€'51219886 ) তৈরী করে প্রকাশ করেন ৷ তাঁর সেই প্র্নাশনায় 1তাঁন »কল 
সংগ্রাহকের কাছে আবেদন জানান, ত।রা যেন তাঁদের সংগ্রহ সম্পদ দশ'কদের দেখতে দেন, 
যাতে করে সাধারণ মানুষ অমূল্য ও সন্দর নিদর্শনের পাঁরচয় পায় এবং উপকত 
হতে পারে । কিন্তু তাঁর আবেদনে সে সময়ে কোনও সংগ্রাহক সাড়া দিয়েছিলেন, এমন 
নাঁজর নেই । 

ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই এর মন্ত্রী কোলবার্ট । ০91০1 ) ভার্সাই-এা বাজ- 
প্রাসাদ থেকে সম্রাটের শিল্প সংগ্রহ লুভরর: প্রাসাদে স্থানান্তীরত করেন যাতে ?শল্প 
[শক্ষার্সরা শিল্প অনুশীলনের কাজে এ সংগ্রহকে ব্যবহার করতে পারেন । এমন কি 
১৬৯২ সালে 7.০ /৯০%৫০7116 0০ [১91111019 6. ৫৪ 9০1017101 গঠিত হওয়ায়, সেখানে 
চন্র ও ভাস্কর্ষের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাহয় । কিন্তু এমন সামান্য ব্যবস্থাও বোঁশ 
দন স্থায়শী হয়ান। চতুর্দশ লুই জাঁবনের শেষ প্রান্তে রাজকীর সংগ্রহ লুভংব: থেকে 
পুনরায় ভার্সাইতে সাঁরয়ে নিয়ে যান। অবশ্য পঞ্চদশ লুই একমাত্র শিজ্পীদেব শুধু 
রুবেনের আঁকা চল দেখার অনুমাত দিতেন । এমন কি অণ্টাদশ শতকের মধা 
ভাগের পরেও ফরাসী সম্রাটদের বিপুল শিল্প ভাণ্ডার দেখার সুযোগ, রাজপাঁরবারের 
লোকজন ছাড়া, বিশেষ কারও ছিল না। এ শতকের মধ্যভাগে লুক্মবার্গ প্যালেসের 
শতখানেক ছিন্ন বাইরের লোক সপ্তাহে দু দিন দেখতে পেত । সেই সময় সম্মাট ষোড়শ 


৩৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


লুই সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা রাজকীয় সংগ্রহ দেখার অন:মাতি দিতেন আঁতাঁথ অভ্যাগতদের 
- রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রদূত, যাজক, আঁভজাত পাঁরবারের ব্যন্তি বর্গ প্রভীত। এ 
শতকের প্রথম দিকে রোমের কুইরিনাল ( 3011181 ) প্যালেস এবং স্পেনে মাদ্বুদের 
এস্‌কো রিয়াল (72১০911%1 /এ দর্শনী দিয়ে দর্শকেরা এঁ সব প্রাসাদের সংগ্রহ দেখতে 
পেতেন । 


রোমের বিশাল পাঁণ্টিফিকাল [মউাঁজয়ম ও লাইব্রেরী এঁ শতকের মধ্যভাগে (১৭৪০- 
&০) সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হলেও, দর্শকেরা কিভাবে সেই সংগ্রহশালা দেখতে 
পেতেন তার একাঁটি কৌতুকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায় জার্মানীর পর্যটক ভল্কম্যানের 
লেখায়__-“নোতুন 'মিউাজয়মাঁট একজন সংরক্ষকের তত্বাবধানে থাকে এবং তাকে খুজে 
পাওয়া খুবই শ্ত ব্যাপার । তান ঘখন একদশ দর্শক নিয়ে [মউাঁজয়ম দেখতে ভেতরে 
যেতেন তখন ভেঙগ্ খেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যেতেন এবং অন্য দরশকদের সেই সময় 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা দণ্ণজার সামনে বসে অপেক্ষা করতে হত অথবা এমনও ঘটত যে, তাকে 
[মউাঁজযম দেখার আশা ত্যাগ করে িউাঁজয়ম না দেখেই, ভ্য।টিক্যান ছেড়ে যেতে হত। 
এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেন্ট ডোঁনস ট্রেজার চেম্বারের কথা বলা যেতে পারে । 
সেখানে প্রদর্শ-আধার (০25০) থেকে 'জীনস বার করে দেখানর আগে ঘরের দরজা 
ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হত। 


১৭৯৩ সালের ২৭শৈ জুলাই ফ্লাশ্সের বিপ্লবী সরকারে জ্যাকোবিন নামক বামপন্ছণ 
জনগোম্তীর আধিপত্য থাকায় লুভ্‌র সংগ্রহকে সাধারণের সংগ্রহশালা হিসাবে ঘোষণা 
করে 74099 6110781 ৫95 /*115 স্থাপিত করা হয় এবং লৃভ্‌র্-এর 01007015 02119015 
জনসাধারণের জন্য যথার্থই উন্মনু্ত করে দেওয়া হয় । কিন্তু সংগ্রহশালার উপর প্রজা- 
তান্দিক বিপ্লবী রাস্ট্রেরে জনসাধারণের আধকার বেশাদিন কার্যাকরী থাকোন। 
নোপোঁলিয়নের অভ্যুদয়ে (১৭৯৪-১৮১৫) ফ্লাণ্সে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত শাসন সংস্কারের 
মাধ্যমে তান বিশ্বাবদ্যালয়, স্কুল কলেজ, আর্ট গ্যালারী ও মিউীঁজয়ম প্রাঁতজ্ঠার ব্যবস্থা 
করেন। প্যারিসের কশ্টিনেণ্টাল গৌরব বৃদ্ধির জন্য নগরীর শোভাবদ্ধন করার নানান 


কায ক্রমের সঙ্গে সঙ্গে, লুভর্‌ মিউাজয়মাট আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন । 


মাঁদ্রদের রাজবায় সংগ্রহশালা প্রাদো সাধারণের সংগ্রহশালা হিসাবে ঘোঁষত হলেও 
সেটি কিন্তু তখন ন।মেমান্র সাধারণ সংগ্রহালয় । সে সময়ের প্রাদো মিউজিয়মের একটি 
প্রদর্শ তালিকায় পরিকার অক্ষরে লেখা হল যে সংগ্রহটি রাজার ব্যন্তিগত সম্পান্ত ৷ নগ্ন 
চনত দেখে জনসাধারণের নোতিক ক্ষাত যাতে না হয়, সে জন্য প্রাদো মিউাঁজয়ামের সকল 
নগ্নমীর্ত ও চিন্র সংরক্ষিত ( [২০9০1%৪ ) সংগ্রহ কক্ষে সাধারণের দর্বন্টর আড়ালে রেখে 
দেওয়া হল। এ নিঁষদ্ধ চিত্রের তালিকায় টিসয়ান ও রূবেনও ছিলেন । বিদেশীদের 
প্রাদো 'মিউাঁজন্নম দেখতে হলে পাসপোর্ট জমা দিতে হত এবং স্পেন-দেশশয়রা প্রথমাঁদকে 
সপ্তাহে একদিন এবং পরবন্তীঁকালে সপ্তাহে দু দিন এঁ সংগ্রহশালায় ঢ.কতে পারতেন। 
সেসব দিনে বৃষ্টি হলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। এখানেই শেষ নয়। 


সংগ্রহশালার স্মাতি-সত্তা-ভাবিষ্যৎ ৩৭ 
িউজিয়মে ঢোকার সময় মাথার টুপি খেতে ভূলে গেলে দর্শকদের যংপরোনাস্ত অপমান 
করা হত। 

স্যার হেনরী ঘ্লোনের দান করা সংগ্রহশালাটি আঁধগ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার 
পার্লামেণ্টে আইনে উল্লেখ করলেন বটে এ সংগ্রহশালাটি এবং তার সঙ্গে যা কিছ; সংগ্রহ 
যুন্ত হবে, সবই সবকালের সাধারণের ব্যবহারার্থে সংরক্ষিত হবে এবং দর্শকেরা প্রবেশ 
মূল্য ছাড়াই সংগ্রহালয়ে ঢ্‌কতে পারবেন । এই সাধ, সঙ্ক্প 'কল্তু তখন ঠক ঠিক 
ভাবে কার্যকরণ করা হ'ত না। কেননা তখনও মিউাঁজয়মকে মনে করা হত 40701095 
0০ ০70110১1110 কৌতুহল উদ্দীপক 'জীনসের আধার মান্ন। দর্ঘাদন পর্যান্ত ব্রিটিশ 
মিউাঁজয়ম ছিল সরকারা গহহে রক্ষিত ব্যান্তগত সংগ্রহ । ১৭৮৫ সালে, অর্থাৎ 'বাটশ 
[িউাজরম প্রাতিষ্ঠিত হবার ৩২ বছর বাদে, এক জার্মান ীতহাসিক 'র্রাটশ মিউাঁজয়ম 
দেখার নিয়মকানূন সম্বন্ধে সামান্য কিছ, লিখে রেখে গেছেন । তাঁর লেখা থেকে জানা 
যায় যে, কোন লোক যাঁদ '্রাটশ মিউাঁজয়ম দেখতে ইচ্ছুক হতেন তবে তাকে প্রথমে তার 
আনুপ্র্কিক প্রত্যয়িত পাঁরচয় অফিসে জানিয়ে দরখাস্ত করতে হত এবং দরখাস্ত 
পেশের প্রায় দ: সপ্তাহ বাদে [তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলে মিউাঁজয়মে ঢোকার একটি 
[টিকিট পেতেন । ১৮০৪ সালের নিয়ম অনুসারে বূঁটশ মিউজিয়ম সপ্পাহে চারাঁদন 
সোম, মঙ্গল, বদ্ধ ও বৃহস্পাতিবার দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হত । ইচ্ছ“ক দর্শককে 
বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে মিউজিয়মের অফিসে প্রবেশের অনুমাতি চেয়ে আবেদন 
করতে হত । আবেদন গহণীত হলে, পালাক্রমে মান্ত্র ১ জন দর্শক একসাথে ভেতরে 
ঢুকতে পারতেন এবং এএকম আটটি দলকে দিনে ভেতরে ঢোকান হত । এমন কি প্রাতাট 
দল ঢোকার আগে একজন 'ীনদেশক আঁফসাব, যাঁরা ব্যাতিক্রমের পর্যায় পড়েন এমন 
পদ মর্যযাদা সম্পন্ন ব্যন্তি ছাড়া, অন্য সকলের পরিচয় পত্র পরণক্ষা করে দেখে তবে 
[মউাজয়মের ভেতরে যেতে দিতেন, অন্যথায় বিদায় । যারা ভেতরে ঢোকার অন-মাঁত 
পেতেন তাদের সঙ্গে দেওয়া হত একজন সহায়ক । এমন মনে করার কারণ নেই যে যোদন 
দরখ।স্ত দেওয়া হত, সোঁদনই দর্শকের মিউাঁজয়মে ঢোকার অন:মাতি মিলে যেত। সময় 
সময় মাস কাবার হয়ে খেত দরখাস্তের উত্তর আসতে । এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যা কিছু 
দেখার দেখে নিতে হত । প্রদর্শ বস্তুর সঙ্গে তার পাঁরচাতি (1801) প্রায়শই লেখা 
থাকত না এবং কোনও কিছ? সম্বন্ধে প্রদর্শককে (0816 ) ীজজ্ঞাসা করলে তিনি বেশ 
চটে যেতেন । মিউাঁজয়মের উপর সংক্ষিপ্ত সারাংশ সহ বস্তু বিবরণ তালিকা 
(০81910809 ) জাতীয় একট ছোট পুস্তিকা ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয় সেটাই ছিল 
সাক্ষর দর্শকদের 'মিউাঁজয়ম ও সেখানে রক্ষিত 'জাঁনস সম্বন্ধে জানার একমান্র সহায়ক। 
এল. িমণ্ড (1, 9100100) নামে একজন ফরাসী পর্যটক 'রাঁটশ মিউজয়ম 
দেখে ১৯৮১০ সালে লেখেন, “আমাদের জিনিস পর্যবেক্ষণ করে দেখার মত কোনও সময় 
দেওয়া হয়ান। আমাদের প্রদর্শক আমাদের কোনও প্রশ্নের প্রীতি মনোযোগ না দিয়েই 
এগিয়ে যেতে থাকলেন ।” পার্লামেন্টে আইন পাশ করে বলা হয়েছিল যে সকল 
প্রজন্মের জনগণের উপকারার্থে ব্রিটিশ 'মিউাঁজয়মের সংগ্রহ এবং ভাঁবষ্যতের সকল 
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সংযোজন ব্যবহার করা হবে। কিন্ত সেই আইন পাশ হবার অর্্ধশতাব্দী পরেও 
“সর্বজন িতায়” ঘোবণাটি কথার কথা থেকে যায় । সংগ্রহশালাটি দীর্ঘদন এমন 
রক্ষণশীল আঁভিজাতদের দ্বারা পাঁরচালিত হত যাঁরা মনে করতেন যে, সংগ্রহশালায় ঢোকা 
দর্শকদের দেওয়া সুব্ধামান্র, আঁধকার নয় । এই সুযোগ পেয়ে তারা কৃতজ্ঞ থাকবে 
এবং পরিচালকদের শ.ধূমান্র প্রশংসাই করবে, প্রশ্ন করবে না। 

১৭০০ খন্ট।ব্দের পর আস্ট্রিয় য় ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল গ্যালারীতে ফি দিয়ে 
দশবেরা ঢুকতে পারতেন । সেখানেও পাঁপিচয় পন্র দাঁখল করতে হত এবং যে কেউ 
ঢুকতে পেতেন না। 

জনসাধার«নে খুব বোঁশ নিয়ম-কানূনের বেড়াজালে না আটকে শিল্প সংগ্রহ 
দেখতে দেবার ব্যাপারে জার্মানী রাজসভাগহীল বরণ অনেক উদার ও প্রগতিশীল 
দ'ঝ্টভঙ্গীর পাঁরিচয় দেন আত্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে । ১৭৪৬ সালের পর থেকেই 
ড্রেসডেনের শিল্প গাত্ণরাটি বিনা বাধায় সকণে। দেখতে পারতেন । 

অন্টাদশ শতকে জামণন* তিনশাঁট নগর ও আণ্াঁণক রাজা নিভও ছিল । এই সব 
সবায়তশাসিত পাজ্যগুলি ছিল আস্টুয়া পাম্রাজোর অধীন । এদের মধ্যে অর্থ ও 
সংস্কৃতিতে উন্নত রাজা ছিল দক্ষিণে ব্যাভেরিয়া ও উত্তবে প্রীশয়া । এই দাট রাজ্যের 
শাসন ও শিল্প বাণিজ্য কৈন্দ্র ছিশ যথাক্রমে মিউাঁনখ ও বার্লন এর ফলে জার্মানীর 
সংগ্রহশালাগুলি এই দুটি নগরে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে । ব্যাভোরয়ার শাসক, ইলেন্টর 
ম্যাক্স ইমানুয়েল (১৬৭১--১৭২১ ) একজন সংগ্রহ বাতিক রাজপ:র:ষ ছিলেন। আগ্রহ 
ও এঁকাঁন্কতার সঙ্গে তাঁন ইওরোপের নামী দামী শিল্পীদের কাজ, বিশেষ করে শচন্র 
ও পুথি সংগ্রহে মেতে যান। 9271015179%।-এর দ.গ্গ প্রাসাদে তাঁর এই সংগ্রহ 
থাকত । প্যালাটিনেট নুরেমবর্গ শাখার কার্ণ থিয়েডোর ১৭৭১ সালে ব্যাভোরিয়ার 
রাজা হলে, তরি প্রযত্রে 9০10191১579117-এর সংগ্রহাটি আরও সমদ্ধ হয়। এ ছাড়া 
70705501017এর চিএ্র সংগ্রথটিও উত্তগাধিকার সূত্রে পেয়ে কার্ল থিয়েডোর এাঁট 
আরও সমূদ্ধ করে ভোশেন । 1440170107-এ যে সংগ্রহটি ছিল তার পাঁরবর্ধনও কাল" 
1থয়োডোরের আর এক অবদান । পরবন্তাঁ শতকের প্রথম দিকে ডুসেলডর্ফ ও ম্যান- 
হেইমের সম্পদ সংগ্রহ 'মিউানখে সাঁরয়ে আনা হয় । কাল” থিয়োডোরের সময় আর 
একাঁট রাজকীয় সংগ্রহ গড়ে তোদেন প্যালাটিনেট শাখার ম্যাক্স জোসেফ, তাঁর মিউানখের 
বাস ভবনে । উনাবংশ শতকের প্রথম পাদে নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা চুন্তি 
অনুসারে ব্যাভৌরয়ার শাসনভার পেলেন প্রথম লাডউইগ । 'তাঁন কার্ল থয়োডোর 
ও ম্যাক্স যোশেফের সংগৃহিত চিন্রভাপ্ডার থেকে রেনেশাঁরোকোকো-বারুক শৈলীর এক 
বি*ব বিখ্যাত সংগ্রহশালার প্রাতিষ্ঠা করলেন ১৮৩৬ সালে, মিউনিখে । ইওরোপের 
ওঞ্ড মাস্টার্সদের রচনার এই চিত্র সংগ্রহশালার নাম 4১16 1১191011891 জার্মানীর 
সাধারণ সংগ্রহশালা । লাডউইগ 901550196 73101116715 এবং ৬/8116750910) কত্তক 
সংগৃহীত জার্মান মাস্টার্সদের চিত্র সংগ্রহ দুটি কিনে 4১116 711721:011)9-এর সংগ্রহটি 
মোটামুটি সব" ইওরোপাঁয় চিত্ত শৈলীর সংগ্রহশালা করে তোলেন । প্রথম লাডউইগের 
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আর এক অসাধারণ কীর্তু_উনবিংশ শতকের আধুনিক ইওরোপাঁয়, বিশেষ করে 
দক্ষিণ জার্মানীর রচনা সংরক্ষণের জন্য ০৪০ 7১178100016 নামে ১৮৫৪ সালে একটি 
পিকচার গ্যালারী স্থাপন । ০০০ 70081010)91 কে আধুনিক চিত্রের প্রথম জাতীয় 
সংগ্রহশালা বলা যেতে পারে । নেপোলিয়নের ইওরোপ আভষান কালে ওল্ড মাস্টার্স 
দের বহু রচনা সংগ্রহ লুণ্ঠিত হয় । নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপে অথনোতক 
মন্দা দেখা দেওয়ায় সৈ সব শিল্পবস্তুর দর পড়ে যায় । ফলে সেগুলি তখম শিল্প- 
কলার ব্যবসায়ী ও উঠাঁত ধনী বাঁণক পাঁরবারদের হাতে চলে যায় । উনবিংশ শতকের 
1তবিশ-চাঁলশের দশকে ইওরোপের বাজারে ওয্ড মাস্টার্সদের রচনা খুবই দুলভ হয়ে 
পডে। উপরন্তু ফরাসী বিপ্লব, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালে জার্মানীর 'বাঁভন্ন বিশ্বাবদ্যা- 
থে উদারনোতিক ও গণতান্তিক শাসন ব্যবস্থার দাবীতে শিক্ষিত মধ্যাবত্ত স্প্রদায়ের 
[বক্গোোভ বাদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষকে মানবতা ও য্যান্তবাদশ এবং আধ্াীনক চিন্তা 
মুখী করে তোলে । নোতুন বাঁণকী সভ্যতার অভ্যুদয় ও শল্প বিপ্লবের আঁবর্ভাব 
দেই সময়াটকে সামন্ততান্দিক কৃষ্টি ও রুঁচ থেকে সরিয়ে আনতে শুরু করেছে । চার 
[শিল্প সংগ্রহশালার ইতিহাসে এর প্রাথমিক প্রকাশ ঘটল মিউনিখে এ বি০৪৪ ( ইি6%/ ) 
৮1741008901 প্রতিষ্ঠায় । এই সংগ্রহশালাটি বর্তমানে বিগত দুই শতকের পাশ্চাত্য 
চত্ররীতির অনাতম শিল্প সংগ্রহালয় । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্যাভোরয়ার 
হাজবংশীয় সংগ্রহভান্ডার বিচিত্র শিল্পবস্তু সংগ্রহে এতই বিপুল ছিল যে বর্তমানে 
ব্যাভোরয়ার বারোটি সংগ্রহশালায় এ সম্পদ সংরক্ষিত ও প্রদাশতি হচ্ছে । অবাঁশষ্ট 
অংশ থেকে গড়ে উঠেছে [২০910011771900 নামে একাঁটি সংগ্রহশালা । [ডিউক 
এখারহার্ড লাডউহগ ( ১৬৭৭-১৭৩৩ খ:ঃ) তাঁর সমসামাঁয়ক কালের ডাচ ও জার্মান 
[শ.পাঁদের সহস্্রীধক চিত্রে সমৃদ্ধ একটি সংগ্রহ গড়ে তোলেন এবং তাঁর এই সংগ্রহটিকে 
বেন্দ্র করে উটেমবার্গের রাজা প্রথম উইালয়ম ১৮৪৩ সালে স্টুটগার্টের স্টেট গ্যালারীর 
প্রীতষ্ঠা করেন। ব্যাভোরয়া ও উটেমবার্গের মত বাডেন দাক্ষণ জার্মানীর আর একাঁট 
রাষ্ট্র । বাডেন-বাডেন ও বাডেন ডারলাখুশএর মারগ্রেভ রাজপারবারের প্রাচীনতর 
ইওরোপায়ান মাস্টার্সদের চিত্র সংগ্রহ ছিল । বৈবাহিক সূত্রে এই রাজপাঁরবার বাভন্ন 
ধরনের শিল্পবন্তু উপঢৌকন পান । এদের সংগ্রহকে 'ভীত্ত করে কাললসরদহর রাস্্রীয় 
শিপ প্রদশকিক্ষ 99801150106 70100917211 প্রাতাঁতিত হল । মারগ্রেভের গ্রান্ড ডিউক 
কার্ল ফ্লেডারখ ১৮৪৫ সালে এই স্টেট গ্যালারার প্রাতিষ্ঠা করেন। কার্ল ফ্লেডারখের 
মাঁহবী হেসের "রাজকন্যা ক্যারোলাইন লুইস সে যুগের বিচারে রুচিসম্পন্না শি্পরাঁসকা 
ছিলেন ৷ তাঁরই আগ্রহে এই বিখ্যাত সংগ্রহশালাটি গড়ে ওঠে । হেসের রাজকন্যা 
ক্যারোলাইনের শিল্প রুচি বংশজাত | হেসের রাজ পাঁরবারেও একাঁট বৃহৎ শিল্প 
ভান্ডার ছিল । অম্টম ল্যান্ডগ্রোভি উইলিয়ম ( ১৭৩০-১৭৬৬ খ্‌ঃ) সোঁটি গড়ে তোলেন । 
উন্নত মানের শজ্পবস্তু চেনার অসাধারণ চোখ ও র:চবোধ ছিল ল্যান্ডগ্রোভির । 
ক্যাসেল নগরীর 90881115010 090181198218115 মূলত ল্যান্ডগ্রোভর ?নজের সংগ্রহ । 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ওঠে । প্রোটেস্টাণ্ট 


8৪০0 সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


খুঙ্টান ধর্ম জার্মানীর জাতীয় সংহাতির প্রারামক ভ্তর তৈরী করেদেয়। রোমান 
ক্যথাঁলক রোমের ভ্যাটিক্যান যাজক শান্তর পৃন্তপোষকতা প্রাপ্ত আস্ট্ুয় সম্রাটদের 
শাসন থেকে ম্টীন্ত পাবার আকাঙ্ক্ষা এই জাতীয়তা বোধকে তীব্রতর করে তোলে । 
জামণানশর সংগ্রহশাণায় এর প্রাতফলন দেখা গেল নুরেমবার্গেত 219119901৬০ 01৫ 
20 5955 বন্তর্ক ১৮৫২ সালে প্রাতাচ্তত 91072171501)65 [32010191 
19৩]. এ সংগ্রহ- বাঁশন্ট্যে । জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলের জার্মান 1শম্পীদের 
রাঁচিত চিত্র সহ জার্মান সংস্কৃতি ও শিল্পের নানা ধরনেরানদশ“ন-__-ভাদ্কর্য, হস্তাঁশল্প, 
লোক কলা. গহ-সামগ্রী, পুরাবস্তু, পনন্তক, পথ প্রভীতি জার্মান জাতীয় সংগ্রহশালার 
এক ছাদের তলায় প্রথম প্রদাশত হল । দাঁক্ষণ জার্মনীর আর একাঁট অমূল্য 
সম্পদ ইওরোপের মাস্টা্সদের রচনা সম্ধ চিত্রশালা 1719596 শহরের 119591901795 
[.21)005110150811) যোট কোলনের ব্যারন [70915০1) এর দেওয়া ?কছু ইওরো- 
পায় পেহীণ্টিং থেকে ব্যাভোরয়ার রাজা প্রথম লাডউইগের আগ্রহ ও অর্থানুকুল্যে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । প্রসঙ্গত জানয়ে রাখি যে ব্যাভোরিয়ার রাজা প্রথম লাডউইগ 
( উনাবংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ ) সেই জাতীয় রাজ পাঁরিবারের উত্তর পুরুষ যাঁরা 
অম্টাদশ শতকের বাাদ্ধর্শীপ্তর (15711510016) ধারায় লালিত পালিত । 
জ্ঞানদীপ্ত অষ্টাদশ শতকের ইওরোপায় রাজতন্ত্র এবং তৎকালীন শত শত রাজন্য- 
বর্গের আদর্শবাদ । জ্ঞনদীপ্ত & শতকের পশ্চিমী যুগ মানাসকতা। সেযূণে 
সমন্ত ইওরোপ জংড়ে যে জ্ঞানোন্মেষ চলাঁছল, পণ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেশাঁ বা 
নবজাগরণের শতাব্দীর পর তেমনাঁট আর ঘটোন । ইতালীর নবজাগরণের ইওরোপ- 
ব্যাপী প্রসারণের উত্তর পর্যায় হল জ্ঞানদীপ্তির যুগ । সে যুগের ভাবাদশের মূল 
প্রকীতবাদ (04001011517), যুক্তবাদ (186101)2115101)১ আশাবাদ (01011171510) এবং 
মানব-হিতৈষণা | ইংল্যাণ্ড প্রভত দেশের রাজতন্ত্র যেমন গণতন্ত্রীকরণের ফলে 
অন্টাদশ শতকে নিয়মতান্মুক হয়ে ওঠে, তেমাঁন ব্যাভোরয়া, প্রাশয়া, রাঁশয়া 
প্রভত অঞ্চলে স্বৈরতন্তরী রাজতন্র জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্রে রূপান্তারত হয় । এর ফলে 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পী-বিজ্ঞানী-দাশশীনক প্রভাত বুদ্ধিজীবীদের 
গু্ঞপোষকতা এবং প্রশাসাঁনক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের রাজন্যবর্গ অজন্্ 
সংগ্রহ ভাণ্ডারকে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে এমন সাধারণ (0911০) অথবা 
জাতীয় (78010121) অথবা রাম্দ্রীয় (568£০), নিদেন পক্ষে প্রাসাদ (721০০) সংগ্রহ- 
শালায় রূপান্তারত করেন । অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগ পর্যন্ত ইওরোপের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার ইতিহাসের মৌলিক চাঁলকা শীস্ত 
হল এ জ্ঞানদীগ্তি তথা জানদীপ্ত স্বৈরতন্তর । জ্ঞানদীপ্তি ভাবাদর্শের প্রকৃতিবাদ 
প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (02001%1 8150015) চচ্চাকে উৎসাহিত করার ফলে, ইওরোপাঁয় 
সংগ্রহভাণ্ডারগুুলিতে এতাঁদন যে কোতুহল উদ্দীপক ন্যাচারািয়া ও আঁডাটস 
(01165) এর এলোমেলো সংগ্রহ গড়ে উঠোছল, সেগীলর বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন শঃরু 
হল। নানা ধরনের বস্তু সমন্বিত সংগ্রহভান্ডার ও সংগ্রহশালাগযলতে এর প্রভাব 


সংগ্রহশালার স্মৃতি-সন্তা-ভাঁবষ্যং ৪১ 


পড়ায়, অন্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকে উনাবংণ শতক জুড়ে বহু ন্যাচারাল 'হাস্ি 
, প্রাণীবদা, উীদ্ভদাবদ্যা, ভূতত্তৰ, নিসর্গবিজ্ঞান, ভূগোল প্রভখত) বিষয়ের 
উপর নিদর্শনগাঁল নিয়ে প্‌থক বিভাগ বা সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। 
এর সঙ্গে এতাদ্বষয়ে নানান 'বিদণ্ধ-সংস্থা--সোসাইটি ও একাডোঁম--এবং সমীক্ষাসংস্থা 
(91০১১) প্রাতত্ঠিত হওয়ায় প:রাতত্তৰ, ইতিহাস, ন-তত্তৰ ও প্রকাতি বিজ্ঞান 
[বিষয়ের তথ্য 'ভীত্তক সংগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমাঁন পূর্বে সংগৃহীত নিদর্শনের 
উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব হল । জ্ঞানদীগ্তির মানব হিতৈষণাবাদ পাঁরবারক সংগ্রহ- 
ভাণ্ডারগীলকে, জনসাধারণ না হোক, অন্ত৩ পক্ষে মধাবিত্ত, শিজ্পী ও ব্যাদ্ধজীবীদের 
জন্য উন্মুক্ত করে দেবার প্রাথাঁমক পটভুম তৈরী করে দেয়। এ উনাবংশ শতকেই 
জার্মানীতে চার্লস ডারইন (১৮০৯--১৮৮২ খ.ঃ) ইওরোপের 'বাভন সংগ্রহশালায় রাঁক্ষত 
জীবাস্ছির উপর গবেষণা করে, বিজ্ঞান চিন্তার জগতে যূগান্তকারাঁ, প্রাণীর ক্রমাভিব্যন্তি 
তত্তব আঁবিৎ্কার করেন । ১৮৫৯ সালে তাঁর লেখা 'আঁনরাঁজন অফ স্পাঁসস' গ্রন্থাঁট 
প্রকাশের ফলে জীবশাবজ্ঞান-সংগ্রহশালার নিদর্শনের বিভাগীকরণ ও বিন্যাসে য্ান্ত- 
সন্ধ প্রথা প্রবর্তিত হয় । এই প্রসঙ্গে তাঁর 1ডসেণ্ট অফ ম্যান, গ্রন্থটি (১৮৭১১ উল্লেখ্য 

জার্মানীর উত্তর পাঁণ্চম অঞ্চলে অবাস্থৃত একাঁট শহর ফ্লাঙ্কফার্ট,_ভূ-স্বামী নয় - 
ধাঁনক-বাঁণকের শহর, বাঁণজ্যকেন্তু । সোঁট ঘুগ পাঁরবর্তনেৰ সান্ধক্ষণের শহর ॥ মধ্য- 
যৃগীয় সামন্ত তলের অবক্ষয় শুরু হয় ইওরোপের শান্ত গোত্ঠীর প্রাচ্য-সন্ধানী 
ভোৌগোিক আবিষ্কার এবং পূর্পণ্চিম ও দক্ষিণের মহাদেশগ.লিতে উপাঁনিবেশ প্রা তথ্ঠা 
ও বাণিজ্যিক প্রসারে । এন ফলে অটাদশ শতকে যে বাঁণকী যুগের অভ্যুদয় হয় তার 
সঙ্গে শিলপবপ্রবের মেল-বন্ধনে ধনতন্তের প্রাতত্ঠা ও তাৰ প্রাঁতপান্ত বর্বদ্ধ পেতে 
থাকে, উনাবংশ শতাব্দীতে । বাঁণক, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপাঁত গোষ্ঠী ক্রমশঃ অর্থবান 
হয়ে উঠলেও, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদেব প্রতিপান্ত ও অবদান তখনও 
পর্যন্ত ব্যাপক ও দঢ়মূল হয়ে ওঠোঁন। দীর্ঘদনের সাংস্কৃতিক এীতহ্যবাহী সামন্ত 
প্রভুদের উন্নত ?শজ্পরুঁচর অনুসারী হয়ে উঠতে পারোন এই নোতুন বাঁণক সমাজ। 
ফলে আর্ট ডিলারদের এই নবোদ্ভূত অর্ধবান বাঁণকদের, নিম্নমানের কলা ও পুরাবস্তু 
গাঁছয়ে দিতে অসবিধা হয়াঁন। ফ্লাঙকফার্টে এ রকম একজন সংগ্লাহক ছিলেন ধনশ 
ব্যাঙকার জোহান ফ্লেডাঁরথ স্টাডেল । তীর অর্থ ছিল, কন্তু চোখ তৈরী ছলনা । তাই 
[তান নেপোলয়ানের আভধানক্কালে আঁনাণ্চিত বাজার খেকে পাঁচশর উপর যে চিত্র সংগ্রহ 
করলেন, সেগযীলর আধকাংশই নাঁঠমানের । সংগ্রহের মান যাই হোক, তান সেগযাঁল 
১৮১৬ সালে নগরবাসীদের উদ্বেশ্যে একলক্ষ গিন্ডার্স মূদ্রাসহ দান করলেন । সেই 
দানে ফ্লাওকফার্ট শহরে স্থাপিত হল একাঁটি আর্ট স্কুল, আর্ট এসোসিয়েশন ও সংগ্রহ- 
শালাসহ। 91809150195 10010501590) যে শিজ্প সংস্থার সাহায্যে এগিয়ে এলেন 
অর্ধবান নাগ্ারকেরা ৷ তাদের দানে এবং প্রকৃত শিল্পানুরাগীদের চেষ্টায় উত্বতমানের 
চন্্-সংগ্রহে এই সংগ্রহশালা বেশ সমম্ধ হয়ে ওঠে । এই রকম আর এনক্টাটি আর্ট 
এসোশিয়েশন ও তৎসংলগ্ন 1শজ্প সংগ্রহশালা স্থাপিত হল জার্মানীর উত্তরাগলে 


৪২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


অবচ্থিত হামবার্গ শহরে । ব্রেমেন শহরেও এরকম যে আর্ট গ্যালারী অর্থাং 
01751178116, ১৮২৩ সালে প্রাতিষ্ঠিত হয়, তা আজও টিকে আছে । ব্রেমেনের নাগাঁরক- 
দের সোৎসাহ পৃত্টপোষকতায় এই %91)91)116 আঁচরে নাগাঁরকদের একাঁটি গর্বের 
প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল । শহরবাসাীঁদের এমন শিল্পানুরাগ সে যুগে উও্তর ও পশ্চিম 
জার্মানীর এক বোঁশন্ট্য বলা যেতে পারে । যাজক ওয়ালরাফ ১৮২৪ সালে তাঁর সংগ্রহ 
কোলন নগরবাসাঁদের উদ্দেশ্যে দান করেন। এর সঙ্গে জোহান হেইনারথ রিচার্টজ 
এর সংগ্রহযুত্ত হয়ে ১৮৫৪ সালে স্থাঁপত হল ৬/%11561২101787621115681), 
কোলনের গবের প্রাতিষ্ঞান । মধ্য জার্মানীর ব্লানসউইক ও হ্যানোভারে গড়া হল দুটি 
সংগ্রহ, 1161208 /৯10001 [011191) 1৮1594]1) ও ব1909159,0115150116 ],91095- 
£816110। ব্রানসউইকের সংগ্রহশালা রাজ পাঁরবারের সংগ্রহ থেকে উদ্ভূত 
সংগ্রহশালা এবং বেশ প্রাচীন। ব্রানসউইকের ডিউক জ্যান্টন উলারখের 
( £101010) [01110] ) একটি ভাল শিল্প সংগ্রহ ছিল এবং সোঁট রাখার জন্য তান 
একাঁটি অদ্রালকা নির্মাণ করান ১৬৯৪ সালে । তাঁর উত্তর পুরুষেরাও এই 
সংগ্রহটি রক্ষা ও পুষ্ট করেন । ১৭৭৬ সালে মাদ্ুত এ সংগ্রহ-শালার প্রথম তালিকা 
[াববরণ থেকে জানা যায়, এঁ সংগ্রহে ২১২৯-টি চিত্র ছিল। নেপোিয়নের ইওরোপে 
আভযান কালে ফরাসী সৈন্যরা এ অট্টালিকা ভেঙে ফেলে (১৮০৬ খ্‌ঃ) এবং 
বহ? মূল্যবান দুলভ চিত্র লণ্ঠন করে প্যারসে নিয়ে যায়। নেপোঁলিয়নের 
পতনের পর ১৮১৫ সালে ব্রানসউইকের এ লুণ্ঠিত সম্পদের মুল্যবান অংশ 
ফেরত পাওয়া যায় এবং 1710152095 /৬00010 [11101 1৬ 056011)) পুনর্গাঠত হয় । 
হ্যানোভারের ই 190915980151501)6 ].2)0658916119 পৌরসভা পাঁরচাঁলত শিল্প 
সংগ্রহালয় । অবশ্য এই পোৌর গ্যালারীর মূল সংগ্রহাটি এসেছে £0৪এ%. %56910)61 
সংগ্রহ থেকে । কেন্টনারের পিতা ৬/০৪111)915 [.09, 'যাঁন হ্যানোভার রাজসভার 
রাষ্ট্রদূত হয়ে প্রায় আটাশ বছর রোমে ছিলেন, উনাবংশ শতকের প্রথমার্ধে । 
তখন সেই সূত্রে তিনি ইতালীর বিাভন্ন রীতি ও শৈলীর শিজ্পীদের, বিশেষ করে 
রাফেল-পূর্ব শিজ্পীদের রচনা সংগ্রহ করে আনেন । এছাড়া এ পৌর চিত্রবীথ 
গুয়েফ (996) রাজপাঁরবারের সংগ্রহের একটি অংশ এবং বার্ণহার্ড হাউসমানের 
বিখ্যাত স্যাক্সনি মাস্টার্সদেরও সংগ্রহটি পায় । পাঁরশেষে, বার্লনের কাইজার ফ্লেডারখ 
1মউজয়মের কথা না বললে জার্মান শিল্প-কলা সংগ্রহশালার ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে । পশ্চিম জার্মানীর এই বৃহত্তম শিল্প ও পুরাবস্তু সংগ্রহে ১৯৩১ সালের 
তাঁলিকানুসারে চিন্রের সংখ্যা প্রায় ২৯০০ এবং ইওরোপের সকল অঞ্চল, শৈলী ও শিল্প 
আন্দোলনের নিদর্শন এখানে আছে । নেপোীলয়নের শাসনের পরাধীনতা থেকে যে 
বছর প্রুশিয়া তথা সমস্ত জার্মানী মুন্তলাভ করে সেই বছরই, ১৮১৫ সালে, এই 
সংগ্রহশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রুশিয়ার প্রধানতম নগর, বার্লিনে । ১৮৩০ সালে বিশেষ 
ভাবে এই বহ-মুখাী জংগ্রহষ্পালায় জন্য একট ভবন 'নার্মত হলে সিউজয়মের সংগ্রহ 
সেখানে গ্ছানাস্তারত করা হয়। জার্মানীর এই জাতীয় অন্যান্য সংগ্রহালয়ের মত 
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বার্লনের এই সংগ্রহশালার মূল অংশটি আসে 'বাভিল্ন রাজপাঁরবারের সংগ্রহ ভাণ্ডার, 
[বাশেষত হোয়েন জোর্লেন রাজপাঁরবারের ফ্লেডাঁরক- দি গ্রেট, কন্তক সংগৃহাত 
অসাধারণ 'শিজ্প সম্পদ, সানসোঁস পাকে অবাস্থিত, সম্রাটের নিজদ্ব গ্যালারী থেকে । 
তাঁর সংগ্রহশালায় সমস্ত জার্মানী, ইটালী, নেদারল্যান্ড, ফ্রাম্স প্রভৃতি দেশের 
শিল্প, ইতিহাস, পুরাবস্তু প্রভাতি সংগৃহীত হয়, কেননা তান ১৭৪১ সালে প্রনীশয়ার 
[সংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে ১৭৮৬ সালে মারা যাওয়া পর্য্স্ত দীর্ঘ ৪৫ 
বছর ধরে প্রীশয়া ও অন্যানা আঁধকৃত রাজ্যের সামাগ্রক উন্নয়ন, আঁস্ট্রয়া ও হোলি 
রোমান সম্মাটদের প্রভূত্ববাদের হাত থেকে, সমগ্র জার্মীনকে ম্ন্ত করার আমরণ চেষ্টা 
চালিয়ে যান। এই কারণে তাকে বহ? যুদ্ধ ও শান্ত চুন্ত করতে হয় এবং ইওরোপের 
[বিভিন্ন অণ্চলে যেতে হয় । 'তানিই প্রথম জার্মান সম্রাট যিনি জার্মান জাতীয়তাবাদের 
উন্মেষ ও সংহতি সাধনে প্রয়াপী হন। এ ব্যাপারে তাঁর অদম্য চেষ্টার ফল পেতে 
আরও দীর্ঘ কয়েক দশক লাগলেও, যে জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উনাঁবংশ 
শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে জার্মানীর সবচেয়ে নামী দামী সংগ্রহশালাগনাল প্রাতা্ঠিত 
হয়, তার জনক ছিলেন ফ্রেডাঁরখ দি গ্রেট । মহান ফ্লেডাঁরখ কত্ত ক প্রাতাত্ঠত 'বাভন্ন 
বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক যথা স্টাইন, “ফাস্ট, হেগেল, হাসার, বোহমার প্রভাত 
যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যান-জার্মীনিজম-, জার্মান জাঁতর লোক মান্রই এঁক্যবদ্ধ হোক, 
এরকম জাতীর এঁক্য-স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন উন্াবংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে। 
জার্মানীর 'মিউাঁজয়মের ইতিহাসের সর্বাধক গোৌরবোজ্জবল অধ্যায় ঠিক এ যগ। 
আবারও বার্লনের কাইজার-ফ্রেডীরখ মিউাঁজয়মের কথায় ফিরে আসি। 
১৮২১ সালে বাঁলনে ডোমিসাইল্ড সোঁল্প (5০11) নামক এক ব্যান্তর আধুনিক 
মানাঁসকতার সংগ্রহ বার্লন মিউাজয়ম সংগ্রহ করায়, এর সংগ্রহের ব্যাপ্ত আরও বেড়ে 
যায়। সেই সময় নেপোলিয়নের আঁভিযানের ফলে বাজারে শিঙ্প ও পঃরাবগ্ত;র দর 
নামার তাংক্ষাণক সুযোগ গ্রহণ করে, সোল্ল বহযাবাচত্র দ্বব্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ 
গড়ে তুলেছিলেন। সংগ্রাহক 'হসাবে সোঁল্প ছিলেন একাধারে আধুনিক ও দুর- 
দৃষ্টি সম্পন্ন । বার্লিনের আলোচ্য সংগ্রহশালার প্রথম অধ্যক্ষ .ওয়াগেন (৬/88890 ) 
সে ষ্‌গের খ্যাতনামা শিল্প বেত্তা ও শজ্প রসিক । এ শতকের শেষের দিকে শিল্প 
বেততা ৬/111161) ৮০ 7300০'র অধ্যক্ষতায় দীর্ঘ তিন দশকে সংগ্রহের মান ও বৈচিত্র্য 
বৃদ্ধিতে আজ বানের কাইজার ফ্লেডারিখ- মিউজিয়ম বা 95188011101 100568] তার 
যোলাট বিভাগের বিপুল ও 'বাচন্র সংগ্রহের উৎকৃষ্টতা ও ব্যাপকতায় পাঁথবীর অন্যতম 
শিল্প ও পুরা সংগ্রহালয় বলে খ্যাত । 

দ্বিতীয় মহাযদৃদ্ধোত্তর কালে জার্মানী বিভন্ত হওয়ায় বার্লনের এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ- 
শালা দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে গেছে । বা্লনের চিন্রশালাগুীলতে একট বিশেষ বৈশিষ্ট 
দেখা যায় । ওল্ড মস্টার্সদের রচনা এবং পরবর্তীকালের শিজ্পীদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন 
ভবনে রাখা হয়। জার্মানীর অনেক শহরে চিত্র ও ভাস্কর্ষের পৃথক পৃথক 
সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে । শিঞপাবচারের দিক থেকে এ জাতীয় বিভাজন 
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খুবই য্যান্ত সঙ্গত। ফ্রান্সের আর্ট গ্যালারীগীল পরে &ঁ প্রথান্সরণ করল। 
সমসামাঁয়ক শিল্পীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুঁল দান করে আধুনিক শিল্প সংগ্রহে প্রভূত 
সহায়তা করেন। এই বিভাজনের প্রবর্তক হগো বার্ন থেকে মিউানখের 
মিউজিয়মের অধ্যক্ষ হলে সেখানেও একই ঘটনা ঘটল । এমনাঁক সেখানে ?তাঁন 
ইচ্প্েশানিস্ট-পরবন্তীকালের শিল্পীদের চিত্র সংগ্রহ প্রদর্শনে সক্ষম হওয়ায়, আধুনিক 
শিজ্প যে গ্রাতিহাঁসক কারণে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত “হওয়া দরকার শেষাবাঁধ সে 
সত্য সমাজকে বোঝান গেল । হগো ও হামবার্গ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ [লিস্টওয়াকের 
এই দম্টিভঙ্গীর যৌন্তকতা স্বীকার করে, বিশ্বের নানা শহরে, বিংশ শতাব্দীতে বহু 
মিউাঁজয়ম অফ মডার্ন আর্ট গড়ে তোলা হয়েছে । জার্মানী 1শজ্পসংগ্রাহালয় সম্বন্ধে 
আর একটি তথ্য জানয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব । একমান্র পাঁশ্চম জার্মানীতেই, যে 
দেশের আয়তন পশ্চিমবঙ্গের সমান, মোটামহাট ১০1টি আট িউাঁজয়ম আছে। 

১৯৬১ সালের এক পাঁরসংখ্যান অনুসারে শ.ধুমান্র পাঁশ্চম জার্মানীতে প্রায় ৬০০ 
আগণ্লিক সংগ্রহশালা (1.0০%1 8100 [9510781 ]১0115901775 ) রয়েছে । প্রায় সকল 
শহরেই এক বা একাধিক সংগ্রহশালা আছে। শহরে [সিনেমা, থিয়েটার, ন-ত্যমণ্। 
স্টেডিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত একাঁট সংগ্রহশালা না থাকাকে নগরবাসীরা নগরীর 
অনগ্রসরতা ও অনাধূনিকতা মনে করে । আঁভজাত পাঁরবার বর্গের প্রাসাদ ও দূর্গ- 
প্রাসাদে যে সমস্ত চিত্র, ভাস্কর্য, প্রাতকৃতি, আলংকারিক কাজ, পুশথ, মেডেল, মুদ্রা 
প্রভাতির সংগ্রহ রয়েছে সেগ-ালিতে বর্তমানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে । 
বাভন্ন মনীষার জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুস্ত জীবনী ও স্মারক বিষয়ক সংগ্রহা- 
লয়ের মধ্যে ক়েকাঁট ব*বাবখ্যাত । যেমন ফ্াঙ্কফার্টের গ্যেটে িউীজগ়ম । মেইঞ্জের 
গটেনবার্গ মউজয়ম মদদ্রনের উপর একাঁট অনন্য সাধারণ সংগ্রহশালা । [িবুলের 
নোল্ড মিউজিয়ম নোল্ড ও তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান শিল্পীদের রচনা সমস্ধ 
সংগ্রহশালা । রেমৃসঘিডের রন্টঞ্জেন 'মিউাজয়ম প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উপর সংগ্রহশালা | 
প্রায় আটটি সংগ্রহশালায় বিশেষীকৃত বিষয়ের (1/08081) উপর বিস্ময়কর সংগ্রহ 
আছে। বার্লনে সঙ্গীত-যন্ত, অফেবার্কে চামড়ার জীনস, উলমের রাট-পাউর-ট, 
স্পেয়ের এবং মীর্সবার্গে মদের উপর সংগ্রহশালা ছাড়াও, জ্‌তো, বাইসাইকেল, ব্রেড- 
ছরি-কাঁচি প্রভৃতি জিনিসের অসাধারণ সংগ্রহ আছে । বার্লন ও মিউাঁনখের ডুইং ও 
প্রিন্টের সংগ্রহ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ৷ প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর ১৮১৭ সালে ফযাঙ্কফার্টে 
প্রতা্ঁঠত হয় বিখ্যাত টব &(৫] 710590]) 2100 6015017011055 ]11561001 96170109918, 
যোঁট পাঁথবীর একাঁট অন্যতম ন্যাচারাল সাইন্স মিউাঁজপনম। এই বিষয়ে আরও 
কাঁড়াটি সংগ্রহশালা পাশ্চম জার্মানীতে আছে যার মধ্যে বানৃুসউইকের [8:119/0- 
11501065 1$105601 প্রাচীনতম, প্রতিষ্ঠা ১৭৫৪ সাল । 

পাঁশ্চম জার্মীমীতে প্রায় এক ডজন নৃতত্বের উপর সংগ্রহশালা আছে। তার মধ্যে 
ব্রেমেনের 0061596 141056010 প্রাচীনতম । ১৭৮৬ সালে প্রাতহ্ঠিত এবং সবচেয়ে 
জনাপ্রিয়। বার্পনের 719৩০]) 007 ০0110 [8110৩ প্ীতহাসিক কারণে গুরযন্ব- 
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পূর্ণ, কেননা এই সংগ্রহের আকার বিশাল এবং তার একটি অংশ সপ্তদশ শতকের 
ব্রান্ডেনবার্গের ইলেক্র পরিবারের 0109 %%001081 থেকে এসেছে । ফ্80%, 
[.971718 ১৮২৯ সাল পর্যান্ত একটি পৃথক সংগ্রহশালা ছিল। নৃতত্তের আর একটি 
বৃহৎ সংগ্রহ মিউনিখের 8188111501)65 1056010, সি 0111 01709 স্টুটগাট, 
কোলোন, হামবার্গ, হ্যানোভার, ফ্লাঙ্কফার্ট প্রভৃতি শহরের নৃতাত্বক সংগ্রহশালা- 
গুলও উল্লেখযোগ্য । 

নেদারল্যান্ডের পাঁরাঁচত নাম হল্যান্ড । মধ্যযগে ইওরোপের অন্যান্য রাজোর 
মত সে দেশেও সংগ্রহ ভান্ডারের চাঁরন্র ছিল রাজকীয় ও সামসন্ততান্লিক। বৈদেশিক 
বাঁণজ্য ও উপনিবেশ চ্ছাপনের ফলে যেধনী বাঁণক সপ্প্রদায়ের উদ্ভব হয় অষ্টাদশ 
উনাঁবংশ শতকে. সেই বাঁণক শ্রেণীও বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন । উনাবংশ 
শতকে অনেক সাধারণ সংগ্রহশালা স্থাঁপত হয় । ১৭৯৮ সালে হারলেম শহরে 1651915 
05601 নামে যে সংগ্রহালয় প্রাতাঁ্ঠত হয়, সোঁট আজও টিকে আছে। প্রিন্স অব 
অরেঞ্জ, চতুর্থ উইিয়ম ও পণ্চম উইলিয়ম অন্টাদশ শতকে নেদারল্যাণ্ড সংযত প্রজা 
তন্মের 9691170191 থাকার সময় যে বিপুল শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন, তাকে অব- 
লছ্বন করে পবরভ্তরীকালে হেগ শহরে 118,0116511015 4১10 0581191গ এবং রাজধানণ 
আমস্টারডামে 7২319710590) প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের অনু 
প্রেরণায় নেদারল্যাশ্ডে বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠিত হলে কর্পোরেশন ও রাজন্যব্গের 
সকল রকম সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করা হল। বাজেয়াপ্ত করা সকল শিল্প ও এীতহাসিক 
নিদর্শন একান্ত করে ১৮০০ সালে হেগের 12011010015 4১169511515 শ্থাপিত 
হল। ফরাসী বিপ্লবী বাঁহনী কিন্তু ১৭৯৫ সালে ইংল্যাণ্ডে পলাতক নেদারল্যান্ডের 
রাজা পণ্ম উইলিয়মের এ চিন্র সংগ্রহের একটি অংশ প্যারিসে নিয়ে যায় । সেই লুণ্ঠিত 
সম্পদ ফেরত আসে নেপোঁলিয়নের পতনের পর, ভিয়েনা চুন্তর মাধ্যমে ১৮১৫ সালে । 
১৮২১ সালে 118011651915-এর সংগ্রহ জাতীয় সংগ্রহশালা বলে ঘোষিত হয়। উই- 
1লয়মের রাজত্বকালে প্রকৃতি বিজ্ঞানের জাতীয় সংগ্রহশালা (১৮২০), পুরাবস্তুর জাতীয় 
সংগ্রহশালা (১৮১৮ ) লেডেনে, এবং মুদ্রা, মেডেল, কাটস্টোন প্রভাত দ্রবোর রয়্যাল 
ক্যাটবনেট হেগ শহরে প্রাতীষ্ঠত হয় । যে ১৯৩টি চিন্ন ফ্রান্সে ?নয়ে যাওয়া হয়াঁন 
সেগীল হেগ শহরে ১৮০০ সালে 1:90. 805০1) 170995০ এ সাধারণের জন্য প্রদর্শিত 
হল। নেপোলিয়নের সময় তাঁর ভাই প্রথম লুই হল্যাণ্ডের রাজা হলে, তিনি রাজকীয় 
সংগ্রহালয় প্রাতষ্ঠার ইচ্ছায় হেগ থেকে এঁ চিন্রগল রাজধানী আমস্টারডামে সাঁরয়ে 
আনেন । এই সঙ্গে নিলাম থেকে কিনে এই' সংগ্রহশালার চিন্র সংগ্রহ আরও সমদ্ধ করে 
চিত্র সংগ্রহটি [11052017915 প্রাসাদে রাখা হল। তখন এর নাম 'ছিল 10610100015 
কালেকশন । পরবন্তাঁকালে ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে এই সংগ্রহকে ভীন্ত করে হল্যাণ্ডের 
[খ্যাত শিল্প সংগ্রহালয় 21115000৩81 হ্থাপিত হল । এখানে স্মরণীয় যে রেনেশা 
ও তধপরবন্তরঁকালে ডাচ রীতির শিল্পশৈলীর খ্যাতি সমগ্র ইওরোপে ছাড়িয়ে পড়োছল। 
প্রখ্যাত িল্পদ £:9001810€ ডাচ শিল্পীদের পুরোধা । সঙ্গত কারণে হল্যাণ্ডের 


:৪৬ সংগ্রহশালা $ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সকল আর্ট িউাঁজয়মে ডাচ শৈলীর প্রাধান্য । অবশ্য শিল্পানূরাগী ও শিল্প 
িশক্ষার্থাদের কথা ভেবে ইওরোপের অন্যান্য রীতির 'চিন্রে হল্যান্ডের শিল্প সংগ্রহালয়- 
গুঁলকে সমদ্ধ করে তোলা হয়েছে । জার্মানীর মতন হল্যাণ্ডের বাণিজ্য সম্পদে 
সমৃন্ধ নাগাঁরক মণ্ডলী নিজ নিজ শহরে, উপযযন্ত শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলায় যথেষ্ট 
প্রীতযোিতামূলক মনোভাব দেখাতেন ৷ হল্যাণ্ডের পৌরসভা কর্তৃক শিল্প সংগ্রহ- 
শালা স্থাপনে সংগ্রহশালার সুহৃদ নামক (1016005 01 11)6 700156011) ) নাগাঁরক 
মণ্ডলীর প্গপোষকতা উল্লেখযোগ্য । 

পৌরসভাই নয়, নানা সোসাহীট ও ফাউণ্ডেশনও এই কাজে এাঁগয়ে আসেন এবং 
তাদের দ্বারা প্রাতীঘ্ঠিত সংগ্রহশালাগযীল বিভিন্ন বিষয়ের আণ্াঁলক বা প্রাদোৌশক সংগ্রহ 
শালা হয়ে ওতঠে। 

ভিয়েনা চ্নাস্ততে হল্যাণ্ডের সঙ্গে বেলাজিয়াম যুস্ত করে দেওয়া হয়। কন্ত 
১৮৩৫ সালে বেলাঁজয়াম আলাদা হয়ে গেলে হল্যাণ্ডের সংগহশালা আর্ক দদশার 
জন্য অবহেলিত হতে থাকে । তখন সরকারা অনাগ্রহ ও ওদাসীন্যের বিরুদ্ধে $1০607 
06 98915 তাঁর এক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করতে, সরকার এই ব্যাপারে একটি 
উপদেষ্টা পর্ধদ নিয়োগ করেন এবং ১৮৭৫ সালে আভ্যন্তরীণ মন্মকের অধীনে শিল্প 
ও বিজ্ঞান কে গ্রহণ করে এই 1বভাগের দায়িত্ব দেন ৬1০91 ৫০ 90975 কে, যাঁর 
প্রথম কাজ হল কতকগুল সংগ্রহশালাকে জাতীয় প্রাতষ্ঞান 'হসাবে সরাসার 
সরকারের আর্থিক দায়ত্বাধীনে আনা । তাঁরই প্রযত্বে 21101901791 সংগ্রহটি 
চ্থানাপ্তীরত করে ১০৮৫ সালে আমস্টারডামে 11115705601) হ্থাপিত হল। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে বাভন্ন ছোট ছোট শহরে বহ; সংগ্রহশালা প্রাতীষ্ঠত হয়েছে 
যন্ত্র বিদ্যা, নৌ-পাঁরবহন, নতত্তৰ, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের উপরও নানান 
সংগ্রহশালা নেদারল্যান্ডে আছে । ১৯৩৫ সালের কিছ, পরে শিল্পী ভ্যান গগের 
২৭০ 1টি চিত্র 715, 1101191 1101191 জাতির উদ্দেশ্যে দান করলেন এবং চ101101- 
[01161 20101721 1%059811 স্থাপিত হল। এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে এই 
সংগ্রহশালায় পনের হাজার একর উল্মুন্ত জাঁমতে স্বাভাবিক ও প্রাকীতিক পাঁরবেশে 
একাঁট সাধারণ স্থাপত্য সংগ্রহ গড়ে উঠেছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় £১101)91) এর 
ব61)61121705 01:61 /৯1 1%1059911. সরকারাঁ সংগ্রহশালায় পাঁরণত হল । 701001 
766 7৬105901) প্রীতাঁণ্ঠত হল ১৯৫০ সালে, সেখানকার যে সংস্কাতি দ্রুত বিলুপ্ত 
হতে চলেছে তার সংরক্ষণের জন্য । লেডেনে অবাস্থিত প্রাকৃত [জ্ঞানের সংগ্রহ- 
শালটও জাতীয় সংগ্রহশালায় রৃপান্তারত করে, [11151705901 01 6029 [7151015 
01 21181 90191,০55 নামকরণ করা হল । 4১1171091)-এর 00912. /৯1] 1059017 
ও ].99৫5া) [২1001715601 001 006 [7150019 01 ৪818] 30167006 দুটি 
জাতীয়করণের আগে সোসাহীটি পাঁরচাঁলিত ছিল। পাঁরশেষে জানাই পোষাক 
পাঁরচ্ছদের উপর হেগে একটি সংগ্রহশলো গড়ে উঠেছে । 01119018108 11911611079 
[3156015 1189500। নামে ডাচদের কয়েক শতক ব্যাপী নৌবাণিজ্যা, নৌষন্ধ 
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এবং সামা্বক পাঁরবহন ব্যবস্হার হাতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনগাল সংগ্রহ 
করে সম্যদ্রাভিষানের উপর একটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহশালা আমস্টারডামে গড়ে 
উঠেছে ১৯১৩ সালে। এই বিষয়ে প্রাচীনতম সংগ্রহশালা রট্টারডামের 
[2111)09 1761015 11211017719 1৬0099017% (১৮৫২ খুঃ) । 001710100/ শহরের 
ব01017611) 1৬811017769 1%105601 এবং 91691 শহরের 15181) 1৮017101776 
1105৩411 এই বিষয়ের উপর দুটি আগ্ঁলক বৈশিষ্ট্য মাত সংগ্রহশালা । 

উত্তর ইওরোপে বান্টিক সাগরের তঁরে অবাস্থত সাতকোটি মানুষের দেশ 
সুইডেন । স্বাধীন সুইডেনের ইতিহাসের শুরু ১৫২৩ সাল থেকে, যখন 09805 
৬5৪, ডেনমার্কের কাছ থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেন। এ ষোড়শ শতক 
থেকেই সুইডেনে রাজকাঁয় সংগ্রহভান্ডার গড়ে তোলার সূত্রপাত হল, কেননা একাদিকে 
দাঁক্ষণ থেকে রেনেশাঁর ঢেউ লাগল সে দেশে, অন্যাদকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল নব- 
লব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করার উদ্যমে ৷ প্রোটেস্টাল্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে এল 
ধমীঁয় সংহতি । অবশ্য এজন্য সুইডেনের রাজাদের আঁবরত যুদ্ধ বিগ্রহের জয়, পরা- 
জয় ও সাঁণ্ধর মধ্যে কাটাতে হয়েছে । আর এর ফলেই সুইডেনে গড়ে উঠল এক 
অসাধারণ যুদ্ধাস্ত্ন ও অন্যান্য যুদ্ধ-সম্ভারের সংগ্রহ ভান্ডার, রাজকীয় অস্ত্র-ভান্ডার, 
12178] 1:15105 1581110)91010-_নান্দানক, ্ীতহাসিক ও কারিগর গুরুত্রপূর্ণ 
অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম” বিজয়স্মারক, রণকেতনের অসংখ্য 'নিদশশনের সংগ্রহালয়__যেখানে 
বাঁজত রণকেতন ছিল চার হাজার ৷ ষোড়শ শতকে আর একটি সংগ্রহ ভাণ্ডার স্থাপনের 
ইতিহাসাঁট একট; বিচন্র। সুইডেন যখন ডেনমাকের অধীনে নরওয়ে-ফিনল্যান্ড- 
সুইডেন সামুাজ্য থেকে বোঁরয়ে এল, তখন ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে কোর্ট 
অফ- আর্মসের ত্রিম:কুট ব্যবহারের আঁধকার কে পাবে, তাই নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। 
রয়্যাল রেকর্ড অফিসের ইনচার্জ তখন রাজবংশের পারিবারিক মুদ্রামেডেল সংগ্রহ ঘেটে 
এই [বিবাদের মীমাংসা করে দেন । এর ফলে রয়্যাল রেকর্ড আঁফসে বহন মুদ্রা ও 
মেডেলের সংগ্রহ এনে গাঁচ্ছত রাখা শুরু হয় এবং ১৬৩০ সালে 0989189১ %৫010109 
[] তাঁর মুদ্রার সংগ্রহটি শুধু যে দান করলেন তাই নয়, এই দানের পৃবে '1তাঁরশ 
বছরের যুদ্ধে যোগদান করতে যাবার আগে, স্টেট আযাল্টিকুয়োরয়ান নিয়োগের জনা পদ 
সন্ট করে গেলেন। এখনও সেই পদ আছে । ১৫৩০ সালে এঁ জাতীয় পুরাতত্তব ও 
সংগ্রহশালা বিজ্ঞানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদসাষ্ট ও লোক নিয়োগ বিশ্বের প্রথম 
না হলেও, বেশ প্রাচীন নাঁজর । সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য রান্দ্রীয় ঘোষণা 
সে ষৃগের বিরল দণ্টান্ত বলতে হবে বো । যতদূর জানা যায় ইংল্যান্ডের রাজা অন্টম 
হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭) প্রথম আযান্টিকুয়োরিয়ানের পদ সর্রম্ট এবং লোক নিয়োগ করেন । 
১৬৭৯ থেকে ১৬৯৩ সাল পর্যন্ত যান স্টেট আ্যান্টিকুয়োরয়ান ছিলেন, সুইডনের 
সেই খ্যাত গবেষক. ও সংগঠক 10138, 1390011,-এর প্রযতে পাঁরিপুষ্ট হল এ 
পুরাবস্তু সংগ্রহ । ১৭৮৬ সালে ফরাসী দহ্টান্ত অনুসারে সুইডেনে রয়্যাল একাডেমী 
অফ [িটারেচর, 'হিস্টি এণ্ড আ্যা্টিকুইাটি প্রাতার্ঠিত হল জাস্ট আযাপ্টিকুয়োরয়ান 
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হলেন তার সাঁচব । এই একাডেমির উপর প:রাবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও গবেষণার 
দাঁয়ত্ব দেওয়া হল। ১৭৯২ সালে শিল্প রাঁসক রাজা তৃতীয় গ:স্তাভ একটি সাধারণ 
সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠার পাঁরিকজ্পনা করলেও, সেই বছরেই তিনি খুন হওয়ায়, সেই সংগ্রহ- 
শালা আর স্থাপিত হল না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ১৭৯২ সালে, 'রিজেম্পী সরকার 
রাজদূ্গের চিন্রসম্ভারের সঙ্গে রাজমাতার চিন্র, মুদ্রা ও মেডেলের সংগ্রহটি ক্লয় করে 
রাজপ্রাসাদে রাজকীয় সংগ্রহশালা, €4108] 70059010-এর উদ্বোধন করেন । পরে মেডেল 
ও মুদ্রার সংগ্রহাটি স্টেট আ্যান্টিকুয়েরিয়ানের মূল সংগ্রহের সঙ্গে যৃস্ত করা হয়। 
রাষ্ট্রীয় পুরাবস্তু বিভাগের কাজকর্ম ও সংগ্রহের গুণগত মান ও পাঁরমাণ স্টেট আযাণ্টি- 
কুয়োরয়ান 107 12071] 71110919100 এর কার্যকালে ( ১৮৩৭-৭৯ খঃ) এত উন্নত 
হয় যে এ বিভাগের প্রত্ব-সংগ্রহশালাটি গুরুত্ব ও আধুনিকতার দিক থেকে, ইওরোপের 
অন্যতম আ'কয়োলাঁজ মিউাঁজয়মে পাঁরণত হল । রয়্যাল আর্মার, রয়্যাল মউাজয়ম 
অফ আর্ট এবং স্টেট গ্যাণ্টকুইটি বভাগের প্রত্রসংগ্রহ হীতিমধ্যে যার নাম দেওয়া 
হয়েছে ন্যাশান্যাল 'হস্টারক্যাল 'মিাঁজয়ম, 8201 77190119512 17৬11597017), একই 
সঙ্গে রাজধানণ স্টকহোমের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত হওয়ায়, প্রচন্ড স্থানাভাব দেখা দেয় । 
এই কারণে একটি নবানার্মত ভবনে জাতীয় সংগ্রহশালা প্রাতিষ্ঠা করা হল ১৮৬৬ সালে । 
১৮৮৪ সালে রয়্যাল আর্মার সংগ্রহাট পুনরায় রাজপ্রাসাদে সারয়ে এনে জাতীয় সংগ্রহ 
শালায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট [বিভাগ খোলা হল। ১৯৪৩ সালে স্থানাভাবের কারণে 
জাতীয় সংগ্রহশালা ভবন থেকে ন্যাশান্যাল হিস্টারক্যাল মউাঁজয়মের সংগ্রহটি আর 
একাঁট নর্বানার্মত ভবনে সাঁরয়ে নিয়ে গেলে ন্যাশন্যাল মিউাজয়মের ভবনে রয়্যাল আর্ট 
1মউাঁজয়মের সংগ্রহটি থেকে যায় এবং ভবনের নামে ন্যাশন্যাল [িউঁজয়ম নামে আঁভাঁহত 
হতে থাকে । এইভাবে ইতিহাসের নানা আঁকা বাঁকা পথ ধরে সুইডেনের তিনাঁট বৃহৎ 
জাতীয় সংগ্রহশালা- অস্ত্রশস্ত্র, চারুকলা, ও প.রাবস্তু সম্বন্ধীয় ক্লমশ পৃথক সংগ্রহ- 
শালা হয়ে উঠল । 

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ছকে ১৭৩৯ সালে সুইডেনে রয়্যাল একাডেমি অফ 
সাইন্স প্রাতাঙ্ঠিত হয় । এই সংস্থার সদস্যদের দেওয়া দান থেকে এখানে গড়ে উঠল 
কৌতুহলোদ্দীপক প্রাকৃত বস্তুর সংগ্রহ. সৌঁট ক্রমশ তথ্যাভীত্তিক ন্যাচার্যাল 'হাস্টি 
মিউাঁজয়মে পাঁরণত হল । অবশেষে ১৮৪১ সালে প্রাতীগ্ঠিত হল প্রকাত বিজ্ঞানের 
জাতীয় সংগ্রহশালা [ব2001101501158 11115055861 সাইন্স একাডেমি ভবনে 
চ্ছানাভাব হওয়ায় ১৯১৫ সালে একটিনবনির্মিত ভবনে একাডোমর অধানে জাতি-সংস্কাঁত 
গবষয়ক 'নদর্শনগণল সাঁরয়ে এনে জাতীয় নৃ-সংস্কৃতি সংগ্রহশালা (9180908 170000- 
8189510, 11050011 ) চ্থাপিত হল। সাইন্স একাডোঁমর তত্রাবধানে আরও একাঁটি 
সংগ্রহশালা আছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক এবং বিখ্যাত রাসায়নিক জে. জে, 
বাজেশিলয়াস (১৭৭৯--১৮৪) সংক্রান্ত । সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আজ 
সংগ্রহশালার সংখ্যা পণচশের কম নয় । 

স্টকহোমের সংগ্রহশালার ইতিবৃত্ত 4১:৪1 178261005 (১৬৩৩-১৯০১ ) এর, 
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নাম স্মরণীয় । হ্যাজোলয়াস ছিলেন ভাষাতত্ববিদ এবং পেশায় শিক্ষক । ১৮৭২ 
সালে গ্রীক্মাবকাশে গ্রামে বেড়াতে গিয়ে তিনি ব,ঝতে পারলেন শিল্পোম্নাতির 
ফলে কৃষি 'নর্ভ'র গ্রাম্য সংস্কতির দ্রুত অবলুগ্তি ঘটে চলেছে । তখনই কৃষি 
সংস্কৃতির সকল উপকরণ সংরক্ষণের আশ; প্রয়োজনে কোনও সঙ্গী বা অথথ সাহায্য 
ছাড়াই তিনি একা কাজ শর: করে দিলেন । তার একক চেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে গ্রাম্য 
জীবনের নানা উপকরণ সংগৃহীত হল এবং তান সেগুীল ১৮৭৮৬ প্যারিসে অন্যাক্ঠত 
বিশবমেলায় দেখাতে সারা ইওরোপে সাড়া পড়ে গেল, সংগ্রহের বৈচিন্র্ের জন্য এবং 
[বিশেষভাবে যে আভিনব পদ্ধাতিতে [তান গ্রাম-সংস্কৃতির পাঁরবেশটিকে প্রদর্শনীতে তুলে 
ধরেন, তার জন্য ৷ চাষীর গৃহ, খামার বাড়ী, ঘরকম্বার সামগ্রী, চাযবাসের যন্ত্র, গোয়াল 
ঘর সব যেখানে যেমন ভাবে গ্রামে থাকে ঠিক সে ভাবেই সেগাঁণি প.নার্বন্যাস করে স্টক 
হোমের 91856 অঞ্চলে ১৮১৯১ সালে উণ্ম্‌ন্ত আকাশের তলে হ্যাজৌলয়াস গ্রাম- 
সংস্কৃতির আভিনব সংগ্রহশালা গড়ে তুললেন । ফলে 9180501) যে শুধু রাজধানীর 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় দুষ্টব্য হয়ে উঠল তাই নয়, হ্যাজোঁলিয়াসের এই সংগ্রহশালাটি বিশ্বের 
সকল ওপেন এয়ার মিউাঁজয়মের পাঁথক্‌ং ও মডেলাঁহসাবে স্বীকৃত হয় । সংগ্রহশালা 
আন্দোলনে একট নোতুন ধারা যুস্ত করলেন হ্যাজৌলয়াস তাঁর সজনশীল কল্পনা ও 
উদ্যোগী কর্ম প্রচেষ্টায় । বছরে কুঁড়ি লক্ষের বোশ দর্শক সমাগম হয় 981500-, 
যার মধ্যে বিদেশী পর্যাটকের সংখ্যা কম নয় । 9%817590 এখন সুইডেনের পর্যটন 
1শল্পের গ:রুত্বপূর্ণ পণ্য | হ্যাজোঁলয়াস কর্ত্‌ক সংগৃহীত নিদর্শনের একাংশ ১৮৮০ 
সালে জাতীয় সম্পত্তি বিবেচনায়, সরকার আঁধিগ্রহণ করে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৪ সালে 
রয়্যাল আর্মাঁর ভবনের আধূনকতম পদ্ধাঁততে সাজান হয় । পরে এঁ সংগ্রহের জন্য 
রয়্যাল আর্মার সংলগ্ন নোতুন একটি ভবন নির্মিত হয় এবং আকর্ষণীয় পদ্ধাতিতে 
সেখানে প্রদশগিতীল সাজান হয়েছে । অন্টাদশ শতকের আর্ডনান্স (সমরাস্ত্র ) 
মডেলগ:লি নিয়ে ১৪৭৮ সালে স্থাপিত হয় £১1076 77005907) | এই সংগ্রহশালার সংগ্রহ 
আন্তর্জাতিক মানের । জাতীয় নৌ বাহিনী সংগ্রহশালা 90260. 9101019:071919 
15610) সমুদ্র ও সম:দ্রাভিযান সংক্কান্ত সংগ্রহের সাঁমলন, ১৯৩৮ সালে প্রাতান্ঠিত। 
এই সংগ্রহশালাটি ১৯৩৪ সালে স্থাপিত কারগরী সংগ্রহশালার (05010015158 
1405681 ) পাশে অবাচ্ছিত হওয়ায় এর শিক্ষাগত গুরুত্ব বেড়ে গেছে । এছাড়া 
স্টকহোমে আছে সিটি মিউজিয়ম (১৯৩১), পোস্ট মিউজিয়ম (১৮২০ ), টেলিগ্রাফ, 
রেলওয়ে, ট্রাম, সুরা তৈরা, সক, মিউজিক, জীবাবদ্যা এবং মিশরীয় প্রত্রতত্ব সংক্রান্ত 
পৃথক পৃথক সংগ্রহশালা । সেখানে স্কুল মিউাজয়মও আছে । স্টকহোমের কাছে 
70100181201 এ রাজকীয় বাগান বাড়ীতে ১৭৬৪ সালে যে রঙ্গমণ্চ তৈরী হয় সেখানে 
গড়ে উঠেছে আঁভিনয় সংগ্রহশালা (10109101081)01705 168161 10005601 ) ১৯২২ 
সালে। এ যুগেয.অভিনয় শিল্পের ইতিহাস সংকাস্ত সকল উপকরণসহ তিরিশাট মণ 
দৃশ্য সেখানে সাজানো রয়েছে । এই থিয়েটার মিউঁজয়ম সহ রাজা তৃতীয় গ,জ্ঞাভের 
১৭৮৭ সালে নির্মিত মনোরম হাগা (17588 ) প্রাসাদ, রোমে ডাল প্রাসাদ প্রভৃতি 
সংগ্রহ-৪ 


৫০0 সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


প্রাসাদ সংগ্রহশালা, রাজসভার নিয়ন্ত্রণাধীন । রাজা পণ্চম গযুন্তাভের ছোট ভাই, 
ইউজেন (78080) ) সুইডেনের নাম করা চিত্র শিজ্পী। তাঁর মতত্যুর পর তাঁর 
21067781500 প্রাসাদ ও উদ্যানসহ অসামান্য চিত্র সংগ্রহাটি ১৯৪৭ সালে 
সাধারণ সংগ্রহশালা বলে থোঁষত হর। এখানে সুইডেনের রাজ ণন্পীদের রচনার 
একটি অসাধারণ সংগ্রহ আছে । 

সুইডেনে নবোদ্ভূত বাঁণক সপ্প্রনায় [ক শিম্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন এবং সেগীল 
বর্তমানে সাধারণ সংগ্রহশালার পাঁরণত হয়েছে । ব্যাঙ্কার ই. জে. থেইলের (70791) 
[বংশ শতকের গোড়ার দিকে সমসামাঁয়ক শিল্পীদের আঁকা সূন্দর আধ্নক চিত্রের 
সংগ্রহটি ১৯২৪ সালে সরকার আঁধিগ্রহণ করে 70791519 0211916 নামে একাঁট 
[শজপ-সংগ্রহশালার প্রাতষ্ঠা করেন । ধনী শিজ্পপাঁত ০০ ৬. ৬০]. 151155] এর 
১৮৯৪ সালে 'নাঁর্ত অদ্রালিকায় বিংশ শতাধ্দীর গোড়ার দিকে স্টকহোমেব শিল্প 
পাঁতিদের এ*বর্ধাময় জীবন যাপনের পচত্রাট ধরে রাখা হয়েছে । িল্পপাঁত পাত্রবারের 
সংগ্রহশালাঁটির বর্তমান নাম 19115/5158. 10599. এবং ১৯৩৮ সাল থেকে এাঁট 
একটি পাঁখ্লক মিউজয়ম ৷ 

ইতালী ভূমধ্যসাগরায় দক্ষিণ ইওরোপের এমন একটি দেশ যার টানা তিন হাজার 
বছরের ইতিহাস রয়েছে । প্রত্বউ্পকরণ ও শিল্পবস্তুতে ইতালার প্রাতাঁট শহর ও 
গ্রামগঞ্জ এ*বর্যযময় । এদেশের প্রাতাঁট শহরে, এমন কি ছোট ছোট শহরেও, এক 
বা একাধিক সংগ্রহশালা আছে। এগীলর বোশর ভাগই প্রত্ব-বস্তু, শিল্পকলা ও 
ইতিহাস সংক্রান্ত এবং বেশ কিছ. সংগ্রহশালা যথেষ্ট প্রাচীন ৷ ভ্যাটিক্যান [মটাঁজয়মস 
এর কথা আগেই আলোচিত হয়েছে । এ ছাড়া রোমের 10551 08121601171 
( পণ্চদশ শতকে স্ছাঁপত ) ও নেপলস 'িউাঁজয়ম (১৮২২ সালে স্থাপিত) বেশ পুরাতন 
সংগ্রহশালা । 1৬560 [821017816 ৪116 7:01176 রোমের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
সংগ্রহশালা । গত শতকের শেষ ভাগে এবং এই শতকের গোড়ায় প্রত্র-তন্তৰ বিভাগ 
পাঁরচালিত আণ্চালক বৈশিষ্ট্য মাণ্ডিত বহু জাতীয় প্রত্র-শালা স্থাপিত হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে । এদের মধ্যে 'সাঁসাঁল দ্বীপের পূর্ব ও পাঁশ্চম অঞ্চলের প্রক্রবস্তু 
পালার্মো ও সাইরাকুজের সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে, সার্দীনিয়ার পুরা-সংস্কৃতিকে 
দেখা যায় কাগাঁলয়াঁরর (08811811) 'মিউাঁজয়মে । আপুলিয়া অণ্লের টরেন্টোতে, 
মার্চেসের আখ্কোনাতে, ক্যালারয়ার ধোঁণ্গওতে আগ্াঁলক প্রত্ব-সংগ্রহশালায় প্রাচীন 
সভ্যতার ইতিহাসকে খংজে পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ইট্রীরয়ার পরা- 
সংস্কীতির সংগ্রহশালা যথারুমে ফ্লোরেন্স মিউাঁজয়ম ও রোমের [ভিল্লা 'গিউালিয়া 
1মউাঁজয়ম । রোম এবং ল্যাঁটন সাংস্কাঁতিক প্রত্ন উপকরণ রয়েছে থার্ম িওকরোটিয়ান 
িউাঁজয়মে । চিয়োতির ন্যাশনাল আকিঁাঁজক্যাল মউঁজয়ম অফ 'দি আর্জি 
এ রকম আর একটি আণ্চালক প্রত্ব সম্ভারের জাতীয় সংগ্রহশালা । 

সমাজ ও সভ্যতার হাতহাসকে পুরোপনর ক্রম বিকাশের ধারায় চিত্রিত করে 
0 0: 01811011 রোমে িডাঁজয়ম অফ রোমান 'সাঁভাঁলজেশন হ্ছাপন করেন । রোমান 
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সাম্রাজ্যের রাজনোতিক, সামারক, ধমাঁয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের 'বাভন্ন ধারাকে সামগ্রিক ভাবে ফুটিয়ে তোলার আঁভনব প্রয়াস দেখা যায় 
এই সংগ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষগ-ীলতে । 

ইতালীর বাণাঁজ্যক সমদ্ধি সপ্তদশ শতক পধ্যন্ত অক্ষ ছিল। অবশ্য বহু 
নগর ও আণ্চালক রাস্ট্রে খণ্ড বখণ্ড ইতালী এই সময় ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন প্রভাতি 
রাষ্ট্রের দ্বারা বারবার আকান্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ 'বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে । 
তব তুঁরন ও মিলান, পিসা ও বোলোগনা, ফ্রোরেন্স ও [সয়েনা, নেপলস ও পেস্টারাম 
এবং পালার্মো ও সাইরাকুজের মত সম্পদশালী নগরণীর উদ্ভব ও বিকাশে বাধা হয়নি । 
বাধা হয়ান অর্থনোতিক সম্ধির, ফলশ্রীতিতে এ সব নগরাঁকে কেন্দ্রে করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
[শল্প-সাহিত্যের নবজাগরণ বা রেনেশাঁর আবিভ্শব ও বিকাশে । রেনেশাঁ কালীন 
সংগ্রহ ও স্জন থেকে ইতালাঁর সকল প্রধান নগরে গড়ে উঠেছে দুর্লভ পথ ও চিত্র, 
মূর্ত ও অন্যান্য হাতের কাজের অসাধারণ সংগ্রহ আর সেই সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে কালে 
কালে সংগ্রহশালা । ফ্রোরেন্সের 8101101902, 1.911752021208 এবং মিলানের 310110- 
19০2, ১1170919109 কে দূর্লভি পঠুথ পঃ্তকের গ্রন্থাগার না বলে িউজিয়ম বলাই 
উচিত । ইতালীর শিক্ষা মন্মকের অধীন ডাইরেকশন ফর আ্যাণ্টিকুইটিস আ্যাণ্ড 
ফাইন আর্টস সকল রকম প্রত্র-উংখনন, সমীক্ষা, শিজ্প-শিক্ষা, ও সংগ্রহশালাগযীল 
পাঁরচালনা করে থাকে । বর্তমানে ইতালীতে পাঁচশর আঁধক সংগ্রহশালা রয়েছে । 
[বদেশী পর্যটক আকর্ষণে ইতালীর শিল্প সংগ্রহশালাগ-ীলির যথেম্ট অবদান আছে । 

গ্রীসের পরাবজ্তু রোমান সাম্রাজ্যর সময় থেকে তুর্কি সাম্রাজ্য কাল 
পর্য্যন্ত প্রায় দহাজার বছর ধরে বার বার পরজাতির দ্বারা লুশ্ঠিত হয়। এ রকম 
একটি কলংকজনক ল:শ্ঠন ঘটে অণ্টাদশ ও উনাঁবংশ শতকের সন্তিক্ষণে যখন, আর্ল 
অফ এলাঁগন ইংরেজ রাজদ্তি হয়ে কনস্টান্টিনোপলে আসেন । সে সময় গ্রীস 
তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন । আর্ল অফ এলাঁগনের নাম টমাস ব্রুস. জাতে 
স্কট, জন্ম ১৭৬৬, হ্যারো ও উইঞ্চ্টেরে শিক্ষিত । ১৭৯৯ সালে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত নিয্ত 
হলেন তুরস্কের অটোম্যান রাজসভায় । এই চাকাঁরই তার জীবনে কাল হল। এর 
ফলে তাকে হারাতে হল মানসম্মান, অভিজাত্য; সম্পদ, স্ত্রী এবং নাকের নিয়াংশ । 
নাকের বদলে নরুণ পাবার মত পেলেন পার্থেননের এথেনা মান্দির থেকে খসানো এক 
জাহাজ আনন্দ্য সূন্দর গ্রীক ভাস্কর্যয ৷ এসব কিছুই হতনা, যাঁদ না তুরস্ক যান্লাকালে, 
পার্থেননের মান্দরের ভাস্কর্ষোর প্ল্যাস্টার ছাঁচে তোলা প্রাতিরূপ" পাঠানোর ব্যবস্থা 
করার?কথা, তাঁকে কথা প্রসঙ্গে; তাঁর বন্ধ বলত । 'তাঁন ১৮০০ সালে গ্রীসে পেশছে 
অবহেলাম্ন পড়ে থাকা প্রাচীন গ্রীক সৌধগুলি দেখলেন । তুকণী রাজ কম্চাররীদের 
ঘ;ষ দিয়ে ঘে কোনও পর্যটক সেখান থেকে 'ষা খ্াঁশ নিয়ে যেতে পারে তা? 
জানলেন । তুরস্কের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক তথন খারাপ যাচ্ছে, কেননা নেপোিয়ন 
অটোম্যান সাম্নাজ্যডুন্ত মিশর দখল করে 'নয়েছেন। কস্তু ইংরেজ নৌ সেনাপতি 
নেলসনের নো বাহিনীর তাড়ায় ফয়াসী সেনা মিশর ছাড়তে বাধ্য হল, ১৮০১ সালে । 


৫২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সম্রাট খুশী । ইংরেজ রাষ্ট্র দূতকে ধন্য বাদ জানালেন । ঠিক সেই সময় এলাঁগন 
সম্রাটের কাছে কিছ: গ্রীক প্রত্র-বস্ত; দেশে পাঠানর অনুমাতি চেয়ে নিলেন। ফরমানে 
লেখা হল 40581০1)9, ইতালী ভাষায় যার অর্থ ধকছ? । ব্যস, আর দোঁর না 
করে তিনশ' লোক লাগিয়ে এক বছরে পার্থেনন মান্দর ও সমাধিস্থল থেকে খুলে 
জাহাজে তুলে দিলেন শতাধিক শেহত পাথরের মাত, স্তম্ভশীর্ধ, খোদাই কাজ, শিলা 
লেখ প্রভৃতি এবং অসংখ্য ছোট ছোট খোদাই করা মূর্ত, চিন্তিতমৎপাত্র ইত্যাদি । 
ইতিমধ্যে এলাঁগন অসাধারণ সন্দরী এক আঁভজাত মাঁহলাকে বিবাহ করেছেন এবং 
পৈতৃক ভিটায় নোতুন প্রাসাদ তৈরীর পাঁরকল্পনা পাকা হয়ে আছে । ফলে এতসব 
পার্থেনন সম্পদ খুলে আনার শুরুতে, দেশের শিজ্পীরা এই অনুপম শিল্প সোন্দর্য্য 
দেখে ভাস্কর্য !শিজ্পের মান উন্নত করার সুযোগ পাবে, এ জাতীয় যে সব ভাবনা 
তাঁর মনে 'ছিল, সে সম্পদ দেশের মুখে পাড় দেবার পর, তাঁর মনের ইচ্ছা পাল্টে 
গেল । শেহত পাথরের শিল্প কর্মে সাজান নোত.ন প্রাসাদ ও স.ন্দরী স্ত্রী নিয়ে 
যে জীবন অপেক্ষা করছে মন তখন সেই সুখসপ্নে বিভোর । 

এলাগনের এই কাজে স্ানীর সহযোগী 1.551917-র দেওয়া বিবরণে পাওয়া যায় 
যে কুলিরা যখন এথেনা মান্দর থেকে মূর্ত ভার্ত বাক্স নামাচ্ছিল তখন নাক একি 
বাক্সের ম্ণার্তগ্াঁল প্রাতিবাদে নড়ে ওঠে এবং কুঁলিদের হাত থেকে বাক্সঁটি ছিটকে যায় । 
১৮০২ সালে মূর্তি ভীর্ত বাক্স নিয়ে জাহাজ ইংল্যাশ্ডমুখীঁ হল । এলাগন কিন্তু আক্রান্ত 
হালেন নিদারুণ চর্মরোগে. তাঁর মুখে বিকৃতি দেখা 'দিল এবং নাকের তলার দিক ক্ষয়ে 
খসে গেল । সেই বছরই ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সবজপ কালীন শান্ত চুন্তর সময় এলাঁগন 
প্যাঁরসে থাকা অবস্থায় শান্তচ্যান্ত ভেঙ্গে যায় এবং নেপোিয়ন বন্দী করলেন 
এলগিনকে । 'তিনবছর বন্দী জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে দেখেন স[ন্দরী স্ত্রী প্রাতবেশীর 
সঙ্গে ব্যাঁভিচাঁরনীর জীবন যাপনে মত্ত । তিত্ত ও'বশ্রী বিচ্ছেদের মামলা চলল বছরের 
পর বছর । ১৮০৭ সালে হাউস অফ লর্ডসের আসনটি হারালেন এলগিন ৷ সকল দিক 
থেকে বিপর্যস্ত এলাগনের সম্বল তখন সেই মাবেলের পুর সম্পদ । সাত তাড়াতাঁড় 
এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন লণ্ডনের পারক্লেনেন এক ছাউাঁনতে । সেখানেও 
ঝঞ্ধাট । গ্রীক ধ্রুপদী শিল্পে পণ্ডিত রিচার্ড পেইন নাইট সেগুলি দেখে কাগজে 
[লখলেন, মূর্তগযীল রোমান আমলের কাপ, পার্থেননের শিল্পীদের কাজ নয় । অপর 
পক্ষে শিল্পী বেঞ্জাঁমন রবার্ট হেডন সে সব মূর্ত দেখে বিমোহিত । তাঁর ডাইরীতে 
[লখলেন--“গ্লীকেরা ভগবান ছিল !” না হলে এমন রূপময় শিজ্প তাদের হাত 'দিয়ে 
বেরয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই নিয়ে তকের্র ঝড় বয়ে গেল। দেউলিয়া হয়ে 
পড়েলেন এলিন । অবশেষে ১৮১৫ সালে সরকার সেগুলি নামমাত্র মূল্যে, মানত 
পণ্মান্রশ হাজার পাউণ্ডে কিনে 'রাঁটশ 'মউাঁজয়মে রাখার ব্যবন্থা করলেন। 
€ীঁসের সবাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসগ্গকারী কাঁব বায়রণ ছিখেছিলেন, গথরা ঘা 
ছেড়ে 1দয়োছিল, স্কটরা তাকে ধংস করল । অবশ্য স্মরণীয় যে কাঁবর মা ছিলেন 
সরুটন্যাণ্ডের মেয়ে । তব; তান বললেন “আমি এ কাজের প্রাতিবাদ কার এবং চিরাঁদন 


সংগ্রহশালার স্মতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ ৩ 


করব । ইংল্যান্ডের শিল্পীদের ভাস্কর্ষয শিক্ষার জন্য এথেন্সের ধবংসাবশেষ লুন্ঞন ? 
সেই সব শিল্পীদের শিক্ষা দেওয়া মিশরীদের স্কেটিং শেখানোর মতই'।” এলাগিন 
মাবেলের ঘটনাটি ঘিরে নোতুন করে ঝড় উঠল কাঁব বায়বণের গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে 
আত্মোত্সগ্গের শত বার্ধকীতে, ১৯২৪ সালে । একদল বাদ্ধজীবী বললেন যে এগ7ীল 
গ্রীসকে ফেরত দেওয়া উচিত । জাতীয়তাবাদ গ্রীকেরা সোচ্চার হলেন । ইংল্যান্ডের 
প্রধান মন্ত্রী র্যামসে ম্যকডোনাজ্ড বললেন “এ 'জানিষগনুল যাঁদ ইংল্যান্ডে রাঁক্ষত না 
হত তবে গ্রীসের সবাধীনতা যুদ্ধের সময় ( তুক্শী কামানের গোলায় ) সেগুল ধ্বংস 
হয়ে যেত। কোঁহনূর ফেরতের মত এলাঁগিন মাবেলি ফেরতের দাবী আজও 
মাঝে মাঝে ওঠে । পার্থেননের অপসত সম্পদ ফেরতের দাবী আপাতত চাপা পড়লেও 
তৎকালীন রান্ট্র পঙ্ঘের (79889 01 ি৪01015 ) অন্তর্গত আন্তর্জাতিক স'গ্রহশালা 
সংস্থা, আই. এম. ও, অথণাৎ ইন্টারন্যাশান্যাল 'মিউাঁজয়মস আফিস গ্রীস সরকারের 
সহযোগিতায় একটি আন্তজাতিক সম্মেলন আহহান করলেন, যার আলোচ্য বিষয় ছিল 
«প্রীতহাঁসিক ও নান্দনিক সৌধের রক্ষা ও সংরক্ষণের সমস্যা” । একাডেমি অফ এথেন্সে 
অনষ্ঠত ১৯৩১ সালের এই সম্মেলনে পুরাবস্তু ও শিল্প কলার নিরাপত্তার প্রশ্ন 
আলোচিত হয় এবং দেশের বাইরে জাতীয় প্রত্ন ও শিল্প নিদর্শন পাচারের বিরুদ্ধে 
কোন দেশে ক ব্যবস্থা আছে তার সমাক্ষা হয় । 


কন্তু অনেক দেশই মনে করে যে শিজ্প-উপভোগের একাটি বহুজনের দিক 
(০0119011%৪) আছে । সুতরাং 90178-109 শিল্প সংগ্রহ অনুমোদিত হওয়া 
উঁচত, এ ব্যাপারে অযথা বাধা [নষেধ আরোপ য্যান্তযুক্ত নয় । যেমন গ্রীস, ইতালা 
তুরস্ক প্রভূতি এতাবং ক্ষতিগ্রন্ত জাতির দাবীতে সেই সম্মেলন অন্যায়ভাবে বিরতি, 
অপহৃত বা অপসত শিল্প ও প্রত্র-সম্পদ ফেরত চাইবার আঁধকার স্বীকার করে নেয় । 
এ আঁধকারটুকুই স্বীকৃত হল, কিন্তু হাজার হাজার এঁ জাতীয় দ্ুব্য প্রত্যর্পণের কোনও 
ব্যবস্থা হল না। আজও হয়ানি, যাঁদও এ ব্যাপারে আরও বেশ কয়েকটি সম্মেলন 
হয়েছে । তবে গত কয়েক দশকে বে-আইনী পাচার, অননমোদিত রপ্তানী বা 
আমদানি, অপহৃত বস্তু পুনরদদ্ধারের চেষ্টা এবং কোনও সংগ্রহশালায় সে রকম 'জাঁনস 
পেশছলে বা বিক্লীত হলে তা" প্রত্যর্পণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পীলশ সংস্থা 
(1000101), আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পর্ষং (1001৮ বা 17091112010108] 00810০11 
01 7+10590075 ) এবং এই সব সংস্থার সদস্য রাম্্র ও সংগ্রহশালাগ[ঁণর মধ্যে পারস্পাঁরক 
সহযোগিতার ক্ষেন্র প্রসারিত হয়েছে । আইকম ও ইপ্টার পোল এ বিষয়ে যথেষ্ট 
সাক্রিয়। 

[পিরামিড লুষ্ঠন খুঃ পৃঃ দ্বাদশ শতক থেকে চলে আসছে এমন, প্রামাণিক তথ্য 
আছে। তবে সপ্তদশ শতক থেকে উনাঁবংশ শতক এই [তিনশ বছরে ইওরোপের 
বেশির ভাগ রাজকীয় সংগ্রহ ও জাতীয় সংগ্রহশালায় যে পাঁরমাণ মিশ্রীয় পঃরাবস্তু 
এসে পেশীছেছে তা' তুলনাহাঁন। নেপোিয়নের মিশর আঁভিযানের পর মিশরের বিবরণ ! 
(198901801101) 46 178)116 ) গ্রন্থটি প্রকাশের পর এবং 01)871001101 কর্তৃক 
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[২750179100০ নামক মিশরীয় শিলালেখের চিন্রালাপ পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়ায় 
উনাঁবংশ শতকের গোড়া থেকেই মিশরায় প্রত্ব-সম্পদ লণ্ঠন এবং ইওরোপে পাচার ও 
বকুয়ের বল্গাহীঁন কারব্র চালু হল। সকল ইওরোপাীয় দৃতাবাসগুলি হয়ে 
উঠল মিশরাঁয় প্রত্রবস্তু পাচারের ও বাবসার বৃহত্তম কেন্দ্র । এদের পৃন্ঠপোষকতায় 
[মিশরীয় পুরা নিদর্শনের বড় বড় ব্যবস|ঁয়ক সংগ্রহ গড়ে উঠল যেমন 981, 1919৬০6, 
1১510190012) /১17290256, /501)2172511, 10109090804 ৯০17 এবং [36170171 সংগ্রহ; 
সেগবীল সময়মত ইওরোপের সংগ্রাহকদের কাছে বিব্লয় করা হয় এবং কালে কালে 
প্যারিস, বালিন, লণ্ডন. লেডেন, ভিয়েনা. তুরিন প্রভৃতি সংগ্রহশালায় হ্থান পায়। 
[মশরের প্রাচীন চিন্রীলীপর পাঠোদ্ধারকারী 01810001110 এ জাতীয় প্রত্ব- 
ণনদর্শন অপসারণের প্রাতবাদ করে মিশরের শাসক পাশাকে উপযন্্ত ব্যবস্থা নিতে 
অনুরোধ করলেন । ১৮৩৪ সালে পাশা ইউসেফাঁজয়া নামক এক রাজকর্মচানীর উপর 
প়্ানিদশ'ন সংরক্ষণে দায়িত দিলেন । শিক্ষামন্ত্রী শেইখ রিফফার (1) 
তত্তাবধানে 1720০191। সরোবরের িনবটচ্ছু একাঁট স্কু্স বাড়িতে একটি সংগ্রহশালাও 
প্রীতান্ঠত হল । ইউশেফাজয়া ও তার সহকারীরা 'বাভন প্রত্বস্থান থেকে পরা বস্তু 
সংগ্রহ করে আনতে শুর করলেন । 'ণ্ণ্টাণ্ট বে স্গ্ নর তালিকা নথীবদ্ধ করে প্রত্ব- 
বস্তু পাচার বন্ধ করতে প্রয়াসী হনে হবে কি. মিউজিরমের সংগ্রহ আর বিশেষ বাড়ল 
না। ইউসেফ প্রত্রস্থলে পেশোছনর আগেই সেখানকার নিদর্শন ফাকা হয়ে যেতে থাকল 
অথবা দেখা গেল কোনও সদ্দকারী কর্মচারী দর্শকদের সেগুলি 'বাল বণ্টন করে 
দিয়েছে ; অবশ্যই নিঃস্বার্থ বদান্যতা নয় । স্কুল বাড়ী থেকে মিউাঁজয়ম স্থানান্তরিত 
হল শিক্ষা মন্ত্রকের কোয়ার্টার্সে, দুর্গের অভ্যন্তরে । ১৮৫৬২-৫৪ সালে সকল সংগৃহীত 
বস্তুর তালিকা তৈরী করা হল। ১৮৫৫ সানে। আস্ট্রয়ার আর্চ ডিউক ম্যাকামিলান 
কার্ধা ব্যপদেশে কায়রোর পাশ দিয়ে যাবার সময় দি মনে করে এই সংগ্রহশালা দেখতে 
এসে পাশা আব্বাসকে কটি জিনিস মিউজিয়ম থেকে দেবার অনুরোধ জানাতে সদাশয় 
পাশা মহাশয় পুরো সংগ্রহশালাটি তাঁকে দান করে দিলেন । পাঁথবীতে এমন ঘটনা 
বোধ হয় আর ঘটোন । একটি দেশের সমগ্র সংগ্রহশালা দান করে দিলেন সেই দেশেরই 
রক্ষা কর্তা পাশা । এখন সেই দানকৃত সংগ্রহটি ভিয়েনা জাতীয় সংগ্রহশালার সম্পদ । 
অষ্টাদশ শতকে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ক্রমশ তা" ইউরোপের গণ্ডী ছাড়িয়ে 
উত্তর আমোঁরকা, জাপান, ভারত, চীন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রোলয়া__বিশ্বের 
নানা অঞ্চলে ছাঁড়িয়ে পড়ে । সংগ্রহশালার উপর িল্প বিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাব 
অভাবনীয়--সংগ্রহশালার বিকাশ, হ্ছাপত্য রাত, প্রয়োগ পদ্ধাতি সকল রকম কার্য্য- 
ক্রম, প্রচার ও প্রসার সকল ক্ষেত্রেই শিল্প বিপ্লব সরাসাঁর নানা ধরনের আধুনিকীকরণ 
ঘাঁটয়েছে । সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে শিল্প 'বপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হল পৃথিবীর প্রায় সকল 
উন্নত ও কিছ; কিছ উন্নাতিকামী দেশে যল্ত্-শিজ্প ও কা?নগাঁর বিষয়ের উপর ছোট- 
বড় সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা ও ক্লম-প্রসার ৷ সবচেয়ে প্রাচীনতম সাইজ্স এণ্ড টেকনোলাজ 
1মউাঁজয়ম, 70565 ৫65 1601010500065 00 (0:011907/810176 80018] ৫98 
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4১15 ০ 71501915 এ যন্তৃশিল্প সংক্রান্ত প্রায় সকল রকম এঁতিহাসিক নিদশ'ন আছে। 
এই প্রাতষ্ঠানটি উনবিংশ শতকে প্যারিসের একি জনাপ্রিয় সামাজিক কেন্দ্রে অবস্থিত 
ছিল। কিন্তু এ অঞ্চল নগরার ঘঘাঁঞজজ পাইকারণ বাজারে পাঁরণত হওয়ায় এবং 
কলাপ্রেমী প্যারিসবাসীদের ঘন্-শল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে ওদাসীন্য থাকায় এটির 
আধূুনিকীকরণ আর সম্ভব হয়ন। অবশ্য সাম্প্রীতককালে এই 7496০ ৫৩ 
[7 ০০11109১ (বর্তমান নাম) দীর্ঘ দিনের আলস্য ঝেড়ে ফেলে সরকারাঁ শিক্ষা 
মন্কের অর্থানুকুল্যে আধুনিক সংগ্রহশালা হয়ে ওঠার চেচ্টা করছে । ১৯৩৭ সালে 
প্যারিসে যে আন্তজাতিক শিজ্পমেলা হয়, তাকে কেন্দ্র করে প্যারিস বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রযত্ে 791215 9 12 7090০9679 নাগে একটি পরাক্ষা-নিরীক্ষার অকারিগরা বিজ্ঞান 
সংস্থা গড়ে ওঠে । এই প্রাতিষ্ঞানাটি তাদের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে বলেন £ “আমাদের 
মূল জক্ষ্য দর্শকদের বিজ্ঞান সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে পরাচত করা; গবেষণার 
মানের অবনমন না ঘাঁটয়ে বড় বড় পরক্ষা-নিরণক্ষা ব্যাপক জনসাধারণের কাছে পৌছে 
দেবার জন্য বার বার দেখান ।” এর ফলে আজ এ প্রাতিষ্ঞানে অংক, জ্যোতি- 
্বজ্ঞান. পদার্থীবদ্যা, রসায়ন, জীবাবিদ্যা এবং ডান্তাঁরি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা দেখিয়ে এ সব বিষয়ের নিয়ম ও তত্ত্ব সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা 
করা হয়। 1740569 ৫০ [90171010069 যন্ত্র-শিজ্প ইতিহাসের উপর একপেশে ঝোঁকের 
পাঁরপুরক হয়ে উঠেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই প্রদর্শন ভবনটি । যুবক- 
যুবতীদের মধ্যে গবেষণা ভীন্তক বিজ্ঞান সচেতনতা বাঁড়য়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রদর্শন ও কার্যক্রমের উদ্দেশ্য । 


লণ্ডনের সাইন্স মিউাঁজয়মের পোষাক নাম টব 8110021 105201) 01 90197,00 
8170 [1001519) ইংল্যাণ্ডের প্রিন্স কনসর্টএর উৎসাহে লগ্ডনে অন্যীষ্তঠত ১৮৫১ 
সালের 01681 1851010110]-কে ভিত্তি করে ২৮৫৭ সালে গড়ে ওঠে । প্র্মে এটি 
সাউথ কেনাঁসংটনের 19591) 07 12110900115 (পরে যার নাম হয় 
₹৬10(0119, 8100 /৯100 1 056011) )এর মালবরো হাউসে অবাস্ছত ছিল। ১৮৬৪ 
সালে এটি এরক্সাবশন রোডের অপর দিকে একটি ভবনে স্থানাস্তীরত হয়৷ দ্বিতাঁয় 
মহাষুদ্ধে এই ভবনটি ও তার সম্প্রসারিত অংশ ক্ষাতিগ্রন্ত হওয়ায় মিউাঁজয়মা্টর জন্য 
১৯৬২ সালে একটি বিশাল ভবন তৈরগ-হয় । সংগ্রহশালাটির প্রায় সন্তর ভাগ প্রদশ" 
[শল্পোতহাসের নিদর্শন । মেঝের মোট আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ ফুট এবং বার্ক দশক 
সংখ্যা ২০ লক্ষের মত । নানা রকমের শিক্ষা-কার্যাক্রমের ব্যবন্থা (ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী 
সহ) এই দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিজ্ঞান সংগ্রহশাল।টিতে আছে। বার্মিহাম সিটি 
[মউঁজয়ম এণ্ড আর্ট গ্যালারীর অধীনে, ১৯৫০ সালে, সিটি মিউজিয়ম অফ সাইন্স 
এণ্ড ইপ্ড্রাস্ট্রীজ প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি পুরানো কারখানায় । বর্তমানে সেই একই 
স্থানে একটি নোতুন ভবনে মূলত ৮1:০০ 770059 (00911501102 01 ঠ170811 /1075- 
এর [ীজানসগাঁল নিয়ে নংগ্রহশাল।টি পুনা্বন্ন্ত হলেও, বার্মিংহামের 8০01110. 


&৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 
৪110 ড/৪:. সংস্থাটির সহযোগিতায় এখানে বাঙ্প চালিত যন্দের সংগ্রহ চত্তাকর্ষক 
হয়ে উঠছে । 

হাঙ্গেরীর বূদাপেম্ট শহরে হাঙ্গেরিয়ান এ্রাগ্রকালচারাল মিউঁজিয়মাটি সে দেশের 
খ্যাতনামা কীঁষাবজ্ঞানীরা ১৮৯৬ সালে প্রাতিষ্ঠত করেন। এখানে প্রাণীইতিহাস 
এবং পশ.খাদ্য, কাষির যাঁন্রিকীকরণ, অরণ্য-বজ্ঞান, এবং পশু ও মংস্য শিকার 
সম্বন্ধীয় গবাঁচর সব নিদর্শন প্রদর্শিত । কৃষি ও পশপালন সংকান্ত সংগ্রহশালা 
হিসাবে এটি একাঁটি অনন্য সাধারণ সংগ্রহালয়, যোঁট আজ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি লোক 
দেখেছেন । সুইডেনে স্টকহোমের 161001918, 1059৩. বা কাঁরগরা সংগ্রহশালাটি 
প্রধানত ছাত্র ও গবেষকদের জন্য তৈরী । এখানে কারিগরী পাঁরবেশের মধ্যে 
বর্তমান জীবন ধারণে আবশ্যক নিদর্শন, যল্ের এঁতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান 
কালে যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধীয় উপকরণ ব্যাখ্যা সহ প্রদার্শত হয়। 

শিজ্পনগর হিসাবে চোকোশ্নোভাকিয়ার প্রাগ নগরের খ্যাতি আছে, কেননা এখানে 
37216 ও 0191 এর মত জ্যোঁতীর্বজ্ঞানী কাজ করে গেছেন । মোটরগাড়ী, উড়ো- 
জাহাজ, প্রভতি ভারাঁ শিষ্প থেকে আরম্ভ করে সুঙ্বাদ ধূমায়ত মাংস ও প্রকাশনা 
শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র প্রাগ শহর । ইউরোপের একদা এই দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরে বহু 
কাঁরগরী শিক্ষা প্রাতম্ঠান আছে। ফলে ১৯০৮ সালে প্রাতিচ্ঠিত [200781 
9০11101016 7৬1726017) বিজ্ঞান ও শিল্পের বহ বিষয়ের উপর সংগ্রহ ও প্রদর্শন? গড়ে 
তুলেছে যেমন-_খাঁন বিদ্যা, ধাতু বিজ্ঞান, পাঁরবহন, আলোকাঁচন্্র ও চলচ্চিত্র বিজ্ঞান, 
বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান, রশ্মি ?বকীরণ 'বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং 
মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ । কু কছু 'ানদর্শনের এতহাঁসকতা ও প্রাচীনতা 
গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া ১ লক্ষ ৬৫ হাজার গ্রচ্ছ, ৮০ হাজার চিত্র নিদর্শন, ৫০ হাজার 
যন্ত্র ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ক্যাটালগ এবং স্থাপত্য নক্সার এক বিশাল সংগ্রহ ভাশ্ডার 
এই আঁভিনব সংগ্রহশালায় সংরাক্ষিত আছে। 

পশ্চিম জামানীর মিউনিখ শহরটি হিটলারের সোসালিজ্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার 
[ছল এ কথা হয়ত অনেকের জানা নেই । মিউানখের 092 ৮০7 141110-এর 
নাম কেই বা শুনেছেন? ১৯০৩ সালে তাঁর প্রাতীষ্তত 79996501099 1$0190011-এর 
খ্যাত আজ বব জোড়া । সাড়ে চার লক্ষ বর্গফুট প্রদর্শনী কক্ষ জ.ড়ে রয়েছে 
যদ্্ ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের হীতবত্ত। পাঁচ লক্ষ গ্রন্থে সমন্ধ এই সংগ্রহশালার 
গ্রন্থাগার এরং নানা 'বিষয়ে বিদগ্ধ-মণ্ডলীর সম্মেলন, আলোচনা, সাংস্কীতিক অনুষ্ঠান 
আয়োজনের উপয্্ত পাঁচটি কনফারেন্স হল, যেখানে পাঁচহাজার লোকের স্থান সঙ্কুলান 
হতে পারে । পাঁশ্চম জামানীর 'বাঁভন্ন স্থান থেকে ছ'আটশ ছাত্র-ছাত্রী সপ্তাহব্যাপী 
শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে আসে । শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত সাস্তাঁহক শিক্ষণের 
ব্যবস্থাও আছে। 

রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সংগ্থা সোসাইটি অফ নেচর, আনথেহাপলাঁজ ও 
এথনোগ্রাফির উদ্যোগে মস্কো বিশ্বাবদ্যালয়ে 2০0156901001081 170150010 স্থাপিত 


সংগ্রহশালার স্মৃতি-সন্তা-ভাবষ্যং ৫৭ 


হয়, গত শতকের ১৮৭২ সালে। বিজ্ঞান ও যন্দাবদ্যাকে জনাপ্রয় করে তোলা এই 
সংগ্রহশালার মূল লক্ষ্য এবং এ কাজ মদ্কো বশ্বাবদ্যালয়ের তন্তবাবধানে করা হয় । 
ফলে গত একশ বছরের আঁধককাল ধরে এই 'িউাঁজয়মাঁট সে দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে । ১৯৪৭ সাল থেকে রাশিয়ার /১11 
000101190০1 21899, যার সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষেরও বোঁশ, সেই বিজ্ঞানী ও 
সাংস্কৃতিক গুণীজনের সংস্থার জ্ঞানশীবজ্ঞান ও সাংস্কাতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে এই বহু- 
মুখী কাঁরগরী সংগ্রহালয়টি। £১]1 [0110 50০016% 27217৩-র সমাজতান্তিক 
লক্ষ্য “জনগণের জন্য জ্ঞান” । এই গণমুখা বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে 
রাশিয়ার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, আবিত্কারক এবং যন্ত্রীশজ্পের ক্ষেত্রে যারা নোতুন 
প্রয়োগ-পদ্ধাতির উদ্ভাবক, ত।রা সকলেই এই সংগ্রহশালার জন্য প্রদর্শ (9%121010) 
তৈরী করে দেন এবং নজেরা দর্শকদের সামনে উপস্থিত থেকে সে সব প্রদর্শ ব্যাখ্যা 
করে বুঝিয়ে দেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাঁত প্রয়োগ সংকান্ত বিষয়ে এরা 
বিশেষ গ'রত্ব দেন। বর্তমানে এই সংগ্রহশালায় বারোঁটি বিভাগে শাশ্ত-উৎপাদক 
প্রায়োগিক যন্দর বিজ্ঞান, রসায়ন, ধাতৃ-বিজ্ঞান, যন্র-বিজ্ঞান, খাঁন বিজ্ঞান, মোটর ও 
ট্রাক্টর উৎপাদন ও ব্যবহার বিদ্যা, অটোমেশন, তাঁড়ং বৈদ্যতিক বিজ্ঞান, কম্প্যুটেশন, 
মহাকাশযান সংক্রান্ত বিজ্ঞান, পদার্থাবদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়, বহু রকমের যাল্পিক 
মডেল, মূল নিদর্শন, মাদ্ুত ও আলোক চিত্র, ব্যাখ্যা 'চিন্র প্রভতির মাধ্যমে প্রদার্শত। 
বছরে বারটি অস্থায়ী প্রদর্শনী হয়, দু হাজার নোতুন নিদর্শন সংগৃহাঁত হয় এবং কুঁড়ি 
লক্ষ দর্শক আসেন এই সংগ্রহশালায় । রাশিয়াতে বয়স্ক শিক্ষার জন্য বহু গণ- 
বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং মস্কো পাঁলটেকানিক মিউাঁজয়ম সহ অন্যান্য কাঁরগরী 
সংগ্রহালয়গুলি এ সব গণ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার 'ভান্ত 
ভুঁমি। একমান্র মস্কো পাঁলটেকনিক মিউজিয়ম থেকে বছরে চার-পাঁচ হাজার প্রায়োগিক 
বিজ্ঞানের 'বাঁভল্ল শাখায় বিশেষজ্ঞ তৈরী হন। 


আমৌরিকা য্স্তরান্ট্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালাগীল বিজ্ঞান শক্ষার কেন্দু 
হিসাবে গড়ে উঠছে । অবশ্য সোভয়েট রাশিয়ার মত সেই শিক্ষা-কায্যক্রম সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে যেমন নেই, তেমাঁন অত ব্যাপক ও গণমুখী নয় । মউাঁজয়ম অফ হিস্ট্রি এণ্ড 
টেকনোলাঁজ অফ 'দি স্মিথসোনিয়ান ইনাস্টাটউশন একটু ভিন্ন ধরনের সংগ্রহশালা । 
দেশের জাতীয় সংগ্রহশালা হিসাবে বিজ্ঞান ও যন্-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে 
সং্লম্ট দর্শনসমূহ এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়। যন্ত্র শিজ্পের ইতিহাস 
প্রদর্শনের প্রবণতা এই সংগ্রহশালায় বোশ। 'স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের হাস্টি 
এণ্ড টেকনোলাঁজ মিউজিয়ম এবং এয়ার এণ্ড স্পেস িউাঁজয়ম দুটি সাধারণের জন্য 
উন্মুক্ত করা হয়েছে৷ যত্তরাম্ত্রীর সরকার এই দুটি সংগ্রহালয়ের জন্য বাটের দশকেই 
সাড়ে সাত কোটি ডলার খরচ করেছেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্মিথসোনিয়ান 
পচ্থা শুধুমাত্র শিজ্প ও বিজ্ঞান সংরান্ত সংগ্রহশালা চালান না। এই সংস্থার অধীনে 


৫৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তুত ক্ষেত্রে নানা ধরনের কাজকর্ম চলছে । এর পরিচালনাধীন 
অন্যান্য সংস্থাগলি হল £ 71901 0811919 ০01 /১1১ ট্ব80101081 081195 ০1 
/৮0 801010%1 2001051021 12710 110091020101081 02801781159  991৬109, 
3019810 01 /110011021) 17010100105) £১500-0১195108] 01099152601) 70 ৯. 
7২65101)91 1301920. 01 [1000100010108] 08102109506 06901610010 11001200199, 
[0115101 01 1২20181101) 2170 01081115175 এবং আট লাখের উপর গ্রঞ্থসহ একটি 
গ্রন্থাগার । এছাড়া নানা বিষয়ের উপর পন্-পান্কা, পুদ্তক, প্রভৃতি প্রকাশন ও 
গবেষণার কাজে সকল রকম সহ।য়তা করে এই 'বিশালায়তন সংস্থা, যার উদ্ভব আজ 
থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৪৬ সালে। 


চিকাগো শহরে ১৯০৩ সালে যে ওয়াল্ড এক্সপোজিসন নামে বিশ্ব শিল্পকলঃ 
প্রদশনী অন্নান্ঠত হয়. সেই প্রদশণনীর চারুকলা বিভাগের ভবনাটতে জলয়াস রোসেন 
ওয়া্ড (১৮৬২-৯৯৩২) নামক এক ধনী ব্যবসায় তার বিজ্ঞান ও যন্ধীশজ্প সংকান্ত 
বিশাল সংগ্রহাট রাখেন । তাঁর অর্থে প্রাতান্ঠত জে আর ফাউন্ডেশন তাঁর মৃত্যুর 
পরের বছর ১৯৩৩ সালে সংগ্রহশালাটির কিছ অংশ জনসাধারণের জন্য উন্মুন্ত করে 
দেন। ১৯৪০ সালে রোজেন ওয়াল্ডের সকল সংগ্রহ নিয়ে মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড 
ইপ্ডাস্ট্রী সম্পূর্ণভাবে খোলা হল । আজ সেই ছ" লক্ষ বর্গ ফন্ট প্রদর্শনী এলাকায় 
বছরে তিঁরশ লক্ষের বেশি দর্শক ঘুরে ফিরে দেখেন পাথবাঁর অন্যতম আন্তর্জাতিক 
শিল্প ও বজ্ঞান সংগ্রহালয় । রোসেন ওয়াল্ড ছিলেন বশ্বাবখ্যাত মেল অর্ডার হাউস 
99815, [২09০0০1 ৪110 0০.-র সবণাধ্যক্ষ । 'তীন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রাঁতরক্ষা 
সংক্রান্ত সরবরাহের ব্যবসায় প্রচুর অথ“ উপার্জন করেন এবং শিক্ষা ও মানব কল্যাণের 
জন্য প্রচুর দান ধ্যান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য সমরাস্ত্র সরবরাহ করে 'যনি 
ধনী হন, সেই ব্যক্তি যুদ্ধ শেষে, ইওরোপে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের কল্যাণের 
জন্য প্রচুর দান করেন । ব্যাপারাঁট মানবতাবাদীদের কাছে কৌতংকপ্রদ । বুর্জোয়া 
বদান্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটনকারী এক দ্টান্ত। ধান ভানতে শিবের গাঁত ছেড়ে 
মূল প্রসঙ্গে ফরে আসা যাক ৷ চিকাগোর সাইন্স এণ্ড ইগ্ডাস্ট্রী সংগ্রহশালার আভিনবত্ব 
এর প্রদশণনী পদ্ধতি । যান্তিসঙ্গত ও ঘটনান:ক্রামক ভাবে প্রদর্শবন্যাসের দ্বারা বিজ্ঞান 
ও শিল্পকে ছ”ট 'দিক থেকে পরিবেশন করা হয়েছে ৷ ধরা যাক দ্‌ূরভাষিণী টোলিফোনের 
কথা-_সেখানে দেখান হয়েছে বিজ্ঞানের কি নিয়মে টেলিফোন কাজ করে, টোলফোন 
সংকান্ত মূল আবিজ্কার কাহিনী, মৌলিক আঁবিহ্কারকে ক কাঁরগরী পদ্ধাততে 
বযবহারক কাজে লাগান গেল, কতদ-র পর্যন্ত টোৌলফোনকে কাজে লাগান যায়, ব্যাপক 
উৎপাদন পদ্ধাতি এবং টেলিফোনের সামাজিক ও অন্যান্য ফলাফল। যন্দের 
মাধামে সাঁরুয় ও ব্যবহার উপযোগী প্রদর্শ এবং সহায়ক "চিত্র, চার্ট, লেবেল, প্রদশ" 
সম্বণ্ধে কানে শোনার ল্য, প্রদর্শক-বন্তা, উপয্ন্ত আলোক সম্পাত, ব্ণারোপ প্রভাত 
সহযোগে, এমনাঁক প্রয়োজনে নাটকীয় পাঁরবেশ স্াঁম্ট করে প্রদর্শনীকে আকর্ষণায় ও 


সংগ্রহশালার স্ম-ত-সন্তা-ভাবষ্যং &৯ 


মনোরম করে তোলা হয়েছে৷ বিজ্ঞান শিক্ষা সহায়ক নানা ধরনের কার্যক্রম এই সংগ্রহ- 
শালায় আছে। 

আমেরিকা যুস্তরাম্ট্রে কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়ক অনেক 
বিজ্ঞান, যন্তশিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে । এর মধ্যে 1176 [০০179 
90167706 0617019 ০01968019, ১৯৬৪ সালে অনষ্ঠত 99৪16 ৬/০115 £৪1-এর 
[কিছ প্রদর্শনটকে স্থায়ী রূপ দিয়ে গড়ে তোলা এবং সেখানে এখন শিক্ষার্থীরা প্রদর্শিত 
বস্তুর মাধ্যমে গঁণাতক-য্ান্তশাস্ত, শংদ্ধ গাঁণত, প্রায়োগিক গাঁণতি, এমনাক অঙ্কের 
রোমান্স বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে পারে । ক্যাঁলিফোি'য়ার বাকলে ইউনিভার্সি- 
[টির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত পদার্থাবদ্যার অধ্যাপক 1811750 [.4%/7090০০-এর স্মততে 
লরেন্স হল অফ সাইন্স নামে যে পদার্থ বিদ্যার উপর সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, সেখানে 
প্রদশের সাহায্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক দুরূহ বিষয়কে সহজবোধ্য করে ছান্রছান্রী ও 
গবেষকদের বোঝান হয় । পোর্টল্যাণ্ডে পোট “ল্যাণ্ড মিউাঁজয়ম অফ সাইন্স এণ্ড 
ইন্ডাস্ট্ীতে একইভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদাথ বিদ্যা, গাঁণত, যন্তাবদ্যা এবং শিজ্প- 
বজ্ঞান শেখান হয় । সমুদ্বোপকুল, পর্বত ও আগ্নেয়গারর উপর পঠন-পাঠনের জন্য 
[তিনাঁট প্রদর্শ কক্ষ এবং একটি প্র্যানেট্োরয়াম এখানে আছে। এই সংগ্রহশালাটি 
( পোষাকী নাম 01950110560] 06 90191709 ৪110 1100900/, [011910 ) 
আমোঁরকা য্ব্তরাস্ট্রের উত্তর-পাশ্চম অণ্চলে যে বিজ্ঞান মেলার অনুষ্ঠান করে সেখানে 
লক্ষাধিক মডেল আসে । [00017655৫-তে ওক [জে আটামক এনাঁ্জ মিউজিয়ম বিশ্ব- 
বদ্যালয় পাঁরচাঁলত পরমাণত বিজ্ঞান [বিষয়ক সংগ্রহশালা । স্কুল ও কলেজে গগয়ে 
যল্পাতি ও মডেলের সাহায্যে পরমাণু বিজ্ঞান শেখায় এই িউাঁজয়ম । এই প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে যে আমোঁরকা যুু্তরান্ট্রে স্কুল আইন সংশোধন করা হয়েছে. যার জন্য 
ক্লাস ঘরে সে শিক্ষাকে আবদ্ধ না রেখে, বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক 
সংগ্রহশালাগলিতে প্রাথামক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কিছ কিছ; অংশ ছড়িয়ে দেওয়া 
হচ্ছে । এর ফলে সম্পূরক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা 
হচ্ছে তা' মূলত স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সংযুুস্ত সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে এবং যে সব 
সংগ্রহশালা ইতিমধ্যে সেকাজ করছে, তাদের পরিবর্ধনের কাজে লাগছে । সমস্ত 
ম্যাসাচুসেটস রাজ্য থেকে বছরে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী বোস্টনের মিউভিয়ম অফ সাইন্সের 
[শক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং এর ব্যয় বহন করে মেব্রোপাঁলটন জিলা কমিশন 
এবং রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ । 1ফলাডেলাফয়া বোর্ড অফ এডুকেশন সাইম্স 'টাঁচং 
[িউজিয়ম অফ দি ফ্লাঙকালন ইনস্টিটিউটকে অর্থ সাহাযা করছেন । সেই অর্থে স্কুলের 
[শক্ষকদের সৌমনার-ওয়াক শপের মাধ্যমে শেখান হচ্ছে, কিভাবে বিদ্যালয় ও সংগ্রহ- 
শালার মধ্যে নাবড় সংযোগ স্কুলের শিক্ষায় কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই 
সংগ্রহশালাটি অবশ্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার একি অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান | এর প্রতিষ্ঠা 
কাল ১৯৩৪ এবং প্রথম থেকেই এদের দর্শকের শতকরা পণ্চান্তর ভাগ প্রাথামক ও 
মাধ্যামক স্কুলের ছান্র। এখানে থেস্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মডেলের সাহায্যে শিক্ষা 


৬০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


দেওয়া হয় এবং পার্বববন্তঁ রাজ্যগুলিতে "চাকার উপর সংগ্রহশালা নামে ভ্রাম্যমান 
1মউজো-ভ্যান পাঠান হয় । নিউইয়কে'র রচেস্টার শহরাঁটতে বহু শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান ও 
সুক্ষ যন্তপাতি তৈরীর কারখানা ও গবেষণাগার আছে। স্বভাবতই সেখানে ১৯১২ 
সালে গড়ে ওঠে রচেস্টার মিউাজয়ম অফ সাইন্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রী, যোৌট সমগ্র আমোঁরকা 
যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম ও কর্মব্যস্ত আগ্ীলক সংগ্রহশালা । এখানে ভূ তত্ব, জীব বিজ্ঞান, 
যন্ত-কলা ( 17901017108] ৪1), নৃবিজ্ঞান এবং সাংস্কতিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রায় 
1িতন লক্ষ [নিদর্শন আছে এবং ২৭৪ স্থায়ী গোম্তীবদ্ধ প্রদর্শের (01080 6%1710115) 
মাধ্যমে ছান্র শিক্ষক গবেষক ও সাধারণ দর্শকদের 'িজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহলী ও আগ্রহী 
করে তুলছে । বছরে চার হাজার প্রদরশ স্কুলে পাঠিয়ে দ: লক্ষের বেশি ছান্রের শিক্ষায় 
সহায়তা করা হয । পূর্বে কথিত সরকারণ সম্পূরক শিক্ষা কার্যক্রমে এই সংগ্রহশালা 
গুরৃত্পূণণ অংশ নেয় । ভাঁবষ্যতে আমোরিকা যযুস্তরান্ট্রের ছোটখাট শিল্প ও বিজ্ঞান 
সংগ্রহশালা, ীবজ্ঞান কেন্দ্ু, ফার্ম [িউাঁজয়ম, মিল 'মিউাঁজয়ম, উন্মুন্ত সংগ্রহ প্রাঙ্গণ; 
এ্রীতহা সক স্থাীনক সংগ্রহশালা প্রভাতি যত না বাড়বে, তার চেয়ে অনেক বোশ বড সড় 
আয়তনে এবং বহু সংখ্যায় গড়ে উঠবে, বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গাত 
রেখে চলতে পারে, এমন সব বিজ্ঞান ও কাবগরাঁ সংগ্রহশালা ৷ ভাঁবষ্যতে এসব সংগ্রহ- 
শালায় যন্ত্রচাঁলত ধন ও আলোক প্রক্ষেপণ, বর্ণারোপ এবং টোলাভিশন, ভিডিও 
ক্যাসেট, কর্দপিউটর প্রভৃতি নানান যন্দ্ের সাহায্য বিজ্ঞান প্রদশ নীকে আরও সহজবোধ্য 
করে তোলার সাথে সাথে প্রদর্শনীকে নাটকীয় ও আবেগানুভূতি উত্তেজক করে 
তোলা হবে। 

আঁতীরন্ত -যান্ব্িক এবং তথ্য ও তত ভারাকান্ত ধবজ্ঞান ও ছিপ সংগ্রহা- 
লয়ে আবেগ, অনুভূতি ও আনন্দের অনুপ্রবেশ ঘটাতে এবং বিজ্ঞানবোধকে 
বাস্তব আভিজ্ঞতার মধ্যে পেশছে দিতে বিজ্ঞান সংগ্রহশালাকে ভাবষ্যতে এ পথেই 
এগোতে হবে । ১৯৬৯ সালে এক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে আমোরকা য্্তরান্্ 
সমাঁক্ষিত ২৮৮৯ টি সংগ্রহশালার মধ্যে ৭৭৬টি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা অথবা এমন 
সংগ্রহশালা যেখানে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রদর্শ বস্তুর সংখ্যাধক্য । এ থেকে অনুমিত 
হয় যে আগামীকালের আঁধকাংশ সংগ্রহশালা যুগের প্রয়োজনে বিজ্ঞান বষয়ক হবে । 

ভবিষ্যতের পূর্ব চিন্তা ছেড়ে আবার বতর্মানে ফিরে আসা যাক। কানাডার 
টরেণ্টো শহরে 092016 01 90161709 &7৫ 78911101985 নামে একটি বিশালাকার 
বিজ্ঞান ও কারিগরা সংগ্রহশালা ও শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, তিন কোটি 
ডলার খরচ করে । এখানে তিন হাজার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে মিউাঁজয়ম দেখতে পারে । 
দূর থেকে আসা ছেলেমেয়েদের ডার্মটারীতে থাকার ব্যবচ্থা আছে। 'মিউজো ভ্যানে 
ভ্াম্যমান প্রদর্শনী দূর দূরাস্তে পাঠিয়ে যে সব অণ্চলে বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ের সাহায্যে 
বিজ্ঞান শেখার সুযোগ নেই, সেই সব অণ্জলের ছান্র-ছান্লীদের সামনে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা 
গুলি এক ধরনের জানার ও শেখার সুযোগ করে দেন। তবে সে সুযোগ বড় সীমিত 
ও আংশিক । সংগ্রহশালার চ্ছায়ণ প্রদর্শকক্ষে যে পারিবেশে, যে পক্ধাততে এবং যে 


সংগ্রহশালার স্মাঁত-সম্তা-ভাবষ্যং ৬১ 


জাতীয় প্রদর্শবস্তু দিয়ে এই কাজ করা হয়, ভ্রাম্যমান মিউজো-ভ্যানের সাহায্যে তার 
কণামান্র করা সম্ভব নয়। এই কথা ভেবেই টরেণ্টো সাইন্স সেন্টার ডাঁমটারীতে 
প্রয়োজন মত থাকার ব্যবস্থা করেছেন যাতে অণ্টেরিও প্রদেশের যে কোন অণ্চল থেকে 
আসা ছান্র-ছান্রীর থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা না হয় । 'মিউজিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা 
দান কার্যক্রমের এ এক আঁভনব দষ্টান্ত। 

উন্নত দেশগুলিতে কোন কোন ব্যবসায়ক ও উৎপাদক প্রাতষ্ঠান 'বাভন্ন 
ধরনের বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহাণয় প্রীতিষ্ঠায় এগিয়ে আসছেন । এদের মধ্যে 
সুইডেনের 172101। এ অবস্থিত 501. 10101081085 /০155 এর সংগ্রহশালাটি 
প্রথচটনতম কোম্পানী মিউজিয়ম ১৯২২ সালে প্রাতিষ্ঠিত। মূলত তামার খাঁনর কাজের 
ক্ন্য এই কোম্পানী ১৭৩৫ সালে স্থাপিত হলেও, পরে লোহার খাঁনর কাজ এবং বতমানে 
অরণ্যোপাদন, কাগজের মণ্ড তৈরী ও নিউজ প্রিন্ট তৈরী এবং অন্যান্য জিনিসের 
উৎপাদনের কাজও এই কোম্পানী করে । এদের সংগ্রহশালায় এই সব বষয়ের উপর 
প্রদর্শনী আছে । বছরে প্রায় পণচশ হাজার দর্শক আসেন এই সংগ্রহশালা দেখতে । 
আমোৌরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবী বিখ্যাত ০:011017)8 01895 কোম্পানীর 010108 
01055 71015001) এবং ইংল্যান্ডের 7১110011901 01855 কোম্পানীর ১1110178101) 
01855 75601) ( ১৯৬৪ সালে স্থাপিত ) দুটিতে কাঁচের তৈরী প্রাচীন ও আধুনিক 
[জানসের সূন্দর সংগ্রহ আছে । িলাঁকংটন গ্লাস [িউজিয়মাঁট সেপ্ট হেলেনা (0. ₹) 
নামক হীতহাস প্রীসদ্ধ দ্বীপে অবান্থিত। শুধু নেপোিয়নের নির্বাসন ও মতৃত্যু স্থান 
বলে নয়, এর গ:রুত্ব কাঁচ উৎপাদন ইতিহাসের সঙ্গে যুস্ত । এখানে যে র্যাভেন হেড 
প্লাস ওয়ার্কস সংস্থাটি ছিল সৌঁটর সাহায্যে ইংরেজরা ১৭৭৬ সালে প্লেট গ্লাস উৎপাদনে 
ফরাসী মনোপাঁলি ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল । 101 কোম্পানীর অর্থানুকুল্যে 
ওয়াশিংটনে স্থাপিত হয়েছে হেগলে মিউাঁজয়ম । এজাতীয় সংগ্রহশালার প্রসঙ্গে 
নেদারল্যান্ডের 12000%91 এ অবাচ্িত 11176 717011052৮০0181101) নামে বিশ্ব- 
খ্যাত বৈদ্যুতিক বাতি ও যন্ত্র নির্মাণকারী ফিলিপ কোম্পানীর সংগ্রহশালাটি 
উল্লেখযোগ্য । এই আন্তর্জাতিক উৎপাদক ও বাণাঁজ্যক সংস্থাটির সভাপাতি ফে:ডাঁরখ 
[ফাঁলপস- কোম্পানীর সংবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 71) 17550101101) [শিরোনামায় আশি 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৬৬ সালে একটি অভিনব শিল্প-বিজ্ঞান সংগ্রহশালা চ্ছাপন করেন। 
সংগ্রহশালাটি ফাঁলপস কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যের শো-রুম নয়. আর পচাট বিজ্ঞান 
[বিষয়ক সংগ্রহশালা নয়, বিশেষজ্ঞের বোধগম্য এমন যন্ত্র বিজ্ঞানের সংগ্রহ নয়, শিল্পের 
আত যাল্সিকীকরণ পদ্ধাতি দেখিয়ে মানুষের শ্রম-দক্ষতাকে ছোট করে দেখানর 
সংগ:হশালা নয়, রোবোটের সমাহারে মানুষের মনে আঁবক্লীত শ্রম সম্বন্ধে ভয় পাইয়ে 
দেবার উদ্দেশ্য এখানে নেই । দক্ষ শ্রামক, কুশলী পরিচালক, উৎপাদনের গুণগত 
প্রয়োজনে যে ধরনের যাল্সিক উন্নয়ন দরকার হয়েছে তার ইতিহাস ও নিদর্শন, 
ছোট বড় সকল কর্মীর সরাসার শ্রমের উপয্যস্ত মূল্যায়ন, শ্রামকের ব্যান্তগত দক্ষতা 
বাঁদ্ধর ফলগ্রনত, ফাঁলপস্‌ কোম্পানীর সঙ্গে সংগ্লষ্ট আড়াই লক্ষ মানুষ িভাবে এই, 


৬২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


কোম্পানীর ক্লমাভব্যান্ত ও অগগাঁতিতে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও 
করছে তারই সাঁচত্র ইীতিব-স্ত ও বাস্তব সত্যটুকু তুলে ধরা হয়েছে, নানা ধরনের প্রদর্শ ও 
[দর্শনের মাধ্যমে । এক গিল্ডার প্রবেশ দর্শনী দিয়ে বছরে লক্ষাধক দর্শক এই 
সংগ্রহশালাটি দেখে যান । মনে রাখতে হবে যে শহরে এই প্রর্দশনীটি আছে তার মোট 
লোক সংখ্যা মাত্র একলক্ষ সত্তর হাজার ৷ নিয়মিত প্রদাঁ্শত বগ্তঃর পাঁরবর্তন করা হয় 
কেননা কুমাভিব্যান্তর প্রান্তক সীমা নেই । একজন সাংবাদিক প্রদর্শন? উদ্বোধনের আগে 
1িলখোঁছলেন “এাঁটর কাজ শেষ হবে না, যেহেতু মানবজাতির কাজের শেষ নেই ।” 

উন্নাতিকামী কোন কোন দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়নেব অগ্র্গাতর ফলে বিজ্ঞান, 
[শিল্প ও কাঁরগরী সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে শুরু করছে । ইজিপ্টে কায়রো নগরীতে 
১১৬২ সালে যে সাইন্স মিউাঁজয়ম প্রাতিষ্ঠিত হয়, সেখানে এ পর্য্যন্ত সেচ ব্যবস্থা, 
মৌলিক ও প্রায়োগিক রসায়ন, পদাঞ্থ বিজ্ঞান, পারমাণাঁবক শান্ত, বেতার যোগাযোগ, 
ভূ-তত্তবৰ, আবহাওয়া তত্তব, জীবাবদ্যা প্রভাত বিষয়ে প্রদর্শ কক্ষ খোলা হয়েছে। 
ছাত্র-ছার্ীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী ও উদ্যোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বয়ধাুয়, সহজ 
যান্তিক মডেলের মাধ্যমে এ সব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তন্ত্র ও তথ্য প্রয়োজন মত 
প্রদর্শনীতে ব্যবহার করা হয়েছে । কিছ কিছ; এীতিহাসিক নিদর্শন ও দষ্টান্ত- 
জ্ঞাপক বন্ত:ও সেখানে আছে । 

ভারতে মৌিক বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও শিজ্প-কাঁরগরী বিজ্ঞানের সংগ্রহ- 
শালা গড়ে উঠতে আরম্ভ করে স্বাধীনতা (১৯৪৭) পরবত্তাঁ কালে । পণ্সাশের দশকের 
মাঝামাঁঝ (১৯৫৬) দাঁজ্গতে ন্যাশনাল 'ফাঁজক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়, 
বশঙ্কান ভবনে এবং তার সঙ্গে একাঁট ছোট জ্ঞান সংগ্রহালয়ও গড়ে উঠল । যথেম্ট- 
সম্ভাবনা থাকা সত্তেও ন্যাশনাল 'ফাঁজক্যাল ল্যাবরেটরীর সংগ্রহালযটি উঠে গেল। 
&ঁ একই সময়ে রাজস্থানে িলানিতে বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলাঁজর সংলগ্ন 
সেপ্্রলে গিউাঁজয়মে কাঁরগরাী বিদ্যার অগ্রগাতি ও সাফল্য মডেল প্রভাতি সাহায্যে 
প্রদর্শিত হয় । 

১৯৫৮ সালে প্রীতাঁষ্ঠত হল শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন বৈজ্ঞানিক ও কারগরী 
গবেষণা পাঁরষদ, সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর । এই পাঁরষদ একাঁট স্বয়ং শাসিত 
সংস্হা যার কাজ বাভন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাগার চালান। 
এই সংস্হা ১৯৫৯ সালে ২রা মে কলকাতায় বিড়লা পাঁরবার কর্তৃক দান করা একটি 
বাড়ী ও একখণ্ড জাঁমর উপর বিড়লা শিজ্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা নামে একা 
জাতীয় প্রাতত্ঠান স্থাপন করেন । প্রথম স্থাপনের সময় এই সংগ্রহশালাটির মূল 
উদ্দেশ্য ছিল সি এস আই. আর -এর 'বিভিন্ন গবেষণাগারে যে বৈজ্ঞানিক গবেগণা ও 
1শল্পোন্নয়নে উদ্ভাবনী কাজ হচ্ছে সেগনল সম্বন্ধে এই সংগ্রহশালার মাধ্যমে 
উৎপাদক, শবজ্ঞানী, ব্যবহারকারী ও সাধারণ মানুষকে ওয়াঁকবহাল করে তোলা । 
[কচ্তু একে একে প্রদর্শনী কক্ষগযীলর উদ্বোধন হলে দেখা গেল যে বিজ্ঞান ও শিজ্প 
সংক্রান্ত নানা রকম যজ্পপাতি, মডেল, এীতহাসিক নিদর্শন, আলোকচিত্র, চার্ট, 


সংগ্রহশালার স্ম-তি-সত্তা-ভাবিষ্যং ৬৩ 


ডায়রামা প্রভৃতির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্তৰ, বিভিন্ন বিভাগের ক্রমোন্লয়ন, 
কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে 'বাভল্ন দেশে যে সব নব নব পদ্ধাতর আঁবজ্কার হয়েছে, 
সেগঁলর কিছ; কিছ;, 'বাভল্ন বিষয়ে ভাগ করে, প্রদর্শিত হয়েছে । প্রদর্শনীর 
প্রকীতি ও চার্লে ্রীতহাসিক ধারা তুলে ধরার প্রবণতা থাকলেও, বিজ্ঞানের প্রায়োগিক 
ও ব্যাবহারক দিকগুলোকে উপেক্ষা করা হয়নি । প্রায় বিশ হাজার বর্গফন্ট 
ভাত্তভামি সমান্বিত তিনতলা বাড়িটিতে নিম্নোন্ত বিষয়ের প্রদর্শনী কক্ষ আছে £ 
পরমাণু কেন্দ্রিক পদার্থাবদ্যা, শান্ত, জনাপ্রয় বিজ্ঞান, খানাবদ্যা, তামা, লৌহ 
ও ইস্পাত, খানজ তৈল. বিদ্যুত, দুরদর্শন ও বিদ্যুতিক (61901017105) বিদ্যা, 
যোগাযোগ বিজ্ঞান ( কম্যনিকেশন) ও পাঁরবহন । এছাড়া নবানার্মত ভবনের 
ভগর্ভে কয়লা খাঁনর বাস্তব উপস্থাপনা করা হয়েছে। সংগ্রহশালার উন্মন্ত 
প্রাঙ্গন সর্পাগার, বামন গাছ (7301591) ও ক্যান্াসের প্রদর্শনী দিয়ে সাঁজয়ে চতবর 
সজ্জাকে শিক্ষামূলক ও তৃপ্তিদায়ক করা হয়েছে । 

প্রায় একই সময় বাঙ্গাশোরের একটি 'বদগ্ধ মণ্ডলী পূর্বতন মহাঁশর রাজ্যের 
প্রখ্যাত ইঞ্জীনয়ার, নগর পাঁরকজ্পনা বিশারদ ও প্রশাসক প্রয়াত ডঃ$এম. বিশ্বে*বরাইয়ার 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'নার্মত ভবনাঁট ১৯৬২ সালে বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা 
পাঁরষদের হাতে তুলে দেন, একটি শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য ৷ 
১৯৬৫ সালে সেখানে বিশ্বৈ*্বরাইয়া ইন্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড টেকনোলাঁজক্যাল মিউজিয়ম নামে 
[শজ্প ও কাঁরগরণ বিষয়ে সংগ্রহশালার প্রথম প্রদর্শনী কক্ষের উদ্বোধন হয়। ধারে 
ধীরে সেখানে চাঁ্লশ হাজার বর্গফট গহাভ্যন্তর এলাকায় একাঁট আধ্াঁনক শিল্প ও 
কাঁরগরী সংগ্রহালয়ের উদ্ভব হয়। এই সংগ্রহশালায় প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
গুরুত্বপূর্ণ আবিচ্কারগনুিকে মডেল ইত্যাদি মাধ্যমে দেখানো হয়েছে । 

বিজ্ঞান ও শিজ্প গবেষণা পাঁরষদের উদ্যোগে বোম্বাই শহরে নেহরু সাইন্স 
সেপ্টারের উদ্বোধন হয় ১৯৭৭ সালে । অবশ্য নেহরু সাইন্স সেন্টার গড়ে তোলার কাজ 
এখনও চলছে ।“শব্দ ও শ্রবণ”, “বিজ্ঞান ও শিশ.” এবং “অজানাকে জানা” নামে তিনটি 
এক্সীবশন গ্যালারাতে প্রদর্শ তৈরীর কাজ এাঁগয়ে চলেছে । এর সঙ্গে সেখানে গড়ে 
উঠছে পাঁচ একর জাঁমর উপর চিলদ্রেনস সাইন্স পার্ক। সেখানে চৌধাঁটাট বৃহাদাকার 
মডেলের সাহায্যে বিজ্ঞানের মজাদার 'দিকগযঁল তুলে ধরা হচ্ছে । 

১৯৭৩ সালে যোজনা কমিশন দেশের .বিজ্ঞান ও শিল্প সংগ্রহালয়গুলি সম্বন্ধে 
উপয্ত্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেবার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য একাটি 
টাস্ক ফোর্স গঠন করেন । এই টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ অননসারে বিজ্ঞান ও শিজ্প 
গবেষণা পাঁরষদের অধীনন্ত সকল সংগ্রহশালা ভারত সরকারের শিক্ষামণ্ত্রকের অন্ত- 
ভূ্ত একটি স্বয়ংশাসত সংস্থা, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ [মিউাঁজয়মস (০514) গঠন 
করেন, তার পাঁরচালনাধানে নিয়ে আসা হয় ১৯৭৮ সালে। জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালার 
মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও ফল্তাশল্পের সকলাঁদকে অভাবনীয় উন্লাত যে দ্রুততার সঙ্গে 
সাধিত হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে অজ্ঞ, অন্ধাশাক্ষিত শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী জনসাধারণ, 


৩৪ সংগ্রহশালা £ হীতিহাস ও সংরক্ষণ 


যাঁরা বিজ্ঞানে আঁশাক্ষত বা বিশেষজ্ঞ নন, তারা" যাতে বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে 
চাক্ষুষ সচেতনতা ও জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন সে বিষয়ে জাতীয় উদ্যোগ সর্নন্ট করা। 
১৯৮১-৮২ সালে এন সি এস. এম পাঁরচালিত সকল সংগ্রহশালা, সাইন্স সেণ্টার 
ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী-গাড়ী পণচশ লক্ষ লোকের কাছে পেশছতে পেরেছে বলে তারা 
দাবী করেন । সে বছর মোট খরচ হয়েছে প্রায় দু কোটি টাকা । 

পাঁরষদ তিনটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা ও ছ"ট মোবাইল ভ্যানে প্রদশনণ ছাড়াও, ছশট 
সাইন্স সেণ্টার চালাচ্ছেন । সেগুলি ক্ষুদ্বায়তন সংগ্রহশালা ও তৎসম্বন্ধীয় আণ্চলক 
কর্মকেন্দ্র। এবং ভারতের বাভন্ন প্রান্তে ছড়ান- যেমন, পনলিয়া ও মালদার জিলা 
বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং পাটনার শ্রীকৃষ্ণ সাইন্স সেন্টার, এগুলি কাজ করছে এবং কর্ণাটকে 
গুলবার্গ, গুজরাটে ধরমপুুর এবং তামিলনাড়ুর তিরএনেলিভেলি জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্র 
এগুলি এখন গড়ার পথে । এছাড়া এই পাঁরষদের আছে পরিকম্পনা ও নক্সা কেন্দ্র এবং 
প্রদর্শ তৈরী ও সংগ্রহ কেন্দ্র । সৌঁমনার, বন্তুতা, আলোকণিন্র প্রদর্শন, কুইজ কনটেস্ট, 
বিতর্ক ও রচনা প্রাতিযোগিতা, হাব সেন্টার, বাংসাঁরক বিজ্ঞান মেলা, অস্থায়ী প্রদর্শনখ 
[শক্ষক-শিক্ষণ, সংগ্রহশালা, বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা 
প্রভাত এদের নিয়মিত কার্রুম । সব মাঁলয়ে আধুনিক সংগ্রহশালার বহুমুখী 
কাজকর্ম এই সংগ্রহশালাগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে ভারতে সংগ্রহশালা 
আন্দোলনে এদের স্থান সর্বাগ্রে ' এই পরিষদ শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। 


অন্ধপ্রদেশ সরকার সেকেন্দ্রাবাদে, বিহার সরকার পাটনায় এবং কেরল ও 
তামিলনাড়ু সরকার সাইন্স মউজিয়ম প্রাতিদ্ঠার পাঁরকল্পনা করেছে । ন্যাশনাল 
কাীন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড প্রোনং (01) ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
সাইন্স এডুকেশন সেন্টার খোলার পাঁরিকল্পনা হাতে নিয়েছে । সবকটি সংস্থার কাজ যাঁদ 
পাঁরকল্পনা মাফিক শেষ হয় তবে ভারতবর্ষে যন্নশিল্প ও কািগরী বিজ্ঞান সংগ্রহশালার 
ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তাতি ঘটার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। আর একটি বিষয় পাঠকদের 
জানাল দরকার । যন্ত্রীশজ্প ও বিজ্ঞান সংক্কান্ত আধুনিক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে সাম্প্রাতক 
কালে। 'কন্তু ১৮৮৮ সাল থেকেই এই প্রচেষ্টা শুর হখ্েছে । মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে 
লর্ড 'র (1.014 7২9৪ ) ইণ্ডাস্ত্রীয়াল মিউঁজয়ম স্থাপিত হল এঁ বছর । সে সময় 
পুনে শহরে একটি শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মেলা থেকেই এঁ সংগ্রহশালার 
জশ্ম। ঠিক একইভাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সংবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 
স্থাপিত হল মাদ্রাজে ভিক্লোরিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সংলগ্ন ইন্ডাম্ত্ৰীয়াল 
[মিউজিয়ম । ১৯২৭ সালে ন্রিবাগ্কুরের মহারাজার ষাট বছর জন্মবার্ষিকীতে 'ন্িবান্দ্রমে 
শ্রীমূলম ষাঁণ্ট অধ্দ পার্ত মেমোরিয়াল ইনাস্টিটিউট নামে একাঁট দারু ও হস্তীদন্ত 
[শল্পের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয় । পি. কে. সেনগ,প্ত নামে এক ব্যান্তর ব্যান্তগত 
সংগ্রহ থেকে বিহার কমার্শিয়াল 'মিউজিয়মাঁটি ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে । কিন্তু দুর্ভাগ্য 
ষে; সে সংগ্রহালয়টি বোশাদিন তার আঁস্তত্ব বজায় রাখতে পারনি । পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিক আগে, ১৯৩৯ সালে, গভর্নমেন্ট ইশ্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড কমাশিয়াল 
মিউজিয়ম নামে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করে সেখানে বাংলার শিল্প দ্রব্য সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এর চাঁরত্র ব্রিবান্দ্রমের সংগ্রহশালাটির মত হস্তশিজ্প ও ক্ষ; 
1শল্পের সংগ্রহে পাঁরণত হয় ৷ ভারতীয় যাদুঘরের ইপ্ডাস্ট্রীয়াল ও ইকনাঁমক বোটানি 
িভাগাঁট মূলত বোটা'ন 1বষয়ক সংগ্রহশালা । ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এাগ্রকালচারাল 
রসার্চের অধীন জুট টেকনোলাজক্যাল 'রিসার্ট ল্যাবরেটরী সংলগ্ন জুট 'মিউাঁজয়মাঁট 
পাটশিজ্প ও পাটজাত দ্রব্যের নিদর্শনাগার । এটি কলকাতায় স্থাপিত হয় ১৯৩৬ 
সালে । ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের অধীন রিজওনাল লেবর ইনাস্টাটউট-এর 
ইণ্ডাস্ট্রীয়াল সেফাঁট মউাজয়মে শিল্পে দূর্ঘটনা পাঁরহার ও দরর্ঘটনা ঘটলে ক করণণয় 
সেই সংক্রান্ত নিদর্শন আছে । ক্যালকাটা পোর্ট ত্রাষ্টের ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট 
ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে যুন্ত একাঁট বন্দর পাঁরচালনা সংক্রান্ত ছোট সংগ্রহশালাকে বত'মানে 
সম্প্রসারিত করার পাঁরকঞ্পনা বন্দর কত্ত পক্ষ গ্রহণ করতে চলেছেন। শ্রীরামপরের 
কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোল[জিব টেক্সটাইল মিউজয়মে বয়ন শিপ সংক্বান্ত যন্ত্রপাতি 
ও কাঁচামালের ছোট একটি সংগ্রহ আছে । 

পাঁকন্তানের একমান্র শিল্প ও কাঁরগরাী সংগ্রহালয়, মিউজিয়ম অফ সাইন্স এণ্ড 
টেকনোলজি, সরকার প্রাতিষ্ঠত স্বয়ংশাসত সংস্থা । লাহোরে এর অবস্থান এবং এর 
উদ্বোধন হয় ১৯৭৬ সালে, তখন তার প্রদশনী কক্ষে মোট ৮৮টি প্রদ্শশ বন্তু ছিল । 
বত'মানে সম্প্রসারিত এই সংগ্রহশালায় ফ্লুইভ মেকাঁনকস, আলো ও মল্ন, আনিমেটেড 
মানবদেহ, শান্ত, শব্দ, ব্যবহার কোন্দ্রুক মনম্তত্ব এবং বিদ্যতের উপর ১৫০টি প্রদর্শবস্তু 
প্রদর্শিত হয় । সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণ শেষ হলে গৃহাভ্যন্তর স্থানের আয়তন হবে 
৭ হাজার বর্গফুট । 

[ফাঁলপনস সাইন্স এণ্ড টেকনোলাঁজ মউাঁজয়মের বর্তমান নাম 101159208 4১81081) 
108 1১17111198765, সংক্ষিপ্ত পারাচিতি, 1৮ যার প্রাতিষ্ঠা ১৯৬৮ সালে । তখন ৮৮ 
5010)09 1700100286101). ০1 [১1711101095 এর কাছে বিত্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালা 
গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়। ফিঁলাঁপনের সাইন্স ফাউন্ডেশন এই কাজের দায়িত্ব দেয় &ঁ 
সংস্থার রিসার্চ এন্ড ডেভলপমেন্ট ইউাঁনটের উপর এবং ১৯৭৪ সালে 'রসার্চ ইউনিট 
তাদের তৈরণ প্রদর্শবস্তু ও অন্যান্য নিদর্শন সহ একটি প্রদর্শনী দেশের 'বাভন্ব স্থানে 
দেখায় । এখন এই রিসার্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট ইউীঁনট 'ফাঁলাঁপনস সাইন্স এণ্ড 
টেকনোলাঁজ 'মিউাঁজয়মের প্রদ্শ তৈরী ও নিদর্শন সংগ্রহের কাজ করে। সংগ্রহশালাটি 
1] এর পাঁরচালনাধীন ৷ বত্মানে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে একশাঁটির 
উপর প্রদশ* তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলি অস্থায়ীভাবে একপ্লোরেটোরয়ম 
গযালারাতে প্রদার্শত হচ্ছে । ১৫ হাজার বর্গামটার গৃহায়তন 'বাঁশক্ট একটি তল 
ভবনে, যখন পুরো সংগ্রহশালাঁটি নির্মাণের কাজ শেষ হবে, তখন সেখানে প্রাকাতিক 
ভারসাম্য, মানব শরীর-বজ্ঞান, কাঁরগরশ বিদ্যা ও শিজ্প, বৈজ্ঞানিক অভিযান, বিজ্ঞানে 
1বশেষ ঘটনা ও বৈজ্ঞাঁনক সাফল্যের উপর প্রদর্শনী বিভাগ খোলা হবে। এ ছাড়াও 

সংগ্রহ---& 


৬৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


পরাক্ষাগ্ার, প্রেক্ষাগৃহ, জীবাবজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবজ্ঞান ও [বিদুযাতিন (61990011105) 
বিষয়ে প্রদর্শনীকক্ষ অদূর ভাবষ্যতে গড়ে উঠবে । সব মাঁলয়ে ফাঁলাঁপনস সাইন্স এন্ড 
টেকনোলাজ িউাঁজয়ম একটি পাঁরপূর্ণ, আধাঁনক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প ও যন্ত্র বিজ্ঞান 
সংগ্রহশালা হয়ে উঠবে । 

শ্রীলংকার কলছ্বো ন্যাশন্যাল মিউজিয়মের ভবনে ন্যাশন্যাল 'মিউাঁজয়ম অফ সাইন্স 
এণ্ড টেকনোলাজর কাজ এাঁগয়ে চলেছে । 

দক্ষিণ কোরিয়ায় এগারটি সাইন্স মিউাজয়ম রয়েছে, যেগুলি বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র 
হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে সিওলে অবাস্থিত ন্যাশন্যাল সাইন্স িউাঁজয়ম অফ 
[সিওল এবং একটি এডুকেশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত কোরিয়ান চিচ্ড্রেন সাইন্স 
সেন্টার ৷ অবাঁশিষ্ট নাট স্টুডেন্টস সাইন্স সেন্টার ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে 
নটি প্রাদেশিক রাজধানীতে সরকারা শিক্ষা মন্্ক কর্ত্‌ক স্থাপিত হয়েছে। এগুলির 
উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বাড়ান এবং বৈজ্ঞানিক মানাঁসকতা গড়ে 
তোলা । 'সিওলের ন্যাশন্যাল সাইন্স মউাঁজয়ম ২২০টি প্রদর্খ বস্তু নিয়ে ২৯ হাজার 
বগ্ফুট গৃহায়তন বাঁশম্ট তল ভবনে ১৯৭২ সালে কাজ শর করে । এই সংগ্রহ- 
শালায় দর্শকেরা নিজেরা যল্্পাতি ছ*য়ে,-নিজেদের হাতে চালিয়ে, পরাক্ষা-নিরণক্ষা 
করে এবং প্রয়োজনে মন্মপাঁতির অংশগর্ীল নিজেরাই লাগিয়ে প্রদশশ বস্তুর সঙ্গে কাজে 
কর্মে জাঁড়য়ে যেতে পারেন । সংগ্রহশালা 'বজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় দর্শকের সঙ্গে 
প্রদর্শের নিবিড়ভাবে হাতে কলমে যোগাযোগ ঘাঁটয়ে দেওয়া । ন্যাশন্যাল সাইন্স মিউ- 
জিয়মে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর প্রদর্শনী আছে এবং তার মধ্যে যন্ত্র শিল্প ও 
কারিগরী প্রদর্শের প্রদর্শনী কক্ষ একাঁট । সতরাং এট পুরোপনার [জপ ও কারগরী 
সংগ্রহশালা নয়৷ 

দাক্ষণ কোরিয়ার মতই থাইল্যান্ডে পৃথক কোনও [শিল্প ও কাঁরগরণ সংগ্রহশালা 
নেই । ব্যাংককে অবান্থিত, ১৯৭৯ সালে স্থাপিত, সে দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে 
ব্যাংকক সাইন্স মিউজয়ম শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহের সম্পদ কেন্দ্র (7950010৩ 
91076 ) হিসাবে কাজ করে । সেখান থেকে প্রদর্শসমূহ স্কুলে স্কুলে পাঠান হয় । 

শিল্প বিপ্লবের ফলে মজ;র শ্রেণীকে যে আর্ক শোষণ ও অবর্ণনীয় জীবন 
সংগ্রামের মধ্যে পড়তে হয়, তার সুরাহার পথ সন্ধান করতে গিয়ে রবাট ওয়েন 
(১৭৭১-১৮৫৪), চার্লস ফুরিয়ার, সাঁং িমো, উইলয়ম টমসন প্রভৃতি চিন্তাশশল ব্যান্তর 
চন্তাধারায় জন্ম নিল সমাজতন্বাদ অর্থাৎ উৎপাদন শান্তর উপর ব্যন্তি মালিকানা 
উচ্ছেদ করে সমাজের কন্ত্ত্ব প্রাতজ্ঠার মতাদর্শ । এই সমাজতন্মবাদকে এ্রতহাসিক 
ভীত্তর উপর প্রাতীষ্ঠিত করেন কার্ল মার্কস (১/১৮-১৮৮৩), তাঁর পীতহাসিক বস্তুবাদ 
ও দ্বন্বমূলক বল্তুবাদ তত্তের মাধ্যমে । তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস-এর সহযোঁগতায় 
কম্যনিস্ট ইন্তাহার প্রকাশ (১৮৪৮) এবং মাকর্স কর্তৃক 'দাস-ক্যাপিট্যাল' নামক 
স্দবৃহৎ গ্রচ্ছ রচপা কয়েক দশকের মধ্যে সমাজতক্্রবাদী বিপ্লবী আন্দোলন 
সৃষ্টি করল। মাকর্সের মতাদর্শকে বান্তরে রূপ [দিলেন লোন, তাঁর সাম্যবাদণ 
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দলের বিপ্লবী সোভিয়েট অর্থাৎ সোনিক ও শ্রামকদের হ্ছানীয় কাঁমাটগলর সহায়তায়, 
১৯১৭ সালের নভেম্বরে রাঁশয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। সোঁভয়েট রাশয়ার 
প্রতিষ্ঠা এই শতকের সবচেয়ে গ:রুত্বপূ্ণ এীতিহাঁসক ঘটনা । এর ফলে আজ বিশ্বের 
এক তৃতীয়াংশ জনসাধারণ ও এক পণমাংশ ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা 
সংপ্রাতাঁন্ঠত। শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজতান্তিক রাষ্ট্রে সংগ্রহশালার উপর সামাজিক 
কর্তৃত্ব প্রাতীষ্ঠত এবং তার সকল কার্যক্রম গণমনখী। এইজন্য সোঁভয়েট রাশয়ার 
সংগ্রহশালাগুলির একটু পারচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন । 

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে একটি অগ্রাসাঙ্গক কথা বাল । মাকস তর 
জীবনের শেষ তৌন্রশ বছর ইংল্যান্ডের 'ব্রাটশ মিউাজয়ম গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন ও গবেষণা 
করে তাঁর মতবাদকে পাঁরপয্ষ্ট ও তথ্যমূলক করে তোলেন । মাকসের যুগান্তকারী 
দাশশীনক ও এতহাসিক তত্ব প্রাতিষ্ঠায় বৃটিশ 'মিউজিয়মের অবদান পরোক্ষ হলেও 
নগণ্য নয়। এ 'মিউাঁজয়মের গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন কালেই তাঁর “দাস ক্যাপিট্যাল' 
গ্রন্থাঁট রচিত হয় । 

জার শাসিত রাশিয়াতে ১৮২টি সংগ্রহশালা 'ছিল, বেশির ভাগই' পোস্্রোগ্রাড ও মস্কো 
অঞ্চলে । সামান্য কটি সংগ্রহশালা ছিল উরাল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে, 
মধ্য এীশয়ায় এবং কাজাকন্তানে । আঁধকাংশ সংগ্রহশালায় তখন সাধারণের প্রবেশ প্রায় 
[নাঁষদ্ধ ছিল । ১৯১৭ সাল অর্থাং সমাজতান্ন্িক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত মস্কো 'হাস্ট্ি 
[মউাঁজয়মে ১৯টি গ্র-প শ্রামক, কৃষক এবং অফিস কর্মচারী ঢুকোছিলেন। কিন্ডু বিপ্লব 
পরবন্তণকালে একমাত্র ১৯২২ সালে এ রকম ২২২টি গ্রুপ এ সংগ্রহশালা পরিদর্শন 
করেন। পেঞ্জা (০72) নগরীর 'মিউাঁজয়মাঁট ১৯১১ সালে প্রায় ন'শ দর্শক দেখেন, 
সে ক্ষেত্রে ১৯২৩ সালে এ একই সংগ্রহশালায় দশক হয় তেইশ হাজার । ১৯১৮ সাল 
থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে প্রদেশগ-ীলতেই ২৫০টি নোতুন িউজিয়ম 
স্থাপিত হল এবং ১৯২৭ সালে রুশ বিপ্লবের দশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
[মিউঁজয়মের সংখ্যা দাঁড়াল আটশ'র বোশ । দর্শকের সংখ্যা? লক্ষের বদলে কোটি 
কোটি । ষাটের দশকে রাশিয়ায় 'মিউাঁজয়ম দর্শকের সংখ্যা বছরে ছ'কোটি, 
যেখানে মোট লোক সংখ্যা ২০ কোটি । সংগ্রহশালা পণথবীর কোথাও যাঁদ প্রকৃত অর্থে 
গণাঁশক্ষা ও গণসংস্কীতির সঙ্গে যুস্ত হয়ে জনজীবনের অংশ হয়ে থাকে, তা হয়েছে 
সমাজতান্িক সোভয়েট রাশিয়ায় । ১৯৬৭ সালের পাঁরসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট 
রাশিয়ায় ন'শর বেশি স্বীকৃত সংগ্রহশালা আছে এবং এই সংখ্যার মধ্যে স্কুল, কলেজ, 
বণ্বাবদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, কলকারখানা ও রাম্ত্রীয় খামারের সঙ্গে যুস্ত অজন্্র 
সংগ্রহশালা ধরা হয় নি। এ নশাঁট সংগ্রহশালায় দু কোটি পণ্টাশ লক্ষেরও বেশি 
প্রকাঁত বিদ্যা ও সংস্কঁতির সঙ্গে যুন্ত নিদর্শন রয়েছে । এছাড়া জাতীয় প্রজাতাচ্ছিক 
গ্রদেশগুলিতে, .যেখানে বিপ্লবপূর্বকালে মাত ৩১ট সংগ্রহশালা ছিল, এখন সেখানে 
এর দশগুণ সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। প্রাঁত বছরই বেশির ভাগ লংগ্লহশালায় 
নোঙুন লোতুন প্রদর্শ বহুত হচ্ছে । এইতাবে রাশিয়ায় অধ্যাহত গাঁতে এগিরে 


৬৮ সংগ্রহশালা & ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


চলেছে সংগ্রহশালার ব্রম প্রসারণ ও উন্নয়ন । স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয় সংগ্রহশালা 
সেদেশে কেন এবং [ীকভাবে এত জনীপ্রয় হয়ে উঠল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে 
গেলে সংগ্রহশালা পদ্বন্ধে সোভিয়েট সমাজতান্মিক ধারণা ক এবং শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রহশালার গুরুত্বকে রাষ্ট্রপারচালকেরা কি পাঁরমাণ স্বীকৃতি 
দিয়েছেন তা" জানা দরকার ৷ 

অক্টোবর বিপ্লবের এক মাসের মধ্যে রাঁশয়ান যু্তরাষ্ট্রের জনাঁশক্ষা মন্ত্রক থেকে 
জনগণের কাছে আবেদন করে জানান হয় যে, রাশিয়ার জনগণ দেশের সকল প্রাকৃত 
সম্পদ ছাড়াও বিপুল পাঁরমাণ সাংস্কীতক এশবর্ধ্য ভাশ্ডারের উত্তরাধিকারী হয়েছে, 
যেমন মনোরম প্রাসাদ ও অট্টালিকা, দুর্লভ ও দামী এশবর্ষ্য পূর্ণ মিউজিয়ম, 'শিক্ষা- 
সংস্থা, বড় বড় গ্রন্থাগার প্রভৃতি । সেই আবেদনে বলা হল এগুলি যেন সযত্রে রক্ষা 
করা হয় এবং প্রাচীন সাংস্কাতিক এীতিহ্য যেন জনগণের নান্দানক মানোন্নয়ন ও নোতুন 
সংস্কাঁত গড়ে তোলার কাজে য্ৃন্তসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করে গণশিক্ষার সঙ্গে যুস্ত হয়। 
ফলে গণাঁশক্ষার সঙ্গে যস্ত সরকারী 'বিভাগগয়ীল সংগ্রহশালাগুলির উপর বিশেষ নজর 
[দিল । প্রথম জনাঁশক্ষা কাঁমশনার আনাতলি লনাচাঁ্ক্ক সংগ্রহশালা বিষয়ে তাঁর 
ধারণা ঘোষণা করে জানালেন “আমরা যাঁদ শ্রদ্ধাহীনভাবে এর দিকে তাকাই, তবে 
আমরা মানব সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ ঘটাব, কেননা, 11191709500, স্মৃতির দেবা হচ্ছেন 
1মউজ কন্যাদের মা এবং মিউাঁজয়ম হচ্ছে মানব জাতির এ*বর্যময় স্মৃতিগ্রন্থ ।” ফলে 
১৯১৭ সালেই সংগ্রহশালা ও স্মাতিসৌধগাল সংরক্ষণ ও তত্বাবধানের জন্য একাঁট 
রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠন করা হল । এই সংস্থায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও সংস্কাঁতাঁবদদের কাজে 
লাগান হল । প্রদেশগলিতেও এ রকম সংস্থা গড়া হয় । পদ্রোগ্রাড, বর্তমান লোনন 
গ্রাড হল এ সংস্থার কেন্দুস্থল । সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক 
ও এীতহাঁসক সংগ্রহ এবং সৌধ নাঁথভুন্ত করা হল । এ সব সংগ্রহ ও সৌধগনাঁল রান্্ৰীয় 
সম্পদ বলে ঘোষিত হওয়ায় সরকার এ গলির রক্ষণাবেক্ষণ ও জনশিক্ষা ও সাংস্কাতিক 
মানোন্নয়নে কাজে লাগান শুর করে দিল। ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে 
সাঁহত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও জনজীবনের সঙ্গে যুস্ত বিখ্যাত ব্যান্জদের ঘর, বাড়া, খামার 
এস্টেট প্রভীত স্মতি-সংগ্রহালয়ে রন্পান্তারত করা হল। চিত্র ভাস্কর্য ও অন্যান্য 
আলংকারিক 'শিল্পবস্তুর সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র থেকে যথেষ্ট পাঁরমাণ অর্থ মঞ্জ;রীর 
ব্যবস্থা শিল্প নিদর্শনের রক্ষণাবেক্ষণ স্ানাশ্চিত করে তোলে । প্রদর্শনীর জন্যও 
অর্থের দায় ?িল রাম্ট্র। যে সমন্ত সংগ্রহ ভান্ডার ব্যান্ত মাঁলকানায় ছিল, রাম্টু 
সেগনীলরও রক্ষণাবেক্ষণের সাটটীফকেট দিল । ১৯২৩ সালে এরকম প্রায় ছ'শ সার্টি- 
1িকেট ইস্য করা হয় । বপ্রব-পূ্ব সংগ্রহশালাগযীলতে নোতুন নোতুন সংগ্রহ সংযোজিত 
হওয়ায় সেগীলর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে । যেমন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল এই/চার 
বছরে মস্কো আর্ট গ্যালার, ধার অন্য নাম প্রোটয়াকভ (79:58:0৭) গ্যালারী, ১২২টি 
1জনিস সংগ্রহ করোঁছল ৷ কিন্তু ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল এই চার বছরে ঁ গ্যালারণর 
নোতৃন সংযোজনের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭৫০1 শবপ্লবোত্তর প্রথম পাঁচ বছরে লোননগ্লাডের 


সংগ্রহশালার স্মত-সন্তা-ভাবষ্যং ৬৯ 


হারামিটেজ (13971788০) নামক িউাঁজয়মের সংগৃহধত বস্তুর সংখ্যা বাঁধ পেল 
এক লক্ষেরও বোশ । মিউাঁজয়ম ?বভাগ আঁভজাত পাঁরবারের &২০ি এস্টেট নথীভুস্ত 
করলেন। বিপ্লবোন্তর প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে সোঁভিয়েট রাষ্ট্র কয়েকটি সম্পূর্ণ নোতুন 
ধরনের মিউজিয়ম প্রাতষ্ঠা করলেন, যেগ]ীল হিস্টারক্যাল রেভল্যশনরা 'মিউাঁজয়ম, 
যেমন মিউাঁজয়ম অফ দি রেভল:যশন, সোভিয়েট আঁর্ম [মউাঁজয়ম, মস্কোর কার্লমার্কস 
এবং. ফ্লেডাঁরক এঙ্গেল্স মিউজিয়ম প্রভীতি। ১৯৩৬ সালে সেন্ট্রাল লৌনন 'মিউঁজিয়মের 
প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩৭ সালে অল ইউনিয়ন পঃসূকিন একঁজাবশনের অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জনাঁশক্ষা বিভাগের অধীনে যে ১২২টি সংগ্রহশালা 
[ছিল তার মধ্যে ১১৪টি লৃশ্ঠিত অথবা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রন্ত হয় এবং বহ? সংগ্রহশালা 
বন্ধ করে দিতে হয় । সে সময় অনেক সংগ্রহশালা কমাঁ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নানা ধরনের 
বস্তু ও নিদর্শন সংগ্রহ করার কাজে লেগে গেলেন, যার ফলে শুধুমাত্র সোভিয়েট আর্মি 
[মউাঁজয়ম নয়, অন্যান্য অনেক স্থানীয় ও প্রাদোশক এীতিহাঁসক সংগ্রহশালায়, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে রাশিয়ার সামারক বাঁহনী ও জনগণের বারত্বপূর্ণ সংগ্রামের গৌরবময় হইীতি- 
হাসের বাস্তব নিদর্শন সংগৃহত হয়েছে । প্রবহমান ঘটনার লভ্য সাক্ষীসমূহ পরম 
যত্নে সংগ্রহ করে রেখে জাতির সাম্প্রতিক ও অনাঁত অতাঁত বাস্তব ইতিহাসে মউাঁজরমকে 
সমূদ্ধ করার এরকম সমাজ ও ইতিহাস সচেতন দায়িত্ব আর কোন দেশের সংগ্রহশালার 
কারা এমন গণ্রুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন? যদ্ধোত্তর কালে বিধবস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
সংগ্রহালয়গুলির পুনার্নমাণ ও সংস্কারের কাজকে অগ্রাধকার দেওয়া হয় । যন্্ধ- 
কালীন অবস্থার আভজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে 0. 5. 5. 7২. কাউন্সিল অফ মিউীজয়ম 
১৯৪৮ সালে সাংস্কাতিক সৌধগহলির সংরক্ষণের উন্নাতিসাধন এবং সংগ্রহশালাগুলির 
সম্পদ-সামগ্রীর উন্নত পদ্ধাততে তালিকা তৈরী এবং স্টোরেজের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
নেয়। পণ্চাশের দশক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ায় সংগ্রহশালা প্রসারণে এক নোতুন 
অধ্যায় শুর; হ'ল । মস্কোতে ক্রেমালনের মিউাঁজয়ম ও স্মৃতি সৌধগীল সাধারণের জন্য 
খুলে দেওয়া হল। কাল.গাতে প্রথম মহাকাশ আঁভযান সংক্রান্ত মিউাজয়ম প্রাতাতিত 
হ'ল। মস্কোর আ্যাপ্ড্রোনিয়েভ্স্ক যাজকীয় বিহারে আন্দই র;ব্লেভ 'মিউাঁজয়ম অফ 
ওল্ড এর দ্বারোদ্থাটন করা হ'ল । 'মিউাঁজয়ম অফ দি ইউ. এস.এস. আর আর্মড ফোর্সের 
নোতুন গৃহ নির্মাণ করা হল। আলংকারিক ও প্রয়োগ শিল্পের উপর নোভগ্গোরোড, 
ভ্যাডাঁমর, সজডাল, কস্ট্রোমা, গোঁ্ক, ইয়ারোশ্লাভ:ল: প্রভৃতি চ্থানে নোতুন কয়েকাঁট 
[মউাজয়ম চ্থাপিত হয়। কাঁঝ, কস্ট্রোমা, তাল্লন আর্েঞ্জেল প্রীত চ্ছানের 
সস্তাঙ্গন সংগ্রহালয়গযাল যথেন্ট জনাপ্রয়তা অর্জন করে। বিপ্লব ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
বীরত্বপর্ণে সংগ্রামের সঙ্গে যুস্ত নানা জায়গায় নোতুন নোতুন স্মৃতি সংগ্রহালয় গড়ে 
উঠেছে । সাহিত্য, নাটক ও লঙ্গীত সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালার বিস্তাঁত ঘটেছে। 'তাঁরশাটর 
বেশি নোতুন চারু ও কারূকলা বিষয়ক মিউাজয়ম খোলা হয়েছে । ১৯৬৫ সালের খরা 
জুন সোভিয্লেট সরকারের ইউনিয়ন কাউদ্সিল অফ 'মানস্টারস সে দেশের কেন্দ্ৰীয় মন্তী 
সভা, মিউাঁজয়ম ফাণ্ডস অফ দি ইউ. এস. এস. আর নামে এক আইন জারা করে 
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[িউজিয়মগুলির অর্থ সচ্ছৰলতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । এ এক দূর্লভ উদাহরণ । 
দেশের সংগ্রহশালা সম্বন্ধে ভাবছেন সরকারে কোনও একটি মল্লক নয়, খোদ মন্ত্রীসভা ৷ 
ইউ. এস. এস. আর সংস্কৃতি মন্মক লোক সাহত্য, শিল্প ও স্মত সংগ্রহালয়গনীলর 
পাঁরচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় নোতুন বিধি রচনা করেছেন । একথা মনে করলে ভুল হবে 
যে শুধুমাত্র মিউাঁজয়ম নামধেয় মৃত বা অবরুদ্ধ প্রাতহ্ঠান গড়ে তুলেই সোঁভিয়েট রাষ্ট্র 
দায়মৃন্ত হয়েছে । রাষ্ট্র এই সব প্রাতষ্ঠানের সকল দায় বহন করে এবং সে কাজ 
করে ব্যাপকতর জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন এবং নোতুন বিপ্লবী 
সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে । স্মরণীয় ১৯১৮ সালের 'মিাঁজয়মের উপর সোভিয়েট 
গভর্ণমেন্ট-ডাকিতে ঘোষিত হয়েছে যে সকল স্মত সৌধ, সেগুলির মালিক যারাই যোক 
না কেন, রাস্ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণে রাখা হল এবং রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ও এীতহাসিক 
সম্পদের রক্ষণ ও সে বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং সেগুলি ব্যাপকতম জনগণের নজরে 
আনার জন্য এই সৌধগাল গ্রহণ করা হল। বর্তমানে সোভিয়েট রাঁশয়ায় বহ্‌ শহর 
ও গ্রামে বিজ্ঞান ও সংস্কাতির মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সংগ্রহশালা । সংগ্রহশালাগীলকে 
1ক ভাবে ব্যাপকতম জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কীতির কাজে লাগান যায়, সে বিষয়ে 
িউাঁজিয়ম কমাঁ ও পাঁরচালকদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা শুর হয় ১৯১৯ সালে, পেস্রোগ্রাডে 
অন্যান্ঠত, অল রাশিয়া কনফারেন্সে । রাশিয়ায় 'বিষয়কোন্দিক ও বম্তুভীন্তক প্রদর্শনীর 
উপর জোর দেওয়া হয় এবং বিষয় ও প্রদর্শগযলিকে সহজবোধ্য করার জন্য চার্ট, ম্যাপ, 
ফটো, চিত্র, মডেল, ডায়াগ্রাম. লেবেল প্রভৃতি ব্যবহারের উপর প্রয়োজনমত গর্ব 
দেওয়া হয়ে থাকে । ১৯২৮ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগ্রহশালার উপর প্রচার অভি- 
যান চালান শুর হল । সংগ্রহশালার উপর গণ প্রচার 1বশ্বের সংগ্রহশালার ইতিহাসে 
এই প্রথম সংগঠিত হল । 'বাভন্ন ধরনের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হল। স্কুল কলেজ 
কারখানা থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ দর্শক সংগ্রহ করে আনার উপর জোর দেওয়া হল। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় সংগ্রহশালাগলি জনমনে জাতাঁয়তাবোধ ও বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধির 
কাজে সাঁরুয় অংশ গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেয় । বন্তুতা ও প্রচার- 
পুগ্তকার মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করার কাজ হাতে নিল 
সংগ্রহশালা । সমস্ত স্থানিক ও আণ্ীলক সংগ্রহশালাগ:াীলি নিজ নিজ অঞ্চলে কি কি 
প্রাকৃত সম্পদ আছে যা প্রতিরক্ষা শিল্পের কাজে লাগবে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে 
সরকারকে সে বিষয়ে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ ও স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ ও সম্পদের 
উপর তথ্যান£সন্ধান করে ষুদ্ধকালীন অভাবের অবস্থায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও খাদ্য সম্পদ 
বৃদ্ধির কাজে হাত লাগাল মিউাঁজয়মের কম'র দল । সংগ্রহশালাগলিতে বৈজ্ঞানিক ও 
যাচ্মিক উপকরণের নানা দিক নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৩৭ সালে প্রাতাঁঙ্ঠত হয় 'রসার্চ 
ইনুসৃটিটিউট। এদের প্রথম কাজ হল সংগ্রহশালার উপাদানকে ভাবে প্রকৃতি ও 
সমাজ সম্বম্ধীয় জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে 
স্কুল, কলেজের শিক্ষার সংগ্রহশালার প্রয়োগ পদ্ধাত নিয়ে কাজ শুর হয়ে গেল। 
চ্ছানীয় সংগ্রহশালাগর্ল সোভিয়েট জনগণের হাঁতিহাস রচনার কাজে ক্রমান্যয়ে গবেষণ। 
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কুরে যাচ্ছে এবং ইতিহাস রচনায় সহায়ক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে । ভাবলে অবাক হতে 
হয় যে রাশিয়ায় সংগ্রহশালাগুলি ভ্রামামান প্রদর্শনীর জন্যে যেমন মিউজোবাস 
ব্যবহার করে, তেমাঁন িউজো্রেন ও মিউজো-শিপ ব্যবহারও করে থাকে । এরকম 
একাধিক রেলগাড়ী ও জাহাজ আছে যার মধ্যে সাজান গোছান প্রদর্শিত বস্তু সম্ভার 
নিয়ে সে সব যান দেশের এক প্রান্তে থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যথারুমে চ্ুলপথে 
ও জলপথে । সংগ্রহশালা নিয়ে ষে দেশে এত বড় গ্ণমুখন কর্মকাণ্ড চলেছে সে দেশের 
জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্রাত বছর সংগ্রহশালার দশক হবেন এতে আশ্চর্য্য হবার 
[কিছুই নেই। 

অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে উত্তর আমেরিকাস্ছ তেরটি 'ব্রাটশ উপাঁনবেশের জন- 
সংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল ইংরেজ । স্বভাবতই মূল ভূখণ্ডের রাজনোঁতক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুধ্ঠান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এ 
সব উপনিবেশগুীলতে অনুপ্রবেশ করে। অবশ্য উত্তর আমোরকার সাধারণ 
ও্পানিবেশিকেরা স্বভূমি ও স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন । একমাত্র 
ভার্জানয়া ও ক্যারোলনা অঞ্চলে ইংরেজ আঁভজাত উপাঁনবেশকারারা ইংল্যাণ্ডের 
আভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা ও ধ্যান-ধারণাকে অনেক বোশি অনুসরণ করতেন । 
বোধহয় এই কারণেই উত্তর আমোঁরকা বা আমোরকা য্্তরান্ট্রের প্রথম মিউাজয়মাঁট 
দক্ষিণ ক্যারোলনার চার্লসটন শহরে অবাস্থিত লাইীপ্লরাঁ সোসাইটি অফ চার্লসটন 
কত্তর্তক ১৭৭৩ সালে স্থাপিত হয়, সাউথ ক্যারোিনার প্রকাতি-বিজ্ঞান ও 
ইতিহাস সংক্রান্ত সমীক্ষা, অনুসন্ধান, [নদর্শন-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য । ১৭৮৪ 
সালে চার্লস উইলসন পিয়েল নামে এক ব্যাস্ত িলাডেলফিয়া শহরে একটি ব্যান্তগত 
সংগ্রহ গড়ে তোলেন । তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল বৃহদাকার জীব জন্তুর আঁ্ছি, পশহপক্ষীর 
ছালে কাঠের গংড়ো পরে সঙ্জীব ভাবে দাঁড় করান নিদর্শন এবং তাঁর আঁকা স্বাধীনতা 
যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবর্গের প্রাতকৃতি ৷ 

আনোঁরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ঘাঁটি ছিল ম্যাসাচুসেটস উপানিবেশ। 
এই ম্যাসাচুসেটসে অর্বাস্ছিত সেই ববখ্যাত বোস্টন বন্দর, যেখানে ওপাঁনবোশকদের 
প্রথম বিদ্রোহ সংঘাঁটত হয়, ১৭৭৩ সালে । ফলে উপাঁনবেশকারী ও ইংরেজ সৈন্যদের 
মধ্যে লড়াই বেধে যায় । অবশেষে উত্তর আমোরকা স্বাধীনতা লাভ করে য্্তরাষ্টে 
পাঁরণত হয় । ফলত এই বোস্টন বন্দরে প্রাতিষ্ঠত হ'ল আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম 
গ্রীতহাঁসক সাঁমাতি ম্যাসাচুসেটস হিস্টারকাল সোসাইটি, ১৭৯১ সালে। এ 
সোসাইটির প্রধান উদ্যোস্তা রেভারেপ্ড জার্ম বেল-ক-ন্যাপ ঘোষণা করেন “আমরা 
নাক্রয় নই, সায়, আমরা সাহত্যানুরাগী সংগঠন (11051815 ৮০৫% ) গড়তে চাই, 
শান্তর মত শয়ে শুয়ে জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে থাকব না, পুথি পর দলিল 
দণ্তাবেজ অনুসন্ধান করব, খখজে বার করব, সংরক্ষণ করব এবং এীতহা সক পব্ধাততে 
অন্যকে জানাব । তাঁর কথা “কোলের উপর এসে পড়বে ভেবে ঘরে বসে না থেকে, 
শিকার সক্ধামণ নেকড়ের মত পুরে বেড়ান, একটি ভ্বাল সংগ্রহ ভাণ্ডার গড়ে তোলা 


৭২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


এবং চতযার্দকে ভালমত নজর রাখার চেয়ে ভাল কিছ; আর নেই ।” রেভারেশ্ড বেলক- 
ন্যাপের অত্যুৎসাহী উীন্ত থেকে নোতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত, সংগ্রামী এরীতহ্যসম্পন্ন 
একি বিদগ্ধ জনগোম্ঠীর ইতিহাস সচেতনতা এবং এঁতহাসক নাঁথপন্্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ 
ও উপয্যন্ত ব্যবহারের সঠিক দর্ব্টকোণের আভাস পাওয়া যায় । সংগ্রহশালা সম্বন্ধে 
আধুনিক ধারণার সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় বেলকন্যাপের “0 9961. 210 1100) 10 7908901 
210 €0172)001)1026” উীন্তাটর মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে উপাস্ছত। আজকের 
আধুনিক সংগ্রহশালাগুলি এখনও এ লক্ষ্য সাধনে নানা ভাবে কাজ করে চলেছে । 
1বশেষ করে সগগ্রহশালার দিদর্শনগীলকে লোক শিক্ষার জন্য হাজারো পদ্ধাততে 
সর্বজন গ্রাহ্য ও সহজ বোধ্য করার চেষ্টা চলছে । শিক্ষামূলক ও চিত্ত বিনোদক 
কমন্যনিকেশন” এ যুগের িউাঁজয়মগাঁলর মুল লক্ষা । 

রেভারেণ্ড বেলকন্যাপকে যে ব্যান্তীট প্রথমে উৎসাহিত করেন তার নান জন পিণ্টারড, 
[নিউ ইয়কেরে আধবাসী | 'পিশ্টার্ড নিজেও ১০০৪ সালে 'নউইয়র্ক হস্টারক্যাল 
সোসাইটি প্রাতষ্ঠা করেন । এই সময় বেলকন্যাপ ও পিণ্টার্ডের সহযোগী ঈশাইহ 
টমাস (15811) 701)017725) আমোঁরকান আ্যাশ্টিকুয়োরয়ান সোসাইটি গঠন করে তার 
প্রথম সভাপাঁতি হন। অস্টাদশ শতকে ইওরোপে যে জ্ঞান দীপ্তর অভ্যুদয় হয় 
আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রে 'হস্টারক্যাল সোসাহীঁট গড়ে তোলার ব্যাপারে যাঁরা উদ্যোগ 
নেন, তাঁরাও সেই জ্ঞানদীপ্তর আদর্শে আস্থাবান ছিলেন এবং সোসাইটি অফ আ্যাশ্ট- 
কুয়োরিয়ান অফ লগ্ডন বা এডিনবরার সমজাতাঁয় সোসাইটি এবং ফান্সের 1.) 4০৪৫৩ 
1010 099 [50111010109 6. 891195-].9975-এর সদশ জ্ঞান-অন-সান্ধৎস; বিদগ্ধ 
সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ সব হস্টারক্যাল সোসাহীট স্থাপন করেন। অবশ্য 
উৎসাহ খুব গভীর ও দঢ় ছিল এমন বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক [হস্টারক্যাল 
সোসাইটির প্রথম দিকের দু একটি সভার মজাদার িববরণাঁ পেশ কাঁর। একাদন এক 
বন্তুতা সভাতে বস্তা যখন বন্তুতা দিচ্ছেন, তখন দেখা গেল সভাপাঁত কাঁব উইলিয়ম 
্রায়ান্ট নিদ্রামগ্ন । বস্তা যখন তার বক্তৃতার উপসংহারে সভাপাতি ব্রায়াণ্টের 11091010755 
কাঁবতার কাট পর্ন্ত পাঠ করছেন, তখন 'িজের কাঁবতা শুনে এবং শ্রোতাদের হাত 
তা'লিতে সভাপাঁতির ঘুম ভাঙতে, 1তাঁনও শ্রোতাদের সঙ্গে হাততালি দিতে শুর করলেন । 
একবার এক যুবতাঁ এ সোসাইটির সভায় যান। তার দেওয়া প্রত্যক্ষদশার্র বিবরণ £ 
“সে গুলিতে খুব সামান্য কিছ লোক বন্তৃতার সময় ঘুমানর জন্য যেতেন......এবং 
হঠাৎ বন্তার চকচকে চোখ (জাগ্রত ) দর্শকের উপর পড়তে, তাঁর স্বরের কোনও রকম 
পারবর্তন না করে, 'তাঁন বললেন--যেহেতু আপাঁন একা এই ঘরে জেগে আছেন, 
সেজন্য আপনার অনমাঁত নিয়ে আম পরবস্তাঁ দশ পাতা বাদ দিয়ে দিলাম ৮ 

নিউইয়র্ক 'হস্টারক্যাল সোসাইটির চাঁরন্র ঠিক স্থানিক ছিল না। সমন্ত আমোরকা 
য্স্তরাণ্টরের সঙ্গে সামাতিকে যুস্ত করার উচ্চাশা সাঁমাতি কন্তর্পক্ষের ছিল। যা কু 
আমেরিকা য্স্তরাষ্ট্ের প্রকৃতি, প্রশাসন, সাহত্য এবং ধর্মীয় ইীতহাসের সঙ্গে যন্ত, তার 
জন্য এ সাঁমতি এক আবেদন জানাল। জানান হল, আমোরকা মহাদেশ এধং 


সংগ্রহশালার স্মতি-সন্তা-ভবিষ্যৎ ৭৩ 


প্রীতবেশী দ্বীপগূলির নানা ধরনের দ্রব্য যথা জীবজন্তু, গাছ-গাছালি এবং খাঁনজ 
পদার্থ, যেগহীল সংরক্ষণ যোগ্য, সবই সাঁমাঁত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবে 1” ১৮১৭ 
সালে নিউইয়র্ক হিষ্টারক্যাল সোসাইটি কয়েকটি বিশেষ কাঁমাঁট তৈরী করলেন, যাদের 
কাজ হবে জীবাঁবদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, উদ্ভিদ-শারীরী-বদ্যা, খাঁনজ পদার্থ বিদ্যা ও 
জীবাশম তত্ব এবং মনুদ্রা ও মেডেল সংকান্ত নিদর্শন সংগ্রহ ৷ ফলে সাঁমীতির সংগ্রহের 
পাঁরাঁধ ও কলেবর বাড়তে লাগল । ক'বছর পর ডঃ ন্যাথ্যান জারাঁভস আমোঁরকান 
ইপ্ডিয়ানদের অস্্-শস্ত্র, তৈজস-পন্র, পোষাক-আসাক এবং দাঁক্ষিণ আমোঁরকার বিাভন্ন 
দ্রব্যের এক অসাধারণ সংগ্রহ নিউইয়র্ক 'হস্টারক্যাল সোসাইটিকে দান করেন । 
এরপর ১৮৫১ সালে লেনক্সের নিনেভ ভাস্কর্যোর সংগ্রহ এ সাঁমাত পেল। দুবছর 
বাদে ডঃ হেনরণ আযাবটের মিশরীয় পরাবস্তুর সংগ্রহে সাঁমাঁতির সংগ্রহশালা সমদ্ধ 
হয়ে ওঠে । ১৮৬৪ সালে হল যদুস্ত টমাস জেফরসন 'ব্রয়ানের খক্টান [শিল্পকলার অনন্য 
সংগ্রহ-সম্পদ ৷ ইতিমধ্যে সাঁমাতির সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে আযমোঁরকান 
শিজ্পীদের আঁকা প্রাতকীতি ও অন্যান্য চিত্র সম্ভার । ফলে ১৮৭২ সালে নিউইয়র্ 
শহরে মেটে-প।লটন মিউজিয়ম অফ আর্টের উদ্বোধনের আগে পর্যন্ত নিউইয়র্ক 
হস্টারক্যাল সোসাহীটির সংগ্রহশালা হয়ে উঠে আমৌরকা ও ইউরোপের শিল্পকলার 
সে দেশের বৃহত্তম সংগ্রহালয় ও চিন্রবীথ । 

1হস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ মিশিগান ১৮২৮ সালে প্রাতিষ্ঠার সময়ে সিদ্ধান্ত নেয় 
যে, সামিতির উদ্দেশ্য হবে “( মিশিগান ) লেক অঞ্চলের, বিশেষ করে মিশিগান রাজ্যের 
প্রকৃতি, প্রশাসন, সাঁহত্য; গীর্জা এবং উপজাতি হীতহাস সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তু 
আঁবচ্কার, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ |” 

এখানে লক্ষ্যণীয় যে 20771700108010 ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়ান। ইতিমধ্যে 
মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে ১৮২৩ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং ১৮২৪ সালে পেনাসিল- 
ভোঁনয়া 'হস্টারক্যাল সোসাইটি প্রাতীষ্ঠত হয়। পেনাঁসলভ্যাঁনয়া সোসাহীটির 
সংগ্রহ অবশ্য এ রাজ্যের মধ্যে সাঁমাবদ্ধ রাখা হয় । ১৮৬৪ সালে িম্যান কোপ 
ল্যাণ্ড নামক একজন সংগ্রাহক স্টেট !হস্টরিক্যাল সোসাইটি অফ উইসকনসিন স্থাপন 
করেন । পূরববার্ণত সোসাহীটি গুঁলতে সীমিত সংখ্যক সদস্য নেওয়া হত । ম্যান 
প্রথম থেকেই সদস্যপদ সকলের জন্য উন্মস্ত করে দিলেন। সদস্যপদ লাভের একমান্ন 
শর্ত হল হীতিহাসের প্রতি আগ্রহ । ফলে উইসকনদিনের আঁধবাসাঁদের মধ্যে এই 
সোসাইটি সম্বন্ধে বেশ সাড়া পড়ে যায় এবং রাজ্য সরকার এই প্রাতষ্ঠানকে ভালমত 
অর্থ সাহায্য করে। শুধু এককালীন অনুদান নয়, ধারাবাঁহক আর্থক পন্ঠ- 
পোষকতার দায় নিল রাজ্য সরকার। পরবভ্তাঁকালে উইসকনাঁসন রাজ্য 
সরকারের দক্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে । 
এইজন্য লিম্যান কোপল্যাশ্ডকে প্রশংসা-সৃচক পাঁরহাস করে বলা হয় হীতহাসের 
ুরম্ধর বিক্রেতা । 'মিশোৌরীর রাজধানী সেপ্ট পুই শহরের গণ্যমাণ্য নাগাঁরকেরা 
১৮৬৬ সালে এক গ্রীষ্মকালীন বিকেলে বসে ঠিক করলেন যে, মিশোরাীঁ অঞ্চলের হীতি- 
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হাসকে রক্ষা করতেই হবে। যেমন সঙকজ্প তেমন কাজ আর দেরী না করে সেই; 
দনই প্রাতীণ্ঠত হল মিশোরা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি । ব্যন্তিগত দান ও উৎসাহের 
উপর নির্ভর করে সেই সোসাইটি, সেন্ট লুই, লুইীসিয়ানা এবং মিশোৌরীর ইতিহাসের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কিছ? রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে এগয়ে এসোঁছল । [কছ-কালের মধ্যে 
সেই সোসাহীঁটি গড়ে তুলল এক [বিশাল লাইব্রেরী ও একাঁট সংগ্রহশালা- এীতহাঁসক 
ভবন প্রোসডেন্ট জেফারসন মেমোরিয়াল 'বাজ্ডংএ । এখানে চ8000985 32117 001%- 
ঢ9%2১"র দেওয়া আর্থিক সাহায্যে বছরে প্রায় ততাঁরশ হাজার শিশু ও তরুণ-তরহণীদের 
“চোখে দেখে ও হাতে ছ*য়ে” হীতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে এবং ইচ্ছ?ক অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাংসাঁরক শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে । 
ওহও রাজ্যের 'ক্লিভল্যাপ্ড শহরে ১৮৬৭ সালে স্থাপিত হল ওয়েস্টার্ন 'িসার্ভ 1হস্টারি- 
ক্যাল সোসাহাঁট সহ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা । একটি ঘরে এই প্রাতষ্ঠানের যান্লারম্ভ 
এবং দীর্ঘ শত বসরে ১৯৬৭ সালে দেখা গেল এই সংস্থার ঘরের সংখ্যা সন্তরাট যার 
চারপাশে সংন্দর বাগান । এ ছাড়াও সোসাইটির পাঁরচালনাধীনে আছে প্রোসডেশ্ট 
38095 4৯ 0815510-এর বসত বাটি লনফিল্ড শতাধিক বছরের পুরাতন আসবাব 
পত্তরে সঙ্জিত, ওয়েস্টার্ন 'রিসার্ভের গঠনরাঁতি বাঁশম্ট শ্যাণ্ডি হল এবং 1018174 
7815 17701765068 নামে একট খামার িউঁজয়ম । থমসন অটো আালবাম আযাণ্ড 
আযাভিয়েশন 'মিউাঁজয়মাঁট সোসাইটি মিউাজয়মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ১৯৬৫ সালে একাঁট 
আধুনিক অন্রালিকায় ফ্লেডরিক সি, ব্রফোর্ভ অটো-আযাভিয়েশন মিাঁজয়মটি হল 
সোসাইটির নোতুন সংযোজন । নিউইয়র্ক শহরে আমোঁরকান িউামিসমোটক 
সোসাহীটির মনদ্রা, মেডেল প্রভীতর একাঁটি অসাধারণ সংগ্রহশালা আছে । অজ্প দিনের 
মধ্যেই সোসাইটিগুীল বুঝতে পারলেন যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সংান্লন্ট নিদর্শন- 
গুলি তাঁদের আলোচনা ও গবেষণার বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। ত.. ম্যাসাচুসেটস 
[হস্টারিক্যাল সোসাইটি ১৮৩০ সালে প্রাতগ্ঠানের প্রকাতি 'বিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল নদর্শন 
বোস্টন মিউঁজয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রিকে এবং নিউইয়র্ক 1হস্টারক্যাল সোসাইটি 
তাদের সংগৃহাত এ জাতীয় জিনিস লাহীসিয়াম অফ ন্যাচারাল 1হস্ট্রিকে দান করে 
দেন। এইভাবে প্রকাতি বিজ্ঞান ও মানব বিজ্ঞানের দুটি ভিন্ন ধারার জন্য ভিন্ন 
ধরনের বিদগ্ধ সমাজ ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার আধ্নক প্রবণতা দেখা দিল এবং 
সামাতর নামকরণের সঙ্গে উপকরণের বিষয়গত সাদৃশ্য দেখা গেল। ১৯৩৮ সালের 
গণনান:সারে আমোরকা যুস্তরাস্ট্রের ২৫০০ সংগ্রহশালার মধ্যে দেখা যায় ১২৩৫ টি 
ইতিহাস সংক্রান্ত মিউাঁজয়ম । এই জাতীয় আঁধকাংশ সংগ্রহশালা আয়তনে ছোট, 
দাঁরদু এবং কাজকর্মে ও প্রদশণনে পূরাতনপন্থা, প্রায় সেই অন্টাদশ শতকের ক্যাঁবনেট 
অফ কিউীরওাঁপাঁটস থেকে যায় । আধুনিকতার কোন ছোঁওয়াই তাদের গায় লাগেনি ॥ 
১৮৮৪ সালে পেনাসিলভোনিয়া হস্টারক্যাল সোসাইটিকে জন ব্যাক ম্যাকমাল্টার ষে 
কথা বলে যান তার থেকে ১৯৩৮ সালের [হস্টারক্যাল সোসাইটি সংগ্রহশালাগ্গীল, 
এমন কিছ? এগোয়ান। তাঁর কথা £ লোকেরা মনে করে এর বাড়ীটি হবে আলে 
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বাতাস হাঁন, নোংরা ও পুরোনো ঘরের সমাম্ট এবং এর সম্পদ হচ্ছে বাংকার হলের 
বুলেট, ইয়র্ক টাউনের কামান, টিপ্পেক্যানোর তীরের ফলাকা, এমন সব বই যা কেউ 
কখনও পড়োঁন এবং জোড়া মোটর দানার মত দেখতে এ রকম সব (দাম্পত্য ) প্রাতিকাতি 
চিত্ত। এ সব সোসাইটিতে যে প্রাণবন্ত এবং মানবীয় কিছ থাকতে পারে তা, 
[বি*বাস করা হয় না।” 

গত শতকের মাঝামাঁঝ আমোরকা হ্যস্তরাম্ট্রে এক নোতুন ধরনের এ্ীঁতহাসিক 
সংগ্রহশালার উদ্ভব হতে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ বা স্মরণীয় এীতহাসিক অদ্রালিকা বা 
গৃহে যথা নিউইয়র্কের িউবার্গে ১৭২৭ সালে 'নার্মত হাসব্রাউক হাউসে ১৮৫০ সালে 
স্থাপিত সংগ্রহশালা ৷ বাঁড়টি আমোরকার স্বাধীনতা যদ্ধকালে জেনারেল জর্জ 
ওয়াশিংটনের মূল ঘাঁটি ছিল। ১৮৫৯ সালে মাউণ্ট ভারনন লোঁডস আ্যসোসয়েশন 
অফ 'দি ইউানিয়ন, আমোরকা য.ন্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা য:দ্ধের নেতা ও প্রথম প্রোসিডেপ্ট 
ওয়াশিংটনের বাঁগচা কুটার, যেখানে তার ভিটে ও সমাধি আছে, সেইস্ছান আসবাব 
পত্তর ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মত্ত করে দেন। যয্তরাম্ট্রীয় 
সরকার ও ভার্জীনয়ার কমনওয়েল্থ, এই কাজে এগিয়ে আসতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় 
লোঁডস আযাসোসিয়েশনের মাঁহলা সদস্য ও সমর্থকরা এঁকান্তিক উৎসাহে কঠিন পাঁরশ্রম 
করে এই এ্রীতহাঁসক স্মৃতিমাণ্ডিত সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলেন । মাঁহলা সাঁমাঁতর 
দ্বারা স্থাপিত দ্বিতীয় কোনও সংগ্রহশালার দ্টান্ত পৃঁথবীতে নেই । ১৭৭৬ সালে 
ইীন্ডিপেন্ডেন্স হলে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়োছল । সেই হলঘর এবং তৎসহ লিবার্টি 
হল সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে এ রকম কুঁড়াট 
এীতহাঁসিক গ্‌হ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা সাধারণ সংগ্রহালয়ে র.পান্তারত হয় । এই জাতীয় 
ইতিহাস খ্যাত স্থানকে কেন্দ্র করে এ্রীতহাসিক স্মৃতি সংগ্রহালয় গড়ে তোলার এক" 
ব্যাপক ও জাতীয় গণপ্রয়াস দেখা দেওয়ায়, পরবন্তাঁ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমৌরকা 
য্তরান্ট্রে এই রকম সাতশ ইতিহাস প্রাসদ্ধ প্রাসাদ ও অট্রালিকার দ্বার জনগণের কাছে 
উম্মূন্ত হল এবং এগ-ালর সবকটিই একেকটি সংগ্রহশালা । 

অতাঁত অনুসান্ধতসা, সংগ্রামী ও উদ্যমশশল এীতহ্যের প্রতি অনুরাগ এবং 
আমোঁরকান জাতীয়তাবাদের গৌরব প্রকাশের ইচ্ছা এইসব স্মাত-সৌধ সংগ্রহশালা গড়ে 
তোলার কার্যকরী কারণ। তব? একথা অস্বীকার করা যার না যে, শিল্প বিপ্লবের 
মাধ্যমে বহু মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও অবসর বর্বদ্ধর ফলে পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠে এবং 
এই পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য এ জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে সম্পদ- 
শালী বাণক সমাজ সচেতন ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় বাবসায়ীরা পর্যাটক 
আকর্ষণের উপকরণ এ সব ইতিহাস প্রাসম্ধ স্থান, গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি ও তন্মধ্য্থ 
সংগ্হশালাগঃঁনির পৃচ্ঠপোষকতা ও প্রচারে অংশ গ্রহণ করে থাকে। [বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ পর্যশস্ত হিস্টরিক্যাল 'মিউাঁজয়মের প্রদর্শন ব্যবস্থা বলতে ছিল স্থল, গেরস্থের 
ভাঁড়ার ঘরের মত, মোটা ফ্লেমের ঢাউস ঢাউদ শো কেসে ঠাসা জিনিস, সামনের সারির 
জানসে ঢাকা পিছনের সারির 'জানস, ভিমিত আলো; প্রদর্শের সঙ্গে-নেই কোনও 
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পাঁরচয় লাপি। 'জানস পন্রের হুস্ব ই দীর্ঘ ঈ বাঁঝয়ে দেবার মত প্রদর্শক দু এক 
জায়গায় থাকলেও তাদের টিক দেখা ভার, ছবিগ্ীল বহু সারিতে একাঁটর গায় লেগে 
আর একট ঝুলছে, ঝাড় পোছ নেই । গবেষণার জন্য এই জাতীয় শো কেসে ঠাসা 
প্রদর্শনী ব্যবস্থা হয়ত বাধা সৃষ্টি করত না। কিন্তু সাধারণ দর্শকের শিক্ষা ও মনো- 
রঞ্জনে এদের ভূমিকা নগণ্য । কিন্তু পর্যটক আকর্ষণের উদ্দেশ্যে &ঁ সব পাঁরয়ড এবং 
মেমোরিয়াল সংগ্রহশালার প্রাতাট সংগৃহীত 'জাঁনস দর্শকের উপভোগ্য ও বোধগম্য 
করে তোলা হল। 

লার্সিজ্যক বুদ্ধি নিয়ে আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দ; একজন ব্যান্ত তথাকাঁথত 'িউাজয়ম 
তৈরী করেন । এমন এক ব্যান্তর নাম পি. টি বার্নাম। তাঁর জীবিকা ছিল মিউাঁজয়ম 
দেখিয়ে পয়সা বোজগার ॥ বান্নাম ১৮৩০-৪০ নাগাদ নিছক বাঁণাঁজ্যক উদ্দেশ্যে একাঁট 
“হরে কর কমবা” জাতীয় সংগ্রহশালা খুলে বসেন । তাঁর সেই মিউাঁজয়ম দেখার দক্ষিণা 
সেই কালে এক ডলারে চারজন । সার্কাস পার্টিগূল যে ভাবে 10181 [1955019 
৪1101 ব্যবহার করে সশব্দে দর্শক ডাকত, বার্নাম সেই একই কায়দায় দশ“কদের 
ডাকতেন “দেখে যান একটি শুকরের ছ"টি পা, আর দেরাঁ করলে মিউাজয়ম বন্ধ হয়ে 
যাবে” অবশ্য এক শুয়োরের ছ"ট পা" জাতীয় জানস তখন অতুাৎসাহী অনেক 
সংগ্রহশালাতেই রাখা হত। ১৮৫৫ সালে আমৌরকান আ্যাণ্টিকুয়োরয়ান সোসাইটি 
দ্বিধাহীন "চিন্তে মিউজিয়মে স্থান দিলেন এক মরা ধেড়ে শুয়োরের চোয়াল আর খড়া 
দন্ত । এরকম জগ্জ।ল ও বাজে মাল তখনকার অনেক সংগ্রহশালায় দেখা যেত । অপর 
পক্ষে নামকরা গ্রল্খাগারিক 01015000191 00101709905 73810৬1-এর মত পাঁণ্ডিতেরা 
পুরোনো পোষাক, আসবাব, ট্রাপ, জতোকে বাজে পুরোনো জঞ্জাল বলতে 'দ্ধধা বোধ 
করতেন না। ও সবের যেিছাই এীতিহাসিক বা গবেষণা মূল্য আছে তা তাঁরা 
বুঝতেন না। যাই হোক এই রকম নানান ঘটনা ও মানাঁসকতার টানা পোড়েনে ১৮৭৬ 
সালে আমোঁরকান স্বাধীনতা যুদ্ধের শতবার্ধকীতে, আমোঁরকা যমুন্তরাম্ট্রে ৭৮টি 
[হস্টরিক্যাল সোসাহীট প্রাতিষ্ঠত হল এবং প্রায় অদ্ধেক সংখ্যক সোসাইটির [নজদ্ব 
সংগ্রহশালা স্থাপিত হল । 

[বশাল আয়তনের জায়গা নিয়ে, হয় শহরের প্রাচীনতর অংশকে পুনঃসংস্কার 
করে, অথবা প্রাচীন গ্রাম্য ঘরবাড়ী, ছোট কারখানা, দোকান, যান-বাহন স্থানান্তারত 
করে এনে, পর্যটক আকর্ষণকারী এক ধরনের অভিনব মুৃত্তাঙ্গন সংগ্রহশালা 
আমোঁরকা য্্তরাষ্ট্রে প্রাতষ্ঠা করার রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে এই শতকে ৷ এগহীলকে 
সজীব অতীতের সংগ্রহায়তন (105680) 01 0116 11516 7850) বলা 
হয়ে থাকে । এগুলি বদ্ধ ঘরে দেখা হাতিহাসের '্মাপ্রক ও সাঁচন্র দেওয়াল 
বই (17001810901. ০? 0106 789) নয়, যেমনাট আমরা হীতহাস, পঃরাতত্ত্ 
ও প্রাচীন শিল্প সংক্রান্ত সংগ্রহশালায় দেখে থাঁক। ভগ্ন বা জীর্ণ এীতহাঁসক সৌধ 
নয়, যার সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ইতিহাসকে পিছন ফিরে দেখে । অতাঁতকে এঁ সব 
-মমুস্তাঙ্গন সংগ্রহা়তনে খোলা আকাশের নিচে সার্বিক নিজস্ব পাঁরবেশে প্রাণবন্ত করে 
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রাখা হয়। সেই পাঁরবেশের সবাঁকছুই কোন একাঁট কালকে; যেমনাঁট ছিল তেমনাঁট 
করে, ধরে রেখেছে । বর্তমানের দর্শক যেন সেই যুগের মধ্যে ধীরে ধারে ঢুকে পড়ে £সে 
সময়ের একজন কুশীলব বা পান্র-পান্তরধ হয়ে যায় । একটি ছোট্ট দ্বীপের স্থানীয় ইীতহাস 
ও এীতিহাসিক ঘর বাড়ী প্রভৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য স্থাপিত হয় স্ট্যাটেন আইল্যাপ্ড 
হস্টারক্যাল সোসাইটির সংগ্রহশালা । দ্বীপাঁট নিউইয়র্ক শহরের অন্তর্গত হলেও এর 
ঘর, বাড়ী, রান্তা-ঘাটে এখনও পুরোনো ধারাটি অক্ষ রয়েছে । সোসাহীঁট প্রাচীন 
রীতির বাড়ীগীলর সংরক্ষণ করা ছাড়াও, দ্বীপের অন্তর্গত িচমণ্ড টাউনের অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীর জীবন-রূপাঁটির স্থাপত্য ও বস্তুগত ধারাকে পুনগণঠিনের কার্য ক্রম 
গ্রহণ করেছে । এ যুগের মানুষ িরচমণ্ড টাউনে প। দিলে যাতে আমোঁরকার [গত 
দু শতকের বাপ্তব পাঁরবেশে ফিরে যেতে পারে, এমন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই 
[মউাঁজয়ম নগরণ । 

উইলয়ামসবার্গ প্রাচীন শহরগ্ীলর মধ্যে একটি । উইলিয়ামসবার্গে অন্টাদশ 
শতকের বহ ঘর, বাড়ী, রাস্তা, খাট, ওয়ার হাউস, শপ প্রভৃতি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলেও 
একেবারে অবলশ্ত হয়ে যায়নি । নগরীর পুরাতন অংশটি ক্লমশ পাঁরিত্যন্ত হয় এবং 
অন্য প্রান্তে আধুীনক শহর গড়ে ওঠে । ১৯২৬ সালে জন ডি রকেফেলার (1010) 1). 
[২০০০119) শহরের প্রাচীন অংশাঁটর সংস্কার করাতে শুরু কবেন এবং ক্লমশ 
পাঁচশাটি গৃহ এবং আঁশ একর বাঁগচার প্রাচীন রুপাঁটকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে । 
শহরটির এীতিহাসিক গুরুত্ব আছে, কেননা ১৬৯২ সালে নগরটি স্থাপিত হয় এবং 
ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে ১৬৯৯ সালে জেমস টাউনের পাঁরবর্তে, 
উইলিয়ামসবার্গ ভা্ীনয়ার রাজধানী হয় । নগরবাসীরা তৃতীয় উহীলিয়ামের নামে 
শহরের নাম রাখেন উইিয়ামসবার্গ । অন্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে আমোরকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে রিচমণ্ডে রাজধানী স্থানান্তারত হওয়ায় উহীলয়ামসবার্গের 
অবক্ষয় শুরু হয়। কিন্তু বিপ্লব পূর্ব অজ্টাদশ শতকে উহইীলিয়ামসবার্গ ছিল সমপ্ত 
আমোঁরকার মধ্যে সবচেয়ে সমাদ্ধশালী ও ক্ষমতাবান রাজধানী ও নগর । পাঁচশ প্রাচীন 
গৃহ এখন ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে এবং সেগযলিতে পর্যযটকেরা থাকতে পারেন 
অথবা দোকান পত্তর আছে । ছছটি প্রদর্শনী বিল্ডিং ও বারি কাজ চলছে এমন ওয়ার্ক- 
শপে দর্শকেরা দুশো বছর আগের উপনিবেশ নগরার পাঁরবেশে ফিরে যেতে পারেন । 
এ ছাড়াও প্যাঁরস চার্ট, কলেজ ভবন এবং কোর্ট হাউস মিউঁজয়মে গেলে প্রাচীনকে 
[নঃশবাসে প্রশ্বাসে অনহভব করা যায় । 

গ্রনাফল্ডের ম্যস্তাঙ্গন সংগ্রহশালার চাঁরন্র আরও লোকায়ত এবং পাঁরবেশ গ্রাম্য । 
উপাঁনবেশ কালের আমোঁরকার খামার, ছোটখাট কারখানা, ঘরবাড়ী, দোকান-পত্তর, 
যান-বাহন, সেতু, এবং মন্তরষুগের প্রথম দিকের ছোট ধন্ চালিত কলকারখানা, 
নানান যন্ত্র, যন্-চালিত পাঁরবহন, ঘোড়ার গাড়ী, প্রখ্যাত বল্ম-বিজ্ঞানী ও কারিগরদের 
ওয়ার্কশপ, যন্ত্পাতিঃ মডেল ইত্যাঁদ সংগ্রহ করে বিশাল এলাকা জুড়ে স্বাভাবক 
পাঁরবেশের মধ্যে সে সর সামগ্রী রাখা হয়েছে এই গ্রীনফিল্ড ভিলেজে । রকেফেলার 
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পাঁরবারের উদ্যমে যেমন উইলিয়ামসবার্গ মিউাঁজয়ম নগরী গড়ে ওঠে, তেমান হেনরী 
ফোর্ডের উদ্যোগে তৈরী হয় এই গ্রীনফিল্ড ভিলেজ, গত দু শতকের গ্রাম সদশ 
মস্তাঙ্গন সংগ্রহশালা । 


ইলেন্টযা হ্যাভেমেয়ের ওয়েব নায়ী এক ধনী-কন্যা এবং অভিজাত ঘরের বউ ,ভারমন্ট 
রাজ্যের শেলবার্ন নামক স্থানে, পশয়তাল্লিশ একর জামির উপর এক বানর ধরনের ম্্তাঙ্গন 
সংগ্রহ-প্রাঙ্গণ গড়ে তুললেন, চল্লিশ বছর ধরে সংগ্রহ করা ভারমণ্ট ও নিউ ইংল্যান্ড 
অঞ্চলের লোক-জীবনের নানা উপকরণ দিয়ে । সেখানে আছে পণ্যান্রশাট পুরোনো 
বাড়ী, ১৭৩৩ সালের সল্ট বক্স হাউস থেকে শুরু করে ১৮৯০ সালে তৈরী শ্লেট পাথরের 
জেলখানা, বহ? রকমের খামার-বাড়ী, পশুশালা, বীঁজঘর, ১৮৪০ সালে তৈরী গীর্জা, 
পুরোনো মদ দোকান, কাঠ চেরাই কারখানা, অনন্য সাধারণ ঘোড়ার গাড়ীর সংগ্রহ, 
পুরোনো লেপ, কাঁথা, পুতুল, কম্বল, জাহাজ-নৌকোর অঙ্গসজ্জা ও মুখালংকার(6801০ 
19209 ), রেড হীণ্ডিয়ানদের চুর: রাখার বাঝ্স ও থলে, ট্ুপরাখার বাক্স, হাতে আঁকা 
দেওয়ালে লাগানোর কাগজ, গ্রাম্য আসবাব পত্তর জাতীয় সাধারণ মানুষের দৈনান্দন 
ব্যবহাঁরক নানা সামগ্রী পর্যন্ত সব জিনিস, যার মধ্যে উচ্চকোট চার্ঁশিল্পের প্রভাব 
নেই, আছে সাধারণ মানুষের আস্তারকতার ছেশওয়া লাগা মোটা দাগের লোক কলা ও 
কারিগরী শিল্প । এই সব জাঁনসগ.ি, সে যুগে যে সব আনষাঙ্গক উপকরণের সঙ্গে 
যে ভাবে সাজান থাকত, সেইভাবে সাঁজয়ে রাখা হয়েছে বিশাল প্রাঙ্গণ জড়ে। 
এই সগগ্রহ প্রাঙ্গণে ঢোকার মুখে দাঁড় কাঁরয়ে রাখা হয়েছে একান্ন মিটার দীর্ঘ এক ঢাকা 
কাঠের সেতু যার উপর 1দয়ে ১৪৫ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ল্যাময়াল্ল (1.21701116) 
নদী পারাপার করত ভারমণ্ট-ীনউ ইংল্যাণ্ডের মানুষ-জনেরা । এছাড়া লেক শ্যাম্লেন- 
এর একটি পাহাড়ের মাথায় ১৬৭১ সাল থেকে বসানো 'ছিল, এমন একাঁটি উপকুল রক্ষা 
বাহিনীর বাতিঘর (11817 1909০), সেখান থেকে তুলে এনে পাঁচশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
বসানো হয়েছে শেলবার্নের এই মন্তাঙ্গণ মিউজয়মে । এ গুলির প্রদর্শন ব্যবস্থার 
মধ্যে দর্শককে অতাতে 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস নেই। যা আছে তা" হল, কালের 
অব্যাহত গাঁততে সাধারণ মানুষের জাঁবন থেকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবার জন্য, যে সব 
জাঁনস সরে যাচ্ছে, সে গুলি দেখে দর্শকেরা যাতে মমতা অনভব করে, তেমন পাঁররেশ । 
প্রাচশনে ফিরে যাওয়া নয়,প্রাচীন ফিরে আসে দর্শকের মধ্যে এই শেলবান" সংগ্রহ অঙ্গনে । 
[প 1জ- উডহাউসের ভাষায় বলা যেতে পারে “তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়া” । প্রাচনতার 
প্রহেলিকা যাতে সন্ট না হয় সেই কারণে শেলবার্ন সংগ্রহ অঙ্গনে লাগান হয়েছে আধুনিক 
ফুলের গাছ, আরণ্যক ভারমণ্টের পাঁরবেশে সে যুগে যে প্রকৃতির প্রবেশ ছিল [নাঁষদ্ধ। 
সে রকম আধুনিক প্রাকৃত পাঁরবেশে ক্রমশ বলীরমান সবে হারানো অতাত, সদ্য বিগত 
“অমোরকানা” কে ধরে রাখা হয়েছে মিসেস ওয়েবের শেলবার্ন মুস্তাঙ্গনে | এ্রথানে বলা 
প্রয়োজন যে মিসেস ওয়েবের পিতা মাতা দুজনেই ছিলেস মায় শিজ্পের সমজদার 
এবং তাঁরা সংগ্রহ করতেন ইওরোপের খ্যাতিমান শিল্পীদের চিন ও ভাগ্কর্ধা, রেন্রাশ্ট 
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থেকে মনে (71909. ), সকলের রচনাই, তাদের সংগ্রহে ছিল ! এমন পিতামাতার 
মেয়ের চোখ পড়ল সাধারণ মানূষের সাধারণ জিনিসে । 

১৯০৭ সাল। ইলেক়্া হ্যাভমেয়ের তখন সবে কিশোরী । কনেকিকাটের ছোট 
শহর স্ট্যানফোর্ডের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন । চোখে পড়ল একটি রেড 
ইণ্ডিয়ান [সগার স্টোর । আর কথা নেই । পনের ডলার দাম দিয়ে কনে আনলেন 
সোঁটি। তাঁর মা তো এই আঁতি সাধারণ অদ্ভুত দর্শন 'জাঁনসাঁট দেখে অবাক হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন “এটা আবার কি ?" মেয়ে ইলেক্:া উত্তর দিল “শশজ্পকর্ম” । মা, 
লুইসাইন (1.001910৩ ), যাঁর স্বামী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় চান কলের মালিক, 
সকন্যা যিনি বহুবার ইওরোপ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুজে ঘরে তুলেছেন ইওরোপের 
রেনেশাঁ ও ইমপপ্রেশানস্ট মাস্টার্সদের চিত্রকলা, মেয়ের শিল্প রুচি দেখে 'বাঁস্মত হয়ে 
বললেন “এটি যথার্থই ভয়াবহ” । তখনও তান জানতেন না যে তাঁর মেয়ে এর চেয়ে 
অনেক বোশি ভয়াবহ আমেরিকান ত্র্যাস কনে বাড়ী ভার্ত করে ফেলবে । পঁচিশ বছর 
বাদে আমোঁরকার শিল্প রাঁসকেরা ইলেপ্2ার সংগৃহীত শর্জীনসকে আর আমৌোঁরকান প্র্যাস 
বলতেন না, আদর করে বলতেন আমোঁরকানা । 

ওয়াল্টার এাঁলয়াস 'ভিসাঁন ও তার সন্ট চললীচ্চত্র শিল্পের মজাদার [বিস্ময় মাক 
মাউসের জগংজোড়া খ্যাতি । শিশুদের মনোরঞ্জনের জগৎটাকে 'ডিসাঁন দীর্ঘ তিনদশক 
ধরে স্বপ্নময় ফ্যান্টাসি দিয়ে ভরে দিয়েছিলেন, তাঁর নির্বাক, সবাক ও বর্ণময় কারন 
চলাঁচন্রের মাধ্যমে । ডিসাঁন মিঁকমাউসের ফ্যাণ্টাঁসর বর্ণময় স্বপ্নের জগৎকে শুধু 
সেলুলয়েডের ফিতেয় বেধে রাখলে তাঁর কথা এখানে উঠত না। মুস্তাঙ্গন সংগ্রহশালার 
(১)এক নোতুন দিগন্ত খুলে 'দিয়েছেন ওয়াল্ট সান, তাঁর অসাধারণ সাঁন্ট ডিসাঁন- 
লাপ্ড ও 'ডিসাঁন ওয়াল্ড, একাঁট লস এঞ্জেলসে, অন্যটি 'ময়ামির কাছে অর্লাণ্ডোতে | 
যারা দেখেছে িসাঁনল্যাণ্ড বা ডিসাঁনওয়াজ্ড তারা জানে এগাল ক; যে দেখোঁন 
তাকে বোঝান শন্ত সেখানে গেলে কি দেখা যায় । ছোট বড় সকলের আনন্দ, উত্তেজনা, 
আবেগ, অন:ভূতি, কৌতুক, মজা, জানা না জানার স্বপ্নের বাস্তবতা, বাস্তবতার 
প্রহোঁলকা, বিজ্ঞানের বোধ ও উপলাব্ধ, ফ্যাণ্টাঁস, রূপকথা, রোমাণ্কর রহস্য-তন্ময়তা 
নাটকীয় উত্তেজনা, সঙ্গীতের মূচ্ছনা সব 'মাঁলয়ে চাক্ষুষ ও অনুভব্য স্বপ্নের জগৎ । 
এই বিশাল (ডসাঁন ওয়াল্ডের আয়তন ৭৫ হেন্ুর) জগতে নাটকীয়ভাবে যন্যে প্রযোজিত 
অসংখ্য ট্যারো, যে গযীলর পানর পান্রী জীব প্রাতিম ষন্ত্মানব ও যান্রিক পুতুল । এরা 
তখনই উপাস্থিত, যে মুহূর্তে তাদের উপস্থিতি দর্শকের কল্পনার অতাঁত । সেগুলি 
অপ্রত্য।শিতভাবে সদা অপ্রস্তুত দর্শকের সামনে নাটকীয়ভাবে উপাস্থিত। অপ্রত্যাশিত 
অদ্ভূত অদ্ভূত কল্পনা, ভয়, ভাঁতি, রহস্য-রোমান্, বান্তব অবাপ্তবে সীমারেখাহাঁন 
আধাধ 'মশ্রণ, অকল্পনীয় যাল্মিক দক্ষতায় নাটক, চলাঁচন্র, টোলাঁভসনের জগত যেন 
সত্য হয়ে দর্শককে বাধ্যতামূলকভাবে আঁভড়ুত করে। দর্শকেরা ইচ্ছায় বা আঁনচ্ছায় 
সে গব দাশ্য ও ঘটনার '“দাঁহত' হয়ে পড়েন, কেননা তাঁদের সামনে সে মুহূর্তে অনা 
কোনও কিছ: হও়ার বিকল্প থাকে না। 'গিঁকমাউস, পিটার প্যান, ভুদ্বো, 
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[সণ্ডারেলার দ-গ, গেছো ডাইনী, কঙ্গো আভষান, ক্যারেবিয়ান জলদস্যুদের ঘাঁটি, 
পরমাণুর ভেতরের জগৎ, রকেটে মহাকাশে ওঠা, অতাঁতের জীবনযান্রা ও পাঁরবেশ এবং 
আগামীকালের দিনগুলিতে বাধাহীন ভাবে চোখ,কান,মন খুলে ঘরে বেড়ানর বিশ্বভূমি 
[িসানল্যা্ড ও িডসানওয়াল্ড। প্রাজ্ঞ সংগ্রহশালাবদরা একে সংগ্রহশালা বলতে 
আজও 'দ্বিধান্বত। তবু সত্য যে, স্ক্যনসেন, উইললয়ামসবার্গ, গ্রীনাঁফজ্ড, িরচমণ্ড, 
শেলবার্ন, সাইন্সপার্ক এবং শিল্প ও কারগরণঁ সংগ্রহাঙ্গন ও সংগ্রহশালার অত্যাধুনিক, 
যন্ত-পাঁরবোশত, বিশালায়তন রুপান্তর ডিসাঁনল্যাণ্ড ও ওয়াল্ড, অত্যুন্নত যন্দীশল্প ও 
প্রায়োগিক বিজ্ঞানের যুগোপযোগী জ্ঞান, আনন্দ ও আবেগাননভূতির জগং। এই 
শতকের যাট ও সত্তরের দশকে ওয়াল্ট 'ডিসাঁন যা গড়লেন, তা বোধ হয় ভাঁবষ্যতের 
সংগ্রহশালার রূপ ও চাঁরন্রের ইাঙ্গত । 

আমোরিকা যমুস্তরাস্ট্রের কলেজ ও বশ্বাবদ্যালয় সংলগ্ন সংগ্রহশালাগযলি মোটামুটি 
গত পণ্চান্তর বছরে গড়ে উঠলেও, এ জাতীয় সংগ্রহশালা স্থাপন শুরু হয় ১৭৫০ সাল 
থেকে, যখন হার্ভাড" বিশ্বাবদ্যালয় প্রকাতি বিজ্ঞানের নিদর্শন সংগ্রহ আরম্ভ করে। 
১৮০২ সালে ইয়েল ধিশ্বাবদ্যালয় যে খাঁনজ নিদর্শন সংগ্রহ আরম্ভ করে পরবন্তাঁকালে 
সেই সংগ্রহ ভাম্ডারে খাবার হলঘর ভরে যায়। সে সময় এই সংগ্রহকে বলা হত 
ক্যাবিনেট । 'প্রণ্সটন বিশ্বাবদ্যালয় ১৮০৫, পেনাঁসলভ্যানিয়া বিশ্বাবদ্যালয় ১৮০৮, 
উহীলিষামস কলেজ ১৮১৬ এবং আমহাস্ট কলেজ ১৮২৫এ বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তুর সংগ্রহ 
ভাণ্ডার তৈরীব কাজে হাত লাগায় ৷ এরপর বিভিন্ন সমীক্ষা বিভাগ বা সার্ভে এই কাজ 
আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ করে এবং এ ব্যাপারে 'মাঁশগান সমীক্ষা বিভাগ পুরোধা, 
১৮৩৭ সালে প্রাঁতাঁষ্ঠত । আমহার্ট কলেজে প্রথম স্টুডেপ্টস ন্যাচার্যাল হিস্ট্রি 
সোসাইটি স্থাপিত হলে 'বাভল্ন কলেজ ও বশ্বাবদ্যালয়ে এ রকম সোসাইটি প্রাতীষ্ভঠত 
হতে থাকে । এর মধ্যে উইলিয়ামস কলেজের সোসাইটি সর্বাধক শান্তশালী এবং 
১৮৩% থেকে ১৪৬০ সাল পর্যন্ত খুবই সাক্কিয় ছিল। আমহার্টে ১৮৪৬ সালে প্রাকৃত 
বস্তু নিদর্শনের আযপলটন ক্যাবিনেট গড়ে ওঠে । এ শতকের পরবন্তঁ অর্ধ্ধে শিক্ষা 
প্রীতষ্ঠানে বিজ্ঞান সংগ্রহশালা প্রসারের কাজ আরও দ্ু£ততর ও উন্নত হল। ১৮৫২ 
সালে হাভর্র্ডে 'মিউাঁজয়ম অফ কম্পারেটিভ জ.লাঁজ, তুলনামূলক প্রাণীবিদ্যার 
সংগ্রহশালা গড়া হয় এবং লুইস অগাম্সিজ, যাঁর কাছ থেকে হার্ভার্ড সংগ্রহ কেনা হয়, 
[তান স্বয়ং কেদ্ব্িজে এ বিষয়ে বশ্বখ্যাত একাঁটি সংগ্রহশালা তৈরী করলেন । ষাটের 
দশকে হার্ভার্ড ও ইয়েল বিশ্বাবদ্যালষে জর্জ পিবাঁডর দানে আমারকায় সংগ্রহশালার 
উন্নয়নে এনডাওমেণ্ট ( এমন স্থায়ী আমানত যার সুদ খরচ করা যায়) প্রথার প্রবর্তন 
হল । বর্তমানে আমোঁরকা যু্তরাস্ট্রের প্রায় সকল 'মিউজিয়মের অর্থ সংস্থানের প্রধান 
উৎস এঁ এনডাওমেন্ট । ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকের "দ্বিতীয় অর্থ থেকে চার্লস ভু 
উইনের জীবের ক্রমাভিবঢান্তি তত্বের প্রভাবে, জীব বিজ্ঞানের সংগ্রহশালাগনীল, এঁ তত্বকে 
বস্তু নিদর্শনের মাধ্যমে, চাক্ষুষ ও বোধগম্য করে তোলার দিকে নজর 'দিল এবং 
তদ-পযোগী নিদর্শন সংগ্রহে ব্যাপ্ত হওয়ায় এতদ বিষয়ে উদ্যম বাড়ল সকল উন্নত 


সংগ্রহশালার স্মৃতি-পত্তা-ভবিষ্যং ৮১ 


দেশে ৷ স্বাধীনতার শতবার্ধকীত (১৮৭৬) দেখা গেল আমোরকা বাব্তরান্টের 
[বশ্ববিদ্যালয়ে মোট তিয়ান্তরটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা রয়েছে । 

আমোরকা য্য্তরাম্ট্রে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানগযলতে চারুকলা বিষয়ক সংগ্রহশালা গড়ে 
ওঠার সূত্রপাত দেখা দেয় [বদ্যায়তন ভবনে প্রাতিকৃতি চিন্ন রাখার প্রথা থেকে । ১৮৩১- 
১৩২ সালে ইয়েল ধিশ্বাবদ্যালয়ে প্রথম চিন্রবীথ স্থাঁপত হল, ইয়েল'স ট্র্বুল আর্ট 
গ্যালার' প্রাতঠঠার ফলে । 'মাঁশগান বিশবাবদ্যালয় এ শতকের পঞ্চাশের দশকে শিষ্প 
ইতিহাসের পঠন-পাঠনে সহায়ক ধুপদ রীতির ভাস্কর্যের ছাঁচে তোলা নিদর্শনের 
একট সংগ্রহশালা গড়ে তোলে । গত শতকের ষাটের দশকে হাভ্র্ড গ্রের এনগ্রোভং 
[শিল্প সংগ্রহটি গ্রহণ করে এবং ইয়েল পায় জাভসের প্রিামাটিভ ইতালাঁয় শিজ্প- 
সংগ্রহ । সত্তরের দশকে নিউইয়কের মেক্রোপাঁলটন মিউাঁজয়ম সহ আরও কয়েকাঁট 
শিল্পকলার সাধারণ সংগ্রহালয় গড়ে ওঠায় 1শাক্ষিত জনগোম্ঠীর মধ্যে শিল্প সচেতনতা 
বাড়ায় ওয়েলেসাঁল কলেজ, প্রিন্সটন বিশ্বাবদ্যালর এবং স্মিথ কলেজে শিল্প সংগ্রহের 
প্রদর্শনীর জন্য উপযন্ত ভবন নির্গত হল । হার্ভার্ড ১৫৯৫ সালে উহীলয়ম হেইস 
ফগসের দান তাঁর নামে ফগ আর্ট মিউজয়ম স্থাপনের কাজে লাগায় । এই বিশ্ব- 
ধদ্যালয়ের সঙ্গে ষুন্ত আছে িবাঁড মিউাঁজয়ম অফ আঁকওলাঁজ এণ্ড এথনোলাঁজ। 
বত'মানে ইউানভারাসিটি মিউাঁজরমের ক্ষেত্রে [বিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা সংগঠন 
রয়েছে হাভণর্ডে। শুধু তাই নয়, আমোঁরকা যমন্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্ব 
বদ্যালয়-সংগ্রহশালা যেমন হার্ভার্ডে প্রথম স্থাঁপত হল তেমনি কলা বিষয়ে সে 
দেশের প্রাচীনতম সংগ্রহশালা “হাভর্ড মিউাঁজয়ম রুম” ১৭৬০ সালে প্রাতিষ্ঠিত, 
আমোরকার প্রাচীনতম সংগ্রহশালা । ইংল্যান্ডে যেমন আধাঁনক সংগ্রহশালার উদ্ভব 
হয় অক্সফোড- ধিশ্বাবদ্যালয়ে আসমোলিয়ান মিউজিয়ম স্থাপনায় (৯৬৮৩) £ আমোঁরকা 
যুক্তরাষ্ট্রে তেমান প্রথম সংগ্রহশালা প্রাতাঁঙ্ঠত হল হার্ভর্ডে। সেই প্রাচীন গ্রীক 
আলেকজান্দুয়া মিউাঁজয়মকে কেন্দ্ুকরে গড়ে উঠোঁছিল উচ্চাঁশক্ষা ব্যবচ্ছা ও গবেষণা 
থ্‌ঃ পঃঃ তৃতীয় শতকে । থ্‌ঃ ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে এবং সপ্তদশ শতকে আমেরিকা 
যুস্তরাষ্টরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন-গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল ইউানভারাসাঁট 
[মউাঁজয়ম। শিশক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রহশালার য্ণান্ত সঙ্গত সংযোগ 
ঘটে চলেছে, কেননা একে অপরের পাঁরপ্‌রক ও সহায়ক । সংস্কাঁত ও প্রকাঁতি সম্পাকতি 
বস্তুগত তথ্য ও নিদর্শনের অমূল্য ভাণ্ডার সংগ্রহশালা । তাই কোন জ্ঞান চর্চাই 
মূল তথ্য ভাশ্ডারকে বাদ দিয়ে বোঁশ" দূর এগোতে পারে না। ফলে আধ্াঁনক 
সংগ্রহশালা ধারণায় শিক্ষা প্রাতম্ঠান ও সংগ্রহশালা ঘাঁনষ্ঠ হয়ে উঠছে। 

আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রের সকল শহরেই ছোট ও বড় কয়েক হাজার শিজ্প ও প:রাবস্তু 
মংগ্রহশালা আছে। উনাবংশ শতকের প্রথমান্ধে [বাঁভন্ন সোসাইটি ও একাডোনতে 
1পকচার গ্যালারী থাকত । হস্টারক্যাল সোলাইটি এবং কলেজ ও 'বিশববিদ্যালয়েন় 
সংগ্রহ ভান্ভার' ও সংগ্রহশালাম্ন চিত্র ও ভাক্কর্ষের সংগ্রহ গড়ে উঠোঁছল ॥ এ রকম 
আকাঁট আট একাডোম 8০8602)8006018898) ১৮০৭ সালে প্রাতান্তিত হয় এবং গেই 


সংগহি--৬ 


৮২ সংগ্রহশালা £ হাতহাস ও সংরক্ষণ 


সংস্থার গ্রন্হাগারে চিন্ন বীথ রাখা হত। নিউইয়র্ক শহরে যে একাডোম অফ 
[ডিজাইন সংস্থাট ১৮২৫ সালে স্থাঁপত হল তার অন্যতম স্থাপক ও প্রথম সভাপাঁত 
ছিলেন স্যামুয়েল এফ. [বি মোর্ঁপ ( ১৭৯১-১৮৭২), তারবার্তা প্রেরণ পদ্ধা তর 
আবিত্কারক ৷ সেটাই তাঁর একমান্র পরিচয় নয় । তিন যে একজন ভাল প্রাতিকীতি 
চন্ন শিল্পী ছিলেন এ তথ্য হয়ত অনেকের জানা নেই । একাডোঁমির কথা যখন উঠল 
তখন জানিয়ে রাখি একাডেমির উদ্ভব হয় প্রাচীন গ্রীসে, এথেন্সে | এথেন্স নগরীর কাছে 
যে চিত্ত বিনোদক তরুকুঞ্জে খুঃপৃঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক দাশশীনক প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ তাঁর 
[শষ্যদের শিক্ষা দিতেন তাকে বলা হত একাডোঁম, ভারতীয় সংস্কৃতির তপোবন আর 
[উি। নিউইয়র্কে কুপার ইউনিয়ন (০০9০1017 700170 ) নামে চারহীশলপ ও যন্ত 
জ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য একি সংস্থা স্থাপন করেন সে যুগের বিখ্যাত শিহপপাতি 
[পটার কুপার (১৭৮১-১৮৮৩ ) ১৮৫৯ সালে। ইনিই সেই কুপার, যান প্রথম ইউ, 
এস রেল রোড লোকোমোিভ এবং সমসামায়ক মোর্স আঁবত্কৃত তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ 
প্রেরণ সংস্থা গড়ে তুলতে অর্থলগ্নী করেন । কুপার ইউানয়নের সংগ্রহশালাটি িন্তু 
[পটার কুপারের মৃত্যুর পর তাঁর দশ হাজার স্থাপত্য ও অলংকরণ নক্সা, মধাষুগীয় বসব, 
সপ্তদশ শতকের মণ্চ সঙ্জা প্রভৃতি দুলভি নিদর্শন গুীলকে 'ভান্ত করে ১৮৯০ সালে 
স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৭ সালে এর আনূষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। আমোঁরকান একাযডাঁম 
অফ আর্টস এন্ড পেন্টার্সএর মিউজিয়ম স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে । উনাঁবংশ শতকের 
মধ্যভাগ থেকে বহ; শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ইওরোপ থেকে নামী, দাম* দুর্লভ শিপ ও 
পুরাবস্তু সংগ্রহে উৎসাহী হন এবং তারা নিজ নিজ আর্ট কালেকশন গড়ে তোলেন । 
সেগুলি ছিল তাদের অর্থলগ্লীর পণ্য, সাথে সাথে সাম।জিক প্রাতষ্তা লাভের উপায়, 
আত্মতৃপ্ত সাধন ও অবসর বিনোদনের মাধাম ৷ 'বাঁভন্ন আর্ট মিউাঁজয়মের সংগ্রহকে 
পাঁরপুষ্ট করে তুলতে এদের শিল্প নিদর্শন দান ও এনডাওমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
আছে । এ দেশের সংগ্রহশালা প্রাতষ্ঠা ও পারচালনার ব্যয় 'ির্বাহে ধনী শিষ্পপাঁত, 
ব্যবসায়ী ও বিত্তবান মধ্যাবন্তের অবদান সরকারী ও পৌরসভার অনুদানের চেয়ে 
অনেক বোঁশ। ভূ-্বামী নয়, পাঁজপাতরা সে দেশে সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। 
ইংল্যাণ্ডে সরকার, রাশিয়ায় রাষ্ট্র এবং জার্মানীতে পোঁর সভা মিউাঁজয়মের প্রতিষ্ঠা ও 
পাঁরপযার্টর জন্য অগ্রণীর ভূমিকা নেয় । শুরুতে জার্মানীতে ভূ-জ্বামীগণ ও ইংল্যান্ডে 
ভূ-স্বামী, বণিক ও পদস্থ সরকারা কর্মচারীদের ভুমিকা নগণ্য ছিল না। 

রাজধানী ওয়াশিংটনের এক বিশাল সংগ্রহশালা গুচ্ছ (18560) 0071016% ) 
আমোঁরকার জাতীয় প্রাতষ্ঠান। ইংরেজ খানজধাতুীবদ জেমস সিমথসন ( ১৭৬৫- 
১৮২৯) আর্ল অফ নর্দাম্বারল্যাপ্ডের অবৈধ সন্তান হওয়ায় রাজ সম্মানের 
উত্তরাধিকারগ হনাঁন। অপমানিত 'স্মিথসন, ফলে, তাঁর সমস্ত সম্পান্ত, এক লক্ষ পাউণ্ড 
দান করে আমোঁরকা হ্যন্তরাম্ট্ের রাজধানীতে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে এ নিয়ে বাদানুবাদ হল। 
সেনের জন কলহণ বললেন $ “কারও কাছ থেকে এ রকম উপহার নেওয়া য্ুস্তরাচ্টের 


সংগ্রহশালার স্মৃতি-সন্তা-ভাঁবষ্যং ৮৩ 


অসম্মান” । ইতিমধ্যে ৯৩৮ সালে একশ" পনেরটি ব্যাগ ভার্ত' হয়ে & টাকা পেণছে 
গেল। অবশেষে আইন করে ১৮৪৬ সালে 1স্মথসোিয়ান ইনা্টটিউশন সংস্থাটি 
গড়ে তোলা হল। আজ সেই প্রাতষ্ঠান শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আমোরকার 
বংহত্তম, বিশ্ববিদ্যালয় বাঁহভূতি, গবেষণা, প্রকাশনা ও সংগ্রহশালা সংস্থা । ন্যাশনাল 
কালেকশন অফ ফাইন আর্টস এই' সংস্থার একাটি অঙ্গ । এই ইনস্টাটিউশনের অধীন 
বিখ্যাত প্রাচ্য শিল্প সংগ্রহ ক্রিয়ার গ্যালারীর মূল সংগ্রহ চার্লস ল্যাড 
ফ্ুয়ার কত্ত,ক প্রদত্ত । ফ্রিয়ার হয়াল্লশ বছর বয়সে পৌঁননস:লার বেলেরোড্‌ কার 
ওয়ার্কসের কাজে ইন্তফা দয়ে প্রাচ্য দেশ ভ্রমণে বোঁরয়ে পড়েন । সেই ভ্রমণ তাঁর 
পূর্বে কৃত প্রাচ্য শিল্প সংগ্রহকে আরও সমদ্ধ করে তুলল । তাঁব দানপন্রে সর্ত লেখা 
হল যে তাঁর অর্ধ দিয়ে যে মিউাঁজবম গড়া হবে, সেই সংগ্রহশালা কোনও বস্তু খণ 
[দতে বা গ্রহণ করতে পারবে না । এ ছাড়া ত।ব দেওয়া অর্থে একমান্র উৎকুষ্টমানের 
প্রাচ্য শিল্পবন্তু " কেনা যাবে এবং যে সব দেশেব ্শল্প থাকবে শংধুমান্র সেই সব 
দেশের সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা করা যাবে । ছ্মিথসেোনয়ান ইসাঁস্টাটউশনের মত 
সংগ্রহালয়, বহুমুখী শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের খরচে 
চালান হয় বলে, ওয়াশিংটনে অবাচ্ছত এই ব্যয়বহুল প্রাঁতষ্ঠানাটকে আমেরিকা- 
বাপীরা বাঙ্গ করে বলে, “0 8. 0০9৬17011610125 ৪৮৫০, যস্তরাম্ত্রীয় সরকারের 
ছাদের তলার ঘর । ওয়াঁশংটনের এক নামকরা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী উইলিয়ম উইলসন 
করকোরান গত শত"কর মধ্যভাগে যতু্তরাস্ট্রের সাথে মৌোঞ্জকোর যে যুদ্ধ হয়, তাব 
সকল খরচ সরকারকে খণ দেন, এতই তাঁর টাকা । আমোরকান আর্টের উৎসাহা 
সংগ্রাহক ছিলেন তান এবং তাঁর সংগ্রহ ১৮৭১ সালে করকোরান গ্যালারী অফ আর্ট 
নাম$ সংগ্রহশালায় পাঁরণত হল । সেই িউাঁজয়মেব উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সমরোহে 
উপ্গাস্থিত ছিলেন তৎকালীন আমোরকান প্রোসিডেপ্ট (১৮৬৯-১৮৭৭ ) ইউালীসিস সিম্পসন 
গ্রাণ্ট ও তাঁর স্ত্রী । ফ্লেডাঁবখ ডগলাস আমোৌরকান 'সাঁভল রাইট আন্দোলনের জনক । 
ওয়াশিংটনে অবাস্থিত তাঁর গহে ১৯৬৪ সালে প্রাতান্ঠত হয় মিউজয়ম অফ আফ্রিকান 
আর্ট । গলংকন মেমোরিয়াল ও জেফারসন মেমোরিবাল ওয়াশিংটনে অবাস্থিত দুটি 
জীবনী ও স্মারক সৌধ সংগ্রহশালা । 

নউইয়কঁ আমোঁরকান্ন বৃহত্তম ও প্রধান বাঁণাঁজ্যক শহর । এখানে বহ; শিল্প 
সংগ্রহশালা, গ্যালারণ, ব্যন্তগত কালেকশন ও আর্ট ভিলারদের গ্যালারী আছে । আমে- 
[রকার বৃহওম শিল্প ও প্রত্র-বিষয়ক সংগ্রহশালা মেক্রোপাঁলটন মিউাঁজয়ম অফ আর্ট 
১৮৭০ সালে জন জে নামক একজন আইনজীবী ও িরপাবালক্যান পার্টির অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে স্থাপিত হয় । পিয়ের পণ্ট মরগান (পত্র), জিয়ার জন ভি. 
রকেফেলার প্রভাত শিজ্পপাঁতর বদান্যতায় এবং 'সাঁটি অফ্‌ নিউইয়কে্র (পৌর- 
প্রশাসন ) অনুদানে মেঞ্্রোপািটন িউাঁজয়মের সর্বদেশীয় সংগ্রহ ও বিশাল ভবনের 
আয়তন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এখন (১৯৫৪) সেখানে পঁচানখ্বইটি গ্যালারাঁতে 
[রজার্ভসহ দশলক্ষ [শিক্প, পুরা ও প্র সম্বন্ধীয় নিদশন আছে। পিয়ের গন্ট মরগ্যান 


৮৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


[পিতা (১৮৩৭-১৯১৩) ও পুত্র (১৮৬৭-১৯৪৩) দুজনেই আমোঁরকা যুক্তরাষ্ট্রের 
বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও অর্থনোতিক সামাজ্যের নয়ল্মক, রেলওয়ে, শিপিং, ইত্পাত 
কারখানা প্রভত প্রাতম্ঠানের মালিক । দুজনেই বই, পুশ, চিন প্রভাত বস্তুর 
সংগ্রহে উৎসাহ ছিলেন এবং বাভিল্ন সংগ্রহশালা গঠন ও পুম্টির জন্য অর্থ ও শিল্প 
নিদর্শন দান করেন। মরগ্যান পাঁরবারের পুস্তক, পণীথ, চিন প্রভাত সংগ্রহ নিয়ে 
১৯০৬ সালে প্রাঁতাষ্ঠত হয় পিয়ের পণ্ট মরগ্যান লাইব্রেরণ । উনাবংশ শতকে আমে- 
1রকা য্তরান্ট্রের রেলরোড ব্যবসার প্রধান পুরুষ কর্ণোলয়াস হুইটনের (ড/1)10095) 
নাতাঁনর নাতাঁন শিজ্পবেত্তা গার্ড হুইটনে আমোরকান আধুঁনক চিন্র ও ভাঙ্কর্ষ্ের 
সংগ্রহে সম্‌দ্ধ হুইটনে গিউজিয়ম অফ আমোরকান আট" গড়েন। হেনরী ক্লৌফ্িক 
তাঁর ঠাকুর্দার মদের কারখানার কেরানী 1হসাবে জীবন শর করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
ধার 'নয়ে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলেন কোক ওভেন । সেই শিল্প তাঁকে কোটিপাঁতি 
করে। ব্যবসায় যতই ব্যস্ত থাকুন, বই পড়া ও 'চন্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে 'তাঁন আজীবন 
উৎসাহী ছিলেন । তাঁর সংগৃহীত 'চন্র থেকে গড়ে ওঠে পাশ্চাত্য চিনের সংগ্রহশালা 
ক কালেকশন । ব্যাঙ্কের খণ অন:মোদনের তদন্তকারী অফিপার তাঁর সম্বম্ধে 
মজার মন্তব্য লেখেন, “সারাদিন কাজ করেন, সম্ধ্যেট.কু বই 'িনয়ে কাটে, ছাঁব সম্বন্ধে 
হয়ত বা একট: বেশী উৎসাহী, কিন্তু ক্ষাতকারক কিছ; নয়......ধণ অনুমোদনের 
পরামর্শ দিচ্ছি ।” 

উপরোন্ত শিল্প সংগ্রহশালাগুলি ছাড়াও [নিউইয়র্কে বহু শিল্প, প্রত্ববন্তু ও পুথি 
পত্রের মিউাঁজয়ম, গ্যালারী ও গ্রন্হাগার আছে যেমন- ব্রুকাঁলন 'মউাজয়ম ( সঙ্গে আর্ট 
স্কুল ) ১ কুপার ইডীঁনয়ন মিউজিয়ম ফর দি আটস অফ- ডেকরেশন, ১৮৯৭ সালে 
প্রাতাষ্তঠত আলংকাঁরক [শিল্পের সংগ্রহশালা + হিস্পাঁনক সোসাইটি অফ: আমোঁরকা, 
সপানিস শিপ ও সংস্কাতির সংগ্রহশালা, স্পেন সম্বন্ধীয় পাঁন্ডিত আর্চার হাণ্টিংটন 
কত্তক প্রাতিষ্ঠিত ; ১৯২৯ সালে প্রাঁতীষ্ঠিত িউাঁজয়ম অফ মডার্ন আর্ট, আধুনিক 
চন্র ও ভাস্কর্ষেযর এমন একটি সংগ্রহশালা, যেখানে আধৃনিকতম শিজ্পীরাও উপেক্ষিত 
নন। বিশ্বের তারশটি দেশের সহসাধিক উচমানের চিত্র ও ভাস্কর্য এখানে 
আছে। ১৯৩৭ সালে বিত্তবান ?শিজ্পপাঁত ও সংগ্রাহক সলোমন আর. গগেনহাইম 
কর্তৃক প্রাতাঘ্ঠত ফাউন্ডেশনের ব্যয়ে ?বশ শতকের চিন্র শিজ্পের এক অসাধারণ সংগ্রহ- 
ভবন গগেনহাইম মিউজিয়ম । সংগ্রহশালার নোতুন ভবনের গঠন বৈশিষ্ট দশনায় ৷ 
গগেনহাইম মিউজিয়মে উপরের তল থেকে ক্রমশ ঢাল পথ ধরে দুপাশে ছাঁব দেখতে 
দেখতে নীচে নেমে আসতে হয়, তখন মনে হয় চিন্রগ্ীল ষেন শূন্যে ভেসে আছে এবং 
দর্শক অনায়াস ও অবাধ পদচারণায় সেগুলি দেখতে পান । 

ক্যালিফোনিয়্ার লস এঞ্জেলসে হেনরি ই. হাপ্টিংটন লাইব্রেরণ এন্ড আট গ্যালারণ, 
সংক্ষেপে হান্টিংটন মউাঁজয়মের প্রাতিষ্তাতা হেনরণী হা।ষ্টিংটন, যান একাধারে উ্ভিদ- 
বিজ্ঞানী, শি্পরাসিক ও বইয়ের পোকা । তিনি বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পুণথ-পুস্তক ধেমন 
সংগ্রহ করতেন তেমানি বই পড়তেন । ছাঁবি কেনার নেশা ছিল এবং সেকথা ভালভাবেই 


সংগ্রহশালার স্মতি-সন্তা-ভাবষ্যং ৮৫ 


জানতেন সে যুগের ধুরম্ধর আট এজেপ্ট দভিন। দুভিনই তাঁকে ইংরেজ িষ্পী 
গেইনস-বরোর রচনার একাঁটি আতি উৎকৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ গড়ে দেন । তাঁনই হান্টিংটনকে 
1কনিয়ে দেন বখ্যাত আমস্টারডাম কালেকশন অফ ব্রিটিশ বুকস । সেইসময় ইংল্যান্ডে 
সম্পদ কর ও মৃত্যু কর আরোপ করার ফলে শিল্প, প7রাবস্তু ও দতপ্প্রাপ্য গ্রন্থ 
1বক্লীর 'হাঁড়িক পড়ে যায় এবং সেই ডামাডোলের বাজার থেকে দূীভিনের সহযোগিতায় 
[তান ইংলিশ আর্ট ও গ্রন্থের একটি ভাল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। কাকা রেলরোড 
ব্যবসায়ী কাল্লসের (001115 ) পাঁশ্চমাণ্চলের কারবার হান্টিংটন দেখাশোনা করতেন 
এবং 'বধবা কাকীমা আরাবেলাকে বিবাহ করে অগাধ সম্পান্তর মালিক হন। 
মেট্রোপলিটন 'মিউাঁজয়মের প্রাইজ কালেকশন আরিস্টোটল কনটেমপ্লোটং দি বাস্ট অফ 
হোমর চিত্রাট আরাবেলার সংগ্রহ থেকে কেনা । 
লস এঞ্জেলস- 1হাস্ট্রি, সাইন্স এন্ড আর্টস একট বহ্‌মুখী সংগ্রহশালা হিসাবে 
১১৯১১ সালে গড়া হয় এবং ১৯৪০ সালে নব 'নার্মত ভবনে কলা 'বভাগাঁট স্থানান্তারত 
করা হয়। সানফ্রান্সিকোর এম এইচ দ্য ইয়ং মেমোরিয়াল মিউাজয়নম ১৮৯৫ সালে 
অনুষ্ঠিত ক্যাঁলফোর্ণিয়া মিড-উইন্টার এক্সপোজিসনে যে জাপানী টি হাউস তৈরাঁ হয়, 
সৌঁট নে ক্রানকল্‌ পাত্কার তৎকালীন সম্পাদক তশর ভাই ও তাঁদের ক; বন্ধু- 
বাণ্ধব এই সংগ্রহশালাটি গড়ে তোলেন । এর প্রাথীমক সংগ্রহাটিও এ এক্সপোঁজিসন 
থেকে কেনা, দশ হাজার ডলারে আশি হাজার জিনিস । ১৯১৫ সালে অনুষ্ঠিত এক 
মেলাকে ভীন্ত করে দাঁক্ষণ প্চমাণ্ুলে সান দিয়েগো শহরে ফাইন আট গ্যালারী অফ 
সান দিয়েগো স্থাপিত হয় ১৯২৬ সালে । এ শহরের িউাঁজয়ম অফ ম্যান একা 
আভনব প্রত্র-ীবষয়ক সংগ্রহশালা । ডেনভার শহরে ডেনভার আর্ট [িউাজয়ম ১৮৯৩ 
সালে আিস্ট ক্লাব অফ ডেনভার নামে স্থাঁপত হয় এবং কালক্রমে দাঁক্ষিণ-পশ্চিমের 
বৃহত্তম শিক্প, পুরা ও প্রত্ত সংগ্রহালয় হয়ে উঠে । এখানে সকল যুগের কিছ; না কু 
[শজ্প নিদর্শন আছে । ১৯৭১ সালে 1নার্মত একাটি বিরাট অট্রালিকায় সংগ্রহশালাটি 
চ্ছানাস্তারত করা হয়েছে । 
উত্তর মধ্যাঞ্চলে গাঁহয়োর টলেডোতে ১৯০১ সালে এডওয়ার্ড ড্রমণ্ড ?লবে (1095) 
নামক ধনাঢ্য ব্যাপ্ত এবং শহরের কছ; নাগাঁরকের চেষ্টা ও দানে ম্থাঁপত হল টলেডো 
1মউাঁজয়ম অফ আর্ট । মূলত সস্ত্রীক 'লিবে অর্থানুকুল্য ও পারবারক সংগ্রহ দিয়ে 
সংগ্রহশালা টিকে সমদ্ধ করে তোলেন । 'র্রিভল্যান্ড মিউাঁজয়ম অফ আর্ট গড়ে তোলার 
সূত্রপাত ঘটে, যখন জেপ্থা এইচ. ওয়েড নামক এক আঁত ধনী ও শহরের সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্ত ওয়েড পার্ক নামে একটি বিশাল ও মনোরম পার্ক চারুশজ্প সংগ্রহশালা গড়ে 
তোগার জন্য ১৮৮২ সালে দান করে যান। এ দশকে জন হা্টংটনের বদান্যতায় 
গড়ে উঠল তাঁর নামে আর্ট এণ্ড পাঁজটেকাঁনক সংস্থা এবং হোরেস কেলে নামক আর 
এক ব্যন্তি মিদ অথে" একাঁটি আর্ট ফাউন্ডেশন গড়ে তুললেন । মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে 
গঠিত তিদাঁটি দংস্থার কথা জানাজানি হল ১৯১৩ লালে এবং তাদের সংযত প্রচেষ্টার 
৯৯৯৬/সালে (জ্লিভগাজি গিভাঁজয়াম তক, আটের, দ্বারোল্ধাটন হল । বহ হকের 


৮৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


পৃঞ্ঠপোষকতায় এই সংগ্রহশাল।ট আমোরকার অন্যতম চারীশজ্প সংগ্রহশালা 
হয়ে উঠেছে । মিশিগানের ডেব্রয়েট 7191700001) 0801180) 0171958191) 709 90০, 
[90৫9১ ০010, 11901, [৯০012০ মোটর তৈরীর বিশাল বিশাল কারখানার শহর, 
সেকেণ্ডে পাঁচ-সাতখানা গাড়ী সে শহরে তৈরা হচ্ছে । এমন একটি ষল্ত্রদানব ও যাঁন্তিক 
মানবের শহরে িজ্পচ্চা 2 ১৮৮১৯ সালে শহরের এক পান্রকা সম্পাদক লিখলেন যে 
বোস্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর মত ডেন্রয়েট কোনও দিন বাঁণজ্য ও মন্ত্র শিল্পে গর্ব 
করার মত শহর হবে না, তবে এথেন্স, ফ্লোরেন্স বা মিউাঁনখের মত চারু শিজ্পের নগর 
হতে বাধা কোথায় ? এ কথার সাত বছরের মধ্যে তৈরণ হল শহরের প্রথম মোটর গাড়ী । 
ফোর্ড, উইন্টন, ল্যানাঁসং প্রভাতি ১৬৯৬ সালে যে মোটর কারখানা গড়ে তুললেন, তাই 
এখন ডেড্রয়েটের পাঁরচয় । সে যাইহোক, ১৮৮৩ সালে ডেদ্রযেটের বাড়ী বাড়ী থেকে 
প্রায় পাঁচ হাজার শিল্প সামগ্রী যোগাড় করে একটি চারু [িজ্প মেলা অনং্ঠানের 
মধ্যে দিয়ে শুরু হল এ শহরের আর্ট মিউজিয়ম গড়ে তোলার ইতিহাস । এ 
মেলার উৎসাহে সেনেটর টমাস পামার ও আরও চল্লিশ জন ব্যান্তর দানে ১৮৮৫-৮৮ তে 
নার্মিত হল একাঁটি আট মউাঁজয়ম ভবন এবং ইতিমধ্যে গড়ে উঠল ডেব্রয়েট ইনাস্টাট- 
উট অফ আর্ট, ১৮৮৫ সালে । পৌর-সভা সংগ্রহশালার ব্যয় নির্বাহে এঁগয়ে আসতে 
একজন করদাতা আদালতে মামলা করেন এবং মাঁশগান সুপ্রীম কোটের রায়ে বলা হল 
নাগাঁরকদের করের টাকা ও ভাবে খরচ করা যাষ না (১৯১৫ )। অবশ্য পরবর্তী কালে 
পৌরসভা এই ইনাঁস্টাটিউট পাঁরচালনার দায়িত্ব নেন। ইনাস্টাটিউটের ন্যাস মণ্ডলীর 
ভাঁমকা এক্ষেত্রে পরামর্শদাতাব এবং সংগ্রহ পুষ্ট হয় ব্যান্তগত দানের টাকায় । ফলে এই 
িউাঁজয়মের গঠন চাঁরত্র হল পৌরসভা, ন্যাসমণ্ডল ও সাধারণের যুক্ত সংস্থা, যা 
আমোঁরকার অন্য কোথাও নেই । 


দক্ষিণ মধ্যালে মিশোরাঁ রাজ্যে কানসাস নগরীতে নেলসন গ্যালারী অফ আর্ট 
এবং আযাকিনসন মিউাজয়ম অফ ফাইন আর্টস সংযন্ত্ত হয়ে গড়ে উঠেছে এক সমন্ধ 
[শল্প সংগ্রহশালা । ১৯১১ সালে ম্যারি আটাকিনসন তাঁর বশাল ভূ-সম্পা্ত দান 
করে গেলেন কানসাসে একটি শিল্প সংগ্রহালয় চ্ছাপনের উদ্দেশ্যে । চার বছর বাদে 
উইলিয়াম বকহিল নেলসন একাঁটি ট্রাস্ট প্রাতিষ্ঠা করলেন, যার কাজ হবে সব রকমের 
1শজ্প বস্তু সংগ্রহ করা । পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হস্টন নেলসন ও তাদের মেয়ে জামাই 
নেলসনের “ওক হল' বসত ভবনটি দান করলেন সংগৃহীত বস্তু রক্ষণ ও প্রদশ'নের 
জন্য । মোটামুটি সম-উদ্দেশ্যে প্রাতিঘ্তত শহরের অন্যান্য ট্রাস্টকে নিয়ে পরবর্তী- 
কালে সংযনৃত্ত প্রচেষ্টায় আরও একাঁটি নোতুন ভবন নির্মাণ করে ১৯৩৩ সালে এ যৌথ 
সংগ্রহশালা সাধারণের জন্য উদ্ঘাটিত হয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আলাবামারাজ্যে 
বাম্হাম ধাতু উৎপাদন, যল্লোৎ্পাদন এবং যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের বড় এবং পুরনো থাঁি। 
সেখানেও রয়েছে ১৯০৮ সালে গ্ছাপিত বার্মংহাম আর্ট এসোসিয়েশন কর্ত্ুক প্রাতষ্ঠিত 
বৃহৎ শিল্প সংগ্রহশালা, বাঁর্মংহাম মিউজিয়াম অফ আর্ট, যেখানে আছে বিদ্বাবিখ্যাত 


সংগ্রহশালার স্মাত-সন্তা-ভাবিষ্যং ৮৭ 


[0165 কালেকসনের চিন্র স্ভার এবং লোহার ঢালাই কাজের অসাধারণ আলংকারক 
নিদশ'ন সমূহ । 

[পিউসবার্গ অন্যতম ইস্পাত নগরী । শিল্প শিল্পপাঁত আযন্ড্রয কা্ণেগীর (১৮৩৫- 
১৯১৯) ভাগ্যোন্মেষ হয় এখানে । সপ্তাহে এক ডলার মাইনের চাকরী থেকে তান 
[িশাল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সাম্রাজ্যের মাঁলক হন। ফলে কার্ণেগী ট্রমস্টের অর্থা- 
নুকুল্যে গড়ে উঠল কাণেগী লাইব্রেরী ও মিউাঁজয়ম ৷ িউাঁজয়মাঁ গ্রন্হাগার ও বিজ্ঞান 
সংগ্রহশালা হলেও. সেখানে প্রাতবৎসর 'বাভন্ন শিল্পী ও শিল্প-রীতির প্রদর্শনী 
অন:ষ্ঠিত হয় । পিটসবার্গের কাছে ফিলাডেলফিয়াতে স্বাধীনতা য,দ্ধের শতবার্ষিকী 
উপলক্ষে, ১৮৭৬ সালে, যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তার থেকে শেষে জন্ম নিল 
[মউজিয়ম অফ আট”, যার শিল্পসংগ্রহের খ্যাতি আছে । ১৯২৯ সালে আধাঁনক যুগের 
শ্রেষ্ঠ ফরাসী ভাস্কর [শিল্পী র'দ্যার রচনা সমৃদ্ধ, রদ্যা মিউাঁজয়ম, এ শহরের গর্বের 
প্রতিষ্ঠান ৷ 


[িটসবার্গে যেমন কাণেগির শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কলা প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই 
রকম চিকাগোর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগ,ীলর পিছনে আছেন পেট্রোলিয়াম শিজ্পের 
প্রধান শিল্পপতি (011 1১০০০ ) পিতা-্পদতর জন ডেভিসন রকেফেলার (১৮৩৯ 
১৯৩৭ এবং ১৮৭৪ )। তাঁদের উদ্যোগে ও অর্থানুবু ল্য স্থাপিত হয় আর্ট ইনস্টিটিউট 
অফ চিকাগো । এই সংস্থা একটি বিশাল চারুকলা ও প্রত্ন বিষয়ক সংগ্রহশালাই শুধু 
চালায় না, সঙ্গে চলে শিল্প, প্রত্ততত্ব প্রভাত বিষয়ে গবেষণা | প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার জন্য 
এখানে চ্ছাপিত হয়েছে ওারয়েন্টাল ইনাস্টাটউট অফ চিকাগো ৷ 'বিশালায়তন বিজ্ঞান 
ও যন্ত্-শল্প সংগ্রহশালা ছাড়।ও চিকাগোতে আছে বিশব বিখ্যাত মীনাগার জে জ. শেড 
(99) আকোয়ারিয়াম (১১২৪-৩০), আযাডলার প্ল্যানেটেরিয়াম এড আস্ট্রোনামক্যাল 
[মউাজয়ম, মার্শাল ফিল্ড 'মিউাঁজয়াম এবং চিকাগো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম 
যেখানে ন-তত্বু, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূতত্ব ও প্রাণীবদ্যার প্রভূত নিদর্শন রয়েছে । বহঃ 
প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ক সংগ্রহশালা আমোঁরকা য্ন্তরাষ্ট্রে আছে । তবে 'স্মিথসোনিয়ান 
ইনাস্টটিউশন ও হাভএড বিশ্বাবদ্যালয় প্রকাতি-বিজ্ঞান মিউাঁজয়ম এবং নিউইয়র্ক 
শহরের আমোরকাম মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল [হস্ট্রির সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শনী, 
গবেষণা ও প্রকাশনা বিশ্বাবখ্যাত । শেষের সংগ্রহশালাটি এ বিষয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম 
প্ীতষ্ঠান । এখানে হেডেন (1129000)  প্র্যানেটোরয়াম একাটি বিখ্যাত 
তারামণ্ডল । 

ন্যাচারাল হিসি মিউজিয়মের কথা যখন উঠল তখন আবার ফিরে আসি ইংল্যাণ্ডে, 
যেখানে ১৭৫৩-৫৭ সালে প্রথম স্থাপিত হয় সাধারণ সংগ্রহশালা, ব্রিটিশ মিউজিয়ম, 
স্যার হেনরী গ্লোনের নানা [বিষয়ক সংগ্রহ থেকে যা? গড়ে ওঠে । ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ 
নিউজিয়ম প্রাতষ্ঠার শতাধক বছর পরে  [িউজিয়মের প্রকাত-বিজ্ঞান-বিষয়ক সকল 
[নদর্শন অন্য একটি ভবনে সাঁরয়ে আনা হল এবং ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ মিউাঁজয়য়ের 
অধীনে ন্যাচারাল হস্টি বিভাগ খোলা হয় । ৯৯৬৩ সাল অর্থাৎ প্রায় আরও একস 


৮৮ সংগ্রহশালা ৪ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


বছর পরে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে এ বিভাগাঁটকে ন্যাচারাল 1হস্ট্রি মউাঁজয়ম 
নামে পৃথক একাঁটি সংগ্রহশালা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। 

ইংল্যান্ডের সংগ্রহশালার উনাঁবংশ শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, 
*স দেশে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংগ্রহালয়গযীল গড়ে উঠেছে। 
ভিন্টোিয়া যুগের রুচিবোধ, এশবর্ধয ও সাম্রাজ্যের স্হিতি হয়ত এর মূল কারণ । 

১৮৫১ সালে কৃষ্ট্যাল প্যালেসে অন্নাঞ্ঠত আন্তর্জাতিক 1শল্প ও কলা প্রদর্শনী 
থেকে লন্ডনের সাইন্স 'মিউজিয়ম গড়ে ওঠে । একই কারণে মার্লবরো হাউসে স্হাঁপিত 
হল মিউজিয়ম অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স, ভিক্টোরিয়া আান্ড আলবার্ট মিউাঁজয়মের জনক, 
১৮৫২ সালে । নাম পরিবর্তিত হয়ে হল প্রথমে আর্ট মিউজয়ম, 1কছ:কাল পরে 
[মউাজয়ম অফ গীঁরয়েণ্টাল আর্ট । ১৮৫৭ সালে সংগ্রহশালাঁট সাউথ কেনাঁসংটনে 
স্থানান্তরিত হলে নাম হল সাউথ কেনাঁসংটন 'মিউাঁজয়ম । ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত এই 
প্রাচ্য দেশীয় শিল্প নিদর্শনের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল ব্রিটিশ শৈলীব চিত্র, ভাস্কর্য 
স্থাপত্য, শিল্প-সামগ্রী, খাদ্য ও পশ.খাদা দ্রব্য, পেটেন্ট করা যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞাঁনক ও 
কাবিগাঁর যন্ত্র প্রভীতি। ফলে মিউজিরমে হ্থানাভান দেখা দিল এবং ১৮৯৯ সালে 
মহারাণণ ভিক্টোরিয়া নোতৃন ভবনেব 'ভীত্তিপ্রন্তর স্থান কন্নলেন এবং তাঁর নিদ্দেশে এই 
সংগ্রহশালার নাম [ভক্টোবিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউাঁজয়ম হবে বলে সিদ্ধান্ত হল। 
অবশেষে যুবরাজ আলবার্ট সগুম এডওয়ার্ড নাম িষে সম্রাট হবার পর ১৯০৯ সালে 
[মউাজয়মের নবানার্ঘতি ভবনের দ্বাবোদঘাটন করেন । এখন সেখানে শুধ্‌মান্র চারু ও 
কারু শিল্পের সামগ্রীগ7ীল বাখা হযেছে । অন্যান্য নিদর্শন অন্যত্র স্থানান্তাঁবত করা 
হয়। 

স্যার ফ্রান্সিস চ্যাণ্টে 'বাটশ শিল্প কলান জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করে ১৮৪১ সালে রয়্যাল একাডেমিতে ত।র সকল সম্পদ দান করে দেন। 
পরবর্তী অর্ধ শতক ধরে অনেকেই এ উদ্দেশ্যে অখ ও শিল্পবস্তু দান করলেন এবং 
পাঁরশেষে হেনরী টেট নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত আশি হাজার পাউণ্ড খরচ 
কনে এ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কাজে এাঁগয়ে এলেন । ১৮৯৭ সালে প্রিন্দ অফ 
ওয়েলস টেট গ্যালারী নামে এ মিউাঁজয়মের আনষ্ঠীনক উদ্বোধন করেন। ১৯১৯ 
সালে লর্ড কানের সুপাঁরশ অনুসারে টেট গ্যালারী 'ব্রাটশ আর্টের ন্যাশন্যাল 
গ]ালারী হিসাবে থে।িধিত হল এবং ট্রাফালগার স্কোয়ারের জাতীয় শিল্প সংগ্রহালষ 
থেকে দশ চিত্র টেট গ্যালারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্যার হৃগ লেন, স্যার জোশেফ 
দুভিন (ইয়ংগার ), স্যামুয়েল কোর্টল্যাণ্ড (ধনি একা পণ্মাশ হাজার পাউণ্ড দেন ) 
প্রীত ব্যান্তর দানে টেট গ্যালারীতে অনন্য পাশ্চাত্য 'চত্রের সংগ্রহ গড়ে উঠল । 
এখন অবশ্য তার আঁধকাংশ ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে রাখা হয়েছে। টেট 
গ্যালারীতে উনিশ শ' ব্রাশ চিত্র, এবং কিছ; পণ্দশ শতকের '্রিটিশ ভাস্কর্যাশনদরশন 
আছে। প্রাফালগার স্কোয়ারে অবস্থিত ন্যাশানাল গ্যালারী জে জে. অগানপ- 
চ্টেইনের (288915৩10) পাশ্চাত্য রীতির চি সচ্ভার কিনে ১২৪ সালে গ্যাপিত হয় । 


সংগ্রহশালার স্মাঁত-সন্তা-ভাবষ্যৎ ৮৯ 


ওল্ড মাস্টার্সদের এই সনন্দর চিন্তন সম্পদ যা একমাত্র ফ্রান্সের লুভর 'মিউাঁজয়মের 
সংগ্রহের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে তা, ১৮৩৮ সালে স্থায়ী ভাবে এ দ্রীভালগার 
স্কোয়ারের ভবনে রাখা হয় । বর্তমানে চৌদ্িশ খানা ঘরে ছ হাজার বর্গ গজ এলাকা 
জুড়ে এ ক্রমবর্ধমান চিন্র সংগ্রহের অবস্থান । ট্রাফালগার স্কোয়ারে অবাস্থিত ভবনে 
প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজপূরূষ ও বাত ইংরেজদের পচ হাজার যথাযথ প্রাতকাতি 
চন্ন একন্িত করে ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় ন্যাশন্যাল পোর্ট্রেটং গ্যালারী । 
স্ট্যানপোলের আলেরর প্রন্তাবানুসারে হাউস অফ লস ক্ত্ক প্রাতান্ঠিত পাচ হাজার 
চিত্র 'বাশষ্ট এই প্রাতকাতি চিত্র সংগ্রহাটি উহীলিয়াম হেনরী আলেক্সাপ্ডারের দেওয়া 
অদ্রালিকায় ১৮১৯৬ সালে গ্যানান্তারত করা হয় এবং বর্তমানে সেখানেই আছে । লর্ড" 
দুভিনের দানে ১৯৩৩ সালে একটি নোতুন গ্যালারী পোর্্রেট গ্যালারীতে সংযোজিত 
হয় এবং সম্প্রীতি নোতুন প্রদর্শনী কক্ষ পার্লামেণ্টের অনুমোদনে খোলা হয়েছে। 
১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টো পিয়ার রাজই কালের সবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে 
কেনসিংটন এলাকায় যে প্রদর্শনী অন্ণাষ্ঠত হয়, তাকে স্থায়ী ভাবে প্রাতিষ্তঠত করে 
১৮৯৩ সালে গাঁঠত হল কমনওয়েলথ ইনাস্টািউট । বর্তমান ভবনাঁট অবশ্য ১৯৬২ 
সালে তৈরী । লণ্ডন ইউাঁনভারাসাঁটর শিজ্পোতহাস [বিভাগ 20118010 1175010006 
০9? 4 এর সঙ্গে যত কোর্টাউল্ড ইনাস্টাটিউট গ্যালারী ১৮৬৮ স্থাপিত হয়। 
ফেয়ারহামের লর্ড লীর দেওয়া ওল্ড মাস্টাসদের রচিত চিন্ন, স্যামুয়েল কোটউল্ডের 
দেওয়া ফলাসী ইম্প্রেশানস্ট শিজ্পীদের রচনা এবং প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক 
ও নন্দনতত্বাবদ রজাব ফ্লাই এর চিত্র ও অন্যানা শিল্প সংগ্রহে এই গ্যালারী 
সমদ্ধ। স্থাপত্য বিদ্যার উপর একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন ১৮৩৭ সাল নাগাদ 
স্যার জন সোন (5০170 ), ১৮১২ সালে 'নার্মত হ্থাপত্য-সৌন্দর্য্য মাঁডত তাঁর নিজের 
ভবনে । এখানকার সংগ্রহটি সংগ্রাহকের সুরুচি ও রসিক মনের পাঁরচায়ক। 
ইংল্যাণ্ডের জাতীয় মহাফেজ খানা, নাম পার্ক রেকর্ড আঁফস মিউাঁজযম, পালামেণ্টে 
আইন পাশ করে ১৮৩৮ সালে স্থাপিত হয় । এখানে 19০90115 [09 7০9০%. থেকে 
১৯৫৫ সালের ৬11 81) [২1] পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইতিহাস, সাহত্য ও শিল্প 
সংক্রান্ত নাঁথ-পত্তর, সরকারী কাগজ, দাঁলল দপ্তাবেজ প্রভাতি সংরাক্ষত আছে । রেকড' 
আঁফিস মিউাঁজয়মের বর্তমান ভবনাঁট ১৮৫১ সালে নামিত এবং ১৯০২ সালে পাঁরিবর্্ধিত 
হয়। 


ফরাসী ও ইতালীয় শিল্প কর্মের এফাঁটি ভাল সংগ্রহ ওয়ালেস কালেকশন | হার্ট- 
ফোরের তৃতীয় মাকুইস ফ্রান্সিস চার্লস সেমুর-কনওয়ে (১৭৭৭-১৮৪২), চতুর্থ রিচার্ড 
(১৮০০-৭০) এবং তাঁর পুত্র স্যার রিচার্ড ওয়ালেস (১৮১৮-১০ ) দীর্ঘদন ধরে 
একাঁট সমঞ্ধ পাঁরবারিক 'শল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন । তাঁদের কালেকশনের একাঁটি 
অংশ, বিশেষভাবে স্যার স্যামুয়েল মোঁরকের কাছ থেকে ক্লীত শিল্প সংগ্রহটি ফ্লান্সের 
বাগাটোল দুর্গ প্রাসাদে রাখা ছিল । ফ্লাম্স ও প্রশিয়ার যুদ্ধের পর ১৮৭৫ সালে স্যার 
শুরচার্ড ওয়ালেস সেটি তাঁদের লশ্ডনের ভবনে সাঁরয়ে আনেন । লোঁড ওয়ালেস সমগ্র 


৯০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সংগ্রহটি এ ভবনসহ জাতির উদ্দেশ্যে দান করে দেন এবং ১৯০০ সালে প্রিন্স আলবার্ট 
এঁ সংগ্রহশালা উদ্বোধন করে সোঁটিকে জাতীয় সংগ্রহশালা বলে ঘোষণা করেন। 

[বশ শতকের প্রথমার্ধে লন্ডনে আরও দুটি ন্যাশন্যাল 'মউীজয়ম স্থাপিত হয়, একটি 
১৯১০ সালে প্রাতাষ্ঠত লপ্ডন [মউাঁজয়ম. যেখানে লণ্ডন নগরাঁর প্রথম যুগ থেকে 'বিশ- 
শতক পর্য্যন্ত ইতিহাস ও সমাজের 'বাভন্ন পর্যযায় নিদর্শন, মডেল প্রভৃতি সহযোগে 
দেখান হয়েছে এবং অন্যটি ন্যাশন্যাল ম্যারিটাইম মিউজিয়ম, ১৯৩৪ সালে স্থাপিত গ্রেট 
ব্রিটেনের সামীদ্ুক আঁভযান, নৌযুদ্ধ ও নৌ-বাহনী সংকান্ত সংগ্রহশালা । গ্রেট ব্রিটেন 
ও কমনওয়েলথের ইম্পিরিয়াল বাহিনী, প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস ও সামাঁরক আভধান 
সংক্রান্ত নাঁথপন্র, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য ১৯১৭ সালে ওয়ার 
ক্যাঁবনেটের সিদ্ধান্ত অন:সারে ইম্পারয়াল ওয়ার মিউজিয়ম কম্ট্যাল প্যালেসে ১৯২০ 
সালে স্থাপিত হয় । বর্তমানে এই সামশীদ্রুক যুদ্ধ 'মিউাঁজয়মাঁট ডিউক অফ ইয়কেরি 
প্রাসাদে অবস্থিত । 

এীতিহাসিক টমাসের । ১৭৯৫-১৮৮১ ) গৃহ, ওপন্যাঁসিক চার্লস ডিকেন্স (১৮১২ 
90 ) জস্ত্রীক যে বাড়ীতে থেকেছিলেন ( ১৮৩৭-৩৯ ) সেই বাওটি, কলি জন কাঁটস 
( ১৭৯৫ ৯৮২১) এর গ.হ. শিল্পী উইশিয়ামের মারস হাউস এবং আঁভিধান রচাঁয়তা, 
সাহাঁতাক, কাব্য সমালোচক. জীবনশকার ও সাংবাদিক, বিশ্বাবদ্যালয়ের সেখাপড়া ছেড়ে 
দিয়েও ডক্টরেট, সেই বিখ্যাত ডঃ স্যামুয়েল জনসন ( ১৭০৯-৮৪ ) যে বাড়ীতে বাসকালে 
আভিধান রচনা করেন সেই গৃহ এবং এব শ্রদ্ধেষ খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জী-নর সঙ্গে যত 
নানান জানস লণ্ডনে জীবনী ও স্মারক সংগ্রহশালা হসাবে সংরক্ষিত হচ্ছে । এছাড়া 
এঁ শহরে রয়্যাল সোসাইটি অফ হেলথ, রয়্যাল কলেজ অফ িউাঁজক, রয়্যাল কলেজ 
অফ সার্জনস, রয়্যাল এঁশয়াটিক সোসাইটি প্রভাত বিদগ্ধ সংস্থা ও শিক্ষা প্রাতদ্ঠানের 
সঙ্গে যুন্ত নানা বিষয়ক মিীজন্ম আছে এবং সে গুল অন্টাদশ-উনাবংশ শতকেই 
প্রাতিষ্ঠিত। ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবাট' মিউজিয়ম বর্তমানে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে অবস্ফিত 
অনেকগুলি এঁতহাসিক সৌধ, প্রতুস্থান, আর্টকালেবশন ও মনীষী-ভবনের সঙ্গে যুক্ত 
সংগ্রহশালার তত্বাধধান করে । লগ্ডনের বাইরে শ' তিনেক সংগ্রহশালা*আছে এবং তার 
মধ্যে বেশ কিছু 'বাঁচত্র বিষয়বস্তুর উপর যেমন ট্রামওয়ে মিউাজয়ম ('ক্লিফ কোয়ার, 
ডার্বিশায়ার ); গত শতকের বিখ্যাত প্রত্তজ্ঞ লেন্স-ফক্স িট-রিভারস কন্তুক উৎখাঁনত ও: 
সংগৃহীত প্রত্র বস্তুর পিট-রিভারস [িউজয়ম 'ফামহাম) ; ট্যা্ক মিউাঁজয়ম (অয়্যারহাম) 
মণ্টাগু মোটর মিউঁজয়ম (বিউলিউ )+ কটন পাওয়েল মিউাঁজয়ম ( বাঁটিংটন ), যেখানে 
খ্যাত শিকারী আঁভযান্রী কটন পাওয়েল কর্তৃক সংগৃহীত আফ্ুকা মহাদেশ ও ভারত 
উপমহাদেশের ছহাজার গোত্রের বন্য প্রাণীর চর্মাস্ছি ও উনিশ হাজার উপজাতায় 
সংস্কৃতির উপকরণ আছে, 'মিউাজল্নম অফ ক্যারেজ ( মেডস্টোন ), যেখানে পুরাতন 
ঘোড়ার গাড়ীর সংগ্রহ রয়েছে ? ওয়াটার ওয়েজ মিউাঁজয়ম ( টাওশেস্টর ); সেলর্সহোম: 
এণ্ড নাটক্যাল 'মিউাঁজযনম ( নরফোক )+ িউাঁজয়ম অফ আয্নরণ ফাউণ্ডিং (ম্রপশায়ার ) 
টোটেন মিউাঁজয়ম ( আরমুণ্ডেল ) যেখানে 1বশ্বের বাভিল্ন জাতি-উপজা তির পারবার,» 


সংগ্রহশালার স্মতি-সম্তা-ভাঁ বষ্যৎ ৯১ 


গোত্র ও বংশ প্রতীকের সংগ্রহ আছে; পটার্স 'মিউাঁজয়ম (সাসেক্সা ), যেখানে বিখ্যাত 
ট্যাকড]া্মস্ট ওয়াল্টার পটার (জন্ম ১৮৩৫) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পশহ পক্ষীর 
চর্ম ও আঁশ্থির সংগ্রহ আছে + গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে মিউাঁজয়ম (সূইশ্ডন ) যো 
১৯৬২ সালে হ্ছাপিত হয় ' ন্যাব্নোগেজ রেলওয়ে মিউাঁজয়ম ( মোঁরগলেথ ) ১৯৬- সালে 
স্থাপিত + মিউজিয়ম অফ চাইল্ড হুড (এাঁডনবার্গ), [শিশুর খেলনা, পুতুল ও আসবাবের 
আঁভিনব সংগ্রহালয় ; উইভার্স কটেজ (রেনাফুউ); তাঁত শিল্প সংকান্ত সংগ্রহ । এছাড়া 
আছে শ' দেড়েক কাউন্টি মিউাঁজয়ম ও শ' দুয়েক গ্রাম ও জাতি সংস্কৃতির উপকরণ 
সমদ্ধ মিউজিয়ম । আধুনিক যুগাঁট হচ্ছে বিষয় ও জ্ঞানের বিশেষীকরণের যুগ । 
ফলে সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে বিষয় বিভাজনও বাদ্ধ পেয়েছে । 'বাভিম্ন দেশ-কাল-পান্রের 
ভিন্ন ভিন্ন পারবেশে একালের 'মিাঁজয়মের সংস্বাতি ও বস্তু উপকরণের িভাজন 
শুরু হয়েছে । মানুষের জিজ্ঞাসা, রচ প্রকৃত ও ধ্যান-ধারণার বািভন্বতা অনুসারে 
গড়ে উঠেছে নানা ধরনের মিউাঁজয়ম । সভাতা ও সংস্বৃতির উপকরণগত বোঁচন্র্য যত 
বাড়ছে, ততই সংগ্রহশালার বিষয় বৌঁচত্র্য বাড়ছে । 

সংগ্রহশালার আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস আলোচনা করতে বসে এই শতকের 
শেষার্র্ধে এসে আমরা দেখাছ বেল-শাাল্টনন্নরের সেই ছোট্ট প্রত্র-বিষয়ক ও মন্দির সংলগ্ন 
স্থাঁনিক চারন্রের স্কুল বা ব্যান্ত সংগ্রহালয় থেকে যার শুরু ইতিহাসের সতত পাঁরবর্তনের 
ধারায়, আজ সেই িউজিয়মের কত না বিষয় ও প্রকীতির বৈচিন্ত্য । এক আজ বহু। 
বর্তমানে পাঁথবাতে মিউজিয়মের সংখ্যা পনের হাজারের কম নয় । 

[মউাঁজয়ম যোদন থেকে সাধারণের জন্য উন্মুন্ত হয়েছে সোঁদন থেকেই শিশ:রা বাবা 
মায়ের হাত ধরে মিউজিয়ম দেখছে, অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ । সংগ্রহশালা মহলে 
1শশুদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা, তাদের উপযোগী কার্ধাক্রম এবং সাধারণ সংগ্রহালয়ে 
শিশুদের উপযোগী প্রদর্শকক্ষের বাবন্থা রাখা অথবা তাদের জন্য পথক শিশু সংগ্রহা- 
লয় গড়ে তোলা প্রভৃতি ব্যাপারগল বংশ শতাব্দীর ধারা । বিশ্বের প্রথম চিন্ড্রেন্স 
[মিউজয়ম স্থাপিত হয় নিউইয়ক শহরে, ব্রুকলিনে, ১৮৯৯ সালে। ব্রুকলিন চিল্ড্রে্স 
[মউাঁজয়মের প্রাতষ্ঠান্লী আল্লা 'াঁলংস গ্যালপ: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, চারাট শিশু 
সংগ্রহালয় স্থাপনার সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । বর্তমানে আমেোরকা যুক্তরাষ্ট্রে শতাধিক 
সংগ্রহশালা আছে। পূথিবীর অন্যান্য দেশে আরও প্রায় কয়েক ডজন শুধুমাত্র 
শিশুদের উপযোগণ সংগ্রহশালা অযছে। এই শতকের পণ্াশের দশক থেকে শিশু 
সংগ্রহালয় গড়ে তোলার প্রবণতা বোঁশ দেখা যাচ্ছে! 

এই শতকে পর পর বহু শিশু সংগ্রহালয় গড়ে ওঠার পণ্চ।ংপটে আছে শিশ শিক্ষা 
বিষয়ে উনবিংশ শতকে 510101001) ৯9899, ৬/111)511 219906561 (১৭৮/২-১৮৬২) 
নামক জার্মান শিক্ষাবিদের নোতুন শিশু-শিক্ষা-তত্ব, যা" তিনি তাঁর 500০81101 12 
127 (১৮২৬ ) গ্রচ্ছে প্রকাশ করেন এবং নিজে ১৮৩৭ সালে একটি স্কুল প্রাতিষ্ঠা, 
করে সেই তত্তের ব্যবহারিক প্রন্নোগ আরম্ভ করেন। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে 
তোলার নানান পদ্ধাত 'তীন প্রয়োগ করতে থাকেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত কিপ্ডার গার্টেন 


৯২ সংগ্রহশালা £ হীতিহাস ও সংরক্ষণ 


(10091 87161. ), যাব অর্থ শিশু-কানন । এই শিক্ষা পদ্ধাত খেলাধুলো, হাতে 
কলমে কাজ, বস্তু-পাঁরচয় এবং সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে [শিশুর দৌহক, মানাঁসক ও 
নৈতিক মানোন্নয়নের উপর গুবুত্ব দেয় । ইতালীর শিক্ষাবদ মারয়া মন্তেসাঁর (১৮৭০ 
১৯৫৪ )যে 'শক্ষা পদ্ধাঁত প্রবর্তন করেন তাব মুল লক্ষ্য শশুর দৌহক ও মানাঁসক 
[বকাশের জন্য কঠোর নিয়ম শঞ্খলার পাঁরবর্তে' আঁভভাবনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় 
এবং উপয/স্ত আভভাবনায় (£91021)০6) শিশুকে আনন্দদায়ক ও সজনশীল কর্মে 
নিষ-ভ্ত রাখা হা। এ বিষষে তান ১৯১২ সালে একি গ্রন্থ প্রকাশ করলে পাশ্চাত্যের 
[বাভন্ন দেশে এ জাতীয় শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয় । ইতিমধ্যে প্রথম মহাযদ্ধে 
পুরুষেরা য.দ্ধক্ষেত্রে নিযুন্ত হওয়ায় বে-সামারক কর্ম ও উৎপাদন ক্ষেত্রে মেয়েদের 
নিয়োগ করায় উপযুক্ত শিশু ক্ষার জন্য বহ কণ্ডার গার্টেন ও মন্তেসাঁর স্কুল চাল: 
হয়। এই দুই শিক্ষাতত্ ও পদ্ধাতি সম্বন্ধে তখন শিক্ষাবিদ ও [শশ: শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কমা্রা সচেতন হন। ফলে শিক্ষাবদদের নজন পড়ল 
সংগ্রহশালায় সংগৃহীত 'বাঁচন্র বস্তু নিদর্শনেৰ উপব এবং সংগ্রহশালান চিন্তাশশীল পাঁর- 
চালকেরা শিশু শিক্ষায় মিউজি্মেব গুবূহ্ধ সম্পর্কে আঁধক সচেতন হয়ে উঠলেন । 
সাধারণ সংগ্রহালয়গঁল শিশু শিক্ষার পক্ষে উপযদুত্ত নানা ধরনের কার্যক্রম নিতে শুরু 
করল। অন্যাদকে আধুঁনক শিশহ শিক্ষায় আগ্রহী অনেকেই এগিয়ে আসেন শিশ,- 
দের জন্য সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা ও পাঁরচালনার কাজে । সাধারণ সংগ্রহশালা ও শিশু 
সংগ্রহশালায় ছোটদের উপযস্ত ও তাদেব পক্ষে আকর্ষণীয় নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হতে থাকে । গাইড সাভি“স, স্কুল লোন সাভস, সবলভাষায় লেখা নির্দোশকা, 
সাঁচত্র পস্তকা প্রঙ্গাশন, নিজে কর প্রদশনী, কুইজ প্রাতযোগতা, ছাঁব আঁকা ও 
মেকানো ও মডেল তৈরা ক্লাস চালান, বিজ্ঞান মেলা, ছোটদের নিদশ'ন সংগ্রহ আভযান, 
ট্রেলসাইড মিউজিয়ম ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীব ব্যবস্থা, চলাচ্চন্র ও স্ুুইড প্রদর্শন, 
গ্যালারীতে বিক্তারিত লেবেলের ব্যবহার, সহজবোধ্য বন্তুতা, আকর্ষণীয় বস্তৃবন্যাস, 
উংসব অনুষ্ঠানের আয়োজন, সর্ানার্্দস্ট ভাবে গ্যালারী প্রদর্শন ব্যবস্থা প্রভাত 
কার্যক্রম চালু করে সংগ্রহশালাগযীল শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছোটদের শিক্ষায় 
কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে ক্রমশ সচেতন ও সাক্রয় হয়ে উঠছে । সংগ্রহশালাগুল তাদের 
চার দেওয়ালের গণ্ডী ছাডয়ে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য সংঘবদ্ধ সামাঁজক গো্ঠি 
বা জিজ্ঞাস: মানুষের মধ্যে ছাড়িয়ে পড়তে চেন্টা করছে । শিশু সংগ্রহশালা পাঁরচালক 
মাল হ্যাঁরসনের একটি ভীন্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ “ভাল বা মন্দ যাই ঘটুক 
সংগ্রহশালা শিক্ষাকে এড়িয়ে যেতে পারে না । “অবশ্য অনেক সংগ্রহশালাই আগের মত 
জড়তা ও ম্থাবরতাকে আঁকড়ে রয়েছে । অন্যপক্ষে অনেক সংগ্রহশালা শিক্ষাদানের আত 
উৎসাহে একঘেয়ে, শীতল ও আন.ষ্ঠানিক পাঁরমণ্ডলে আটকে পড়েছে । তাদের কার্ধয- 
করম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতই বড় বোঁশ নিয়ন্মিত ও 'নিয়মাবদ্ধ হয়ে পড়েছে । স্বাভাবিক 
জ্বতঃস্ফৃরততা ও আবেগান_ভূঁতির প্রকাশ সেখানে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে । এ সম্বন্ধে 
আয়-নিক সঃগ্রহশালাবদরা চিন্তা ভাবনা শুর করেছেন। স্ংগ্রহশ্বলাগলি ধাতে 


সংগ্রহশালার স্ম1ত-সত্তা-ভাঁবষাৎ ৯৩ 


বড় বড় দেওয়ালে 'চান্তত জ্ঞানের কোষগ্রন্ছ না হয়ে পড়ে, সে দিকে অনেকে দংগ্রহশালা 
[বিশেষজ্ঞদের দাঁষ্ট আকর্ষণ করছেন। জ্ঞানদানের আধিক্যবশত সংগ্রহশালা যেন 
দর্শকদের অজ্্ানতার হীনমন্যতাবোধকে বাঁড়য়ে না তোলে সে দিকে সজাগ দ:স্টি থাকা 
দরকার । আধুনক সমাজ তার প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষা বিস্তার চায়--সে তাগিদ 
পংাঁজবাদী ও সমাজতল্ধবাদী উভয় সমাজেই। গ্ণতন্ম ও সমাজতন্দে গণশিক্ষা 
উপোক্ষিত থাকতে পারে না। তাই সংগ্রহশালার ভাঁবষ্যং সামাজিক আন্তত্ব নির্ভর 
করছে তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে সামাঁজক ভূমিকার উপর | স্ব স্ব সমাজের পাঁরবর্তনশশল 
বাপ্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মউাঁজয়মকে শুধু শিশ: বা ছাত্র ছানরীদের শিক্ষা 
নয়, গণাঁশক্ষার আনন্দদায়ক মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে । 

গবেষণার ক্ষেত্রে আর্কাইভ ও গ্রন্হাগারের মত সংগ্রহশালা বৃহত্তর জনসমাজে 
অলক্ষ্যে তার জন্মলগ্ন থেকেই গ:রত্বপূণ্ণ ভূমিকা পালন করছে, কেননা আর কেউ না 
জানুন, বিদগ্ধ গবেষকরা জানেন সেখানে প্রকৃতি ও মানব সংস্কৃতির মৌলিক বস্তু- 
প্রমাণগূলি সংরক্ষিত আছে । অবশ্য বহ] সংগ্রহশালার সম্পদ জানা না থাকায় বা 
সংগ্রহশালার পাঁরচালক ও কর্মীদের সংকীর্ণ মানাঁসকতার জন্য সংগ্রহশালার বহ: সম্পদ 
আজও গবেষণার ক্ষেত্রে অব্যবহ্ৃত থেকে গেছে । সংগ্রহশালা গবেষক মন্ডলাঁ এবং 
শক্ষাসংস্থার মধ্যে 'নাবড় ঘাঁনষ্ঠতা গড়ে না তোলা পর্য্যন্ত এ ভ্রুটি থাকবে । সংগ্রহ- 
শালার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ যোগ্যতানযায়ী নিজ নিজ সংগ্রহশালার 
সম্পদের কোন কোন অংশের উপর গবেষণা প্রকাশ করেন । বাইরের গবেষকদের প্রাত 
সংগ্রহশালাগীলি আরও বোঁশ সহানুভূতিশীল ও উদার না হলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার 
ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালনে অপারগ থেকে যাবে । এ জন্য ভাঁবষ্যতে 
সংগ্রহশালাগ্ীলতে সাংগঠাঁনক দক্ষতা বাড়াতে হবে, আধনানক প্রয়োগ পদ্ধাঁত চালু 
করতে হবে এবং 'চিন্তা-ভাবনায় প্রসাযতা আনতে হবে । 

যে সব দর্শক সংগ্রহশালার শান্ত, পারচ্ছন্ন ও নান্দানক পাঁরবেশে এসে মানাঁসক ও 
আত্মিক পারতপ্ত চান, তাদের জন্য সংগ্রহশালার ভূমিকা হবে মন্দিরের মত। যাস্ত 
ও বস্তুবাদী বিদগ্ধ দর্শকের আঁত্বক অপূর্ণতা দুর হয় শিজ্প (4) সংগ্রহশালায় । 
তাদের কাছে “আগামী কালের সংগ্রহশালাগ-লি হয়ে উঠবে, গতকাল যা মাঁন্দর ছিল 
তাই» | 

“সংগ্রহশালাগর্গীল ছেলে মেয়েদের ভিজে বিকেলে ডেটিং-এ মিলিত হবার স্থান নয় ॥ 
তার চেয়ে সক্ষে পথে 'মিলন কেন্দ্র! এখানে মূল্যবোধ্গলি মিলিত হয়; বিশেষজ্ঞের 
মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মূল্যবোধে ঘার্ধত হয়, শিশ.দের পছন্দ বয়স্কদের পছন্দের 
প্রাঁতদ্বন্ী হয়, দলভ জিনিসের সংরক্ষণের সঙ্গে সেগনাঁল প্রদর্শনের টানাপোড়েন চলে, 
একজন স্বতন্ত্র দর্শকের চাঁহদার বিপরীত হয়ে দেখা দেয় গোহ্ঠী বদ্ধ শিশ: বা 
বয়স্কের চাহিদা ।” এই পরস্পর বিরোধী চাহিদার টানাপোড়েন কমাতে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাতি ও বিষয়ের উপর সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে । উনবিংশ শতক পর্যন্ত সংগ্রহশালা 
ছল সাধারণ মানুষ সগ্বন্ধে উদাসীন । বিশ শতকে সংগ্রহশালা ক্লমশ জনসাধারণের 


৯৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


প্রাত তাদের দায়ত্ব পালন করতে এগয়ে আসছে । কল্তু আজও সাধারণ মানুষ 
সংগ্রহশালা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী বা উৎসাহী নয়। ভাঁবষ্যতে যোদন একাঁদকে 
সংগ্রহশালা সাধারণের কাছে যাবে. আবার বিপরীত দিক থেকে সাধারণ মানুষ 
সংগ্রহশালার দিকে এাগয়ে সবে, উভয় উভয়ের কাছে আসবে, তখনই সংগ্রহশালা 
সাঁঠক অর্থে সাধারণের হবে | 
বত্তমান শতকে, প্রথমাবশবষ;দ্ধের পর, সংগ্রহশালার ইতিহাসে এক নোতুন বৈশিষ্ট্য 
সংযোঁজত হল । বশ্বযুদ্ধের আভজ্ঞতায়. স্থায়ী শান্ত প্রাতষ্তান মানসে এবং য্ধ 
[বধহস্ত আর্থরাজনোতিক ভারসাম্যের পুনঃস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত হল আন্তঙ্গাঁতক 
জাত সংস্হা, লগ অফ নেশনস (১৯২০ ) | বিশ্বশান্তি রক্ষা, বিরোধের মীমাংসা এবং 
পারস্পারক সহযোগিতা এই ছিল লীগ অফ নেশসনএপ 1তনাঁট মূলনীতি । শ্বের জাত 
গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে লীগ অফ নেশনস-এর কার্ধযকুমের জন্য গড়া হল 
ইস্টার ন্যাশনাল ইন্সাঁটাউউ) অফ ইনটেলেকচ:য়াল কো-অপারেশন | বৌন্ধিক সহযোি- 
তার এই আতর্জাতিক পর্দ গঠনের প্রধান উদ্যোন্তা ছিলেন এম লিওন বুর্জোয়া এবং 
তাঁর সমর্থনে এঁগয়ে আসেন লড" বালফ;র এবং অধ্যাপক গিলবার্ট মারের মত ইংরেজ 
মনীষী । ফত্রাপী দাশশনক হেনর+ বার্স'র প্রভাবে ফরাসী সত্রকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠ- 
পোষকতা পাওয়া গেল। এ পর্ষদের আবাসন হল [২16 ৫9 1%1010119617১101, 
[91918 [২০৪], [৮৮15, এবং ফরাসাঁ সরকার এর ব্যয় নির্বাহের মূল দ।য়টুকু নিলেন । 
এই বৌদ্ধিক পর্ধদের একটি শাখা হিসাবে গঠিত হল ইন্টারন্যাশনাল মিউজয়মস 
আঁফস. সংক্ষেপে আই এম ও, যার কাজ হল বাভিন্ন দেশ ও জাতির এীতহ্য সংরক্ষণে 
পারস্পারক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিদ্তিত করা এবং এতীদ্বষয়ে আণ্তর্জাতিক আলোচনা 
সভা অনুষ্ঠান, পাঁন্ডত ও বিশেষজ্জের ভুমণ ও বন্ত:তার ব্যবস্থা প্রভাতি । সংগ্রহশালা 
সংকান্ত প্রাতিবেদন, আভিঙ্ঞতা ও তথ্য প্রকাশের নিমিন্ত ১109959107 নামে একটি ফরাসী 
সাময়িকী প্রকাশনার ব্যবস্হা করেন আই এম ও, ১৯২৩ সাল থেকে। সংগ্রহশালায় 
বস্তুসংগ্রহ, নিদশ'ন দান ও বানময় সদ্বণ্ধীয় আইন কানুনের সমস্যাপনুরা ও শজপবক্তু 
অপহরণ, লুশ্ঠন বা দেশ বিদেশে শিল্প ও পুরা বস্তু পাচার সংকতান্ত সমস্যা ও 
সমাধানের পদ্ধাত নিণয়ের প্রচে'টা, পুরা ও শিল্পবস্তু সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ও 
প্রায়োগিক পদ্ধাঁতর প্রসার ও প্রচার প্রভাতি বিষয়ে আই. এম ও. বিভিন্ন সংগ্রহশালা 
[বশারদদের আলোচনা সভা সংগাঁঠত করে এবং সে সব আলোচনার প্রাতিবেদন প্রকাশ 
করে। একথা সত্য যে সে সময় আই. এম. ও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালার 
পর্ষযৎ হয়ে উঠতে পারে নি । ইওরোপাঁয় দেখগযলির মধ্যেই এর কাজকর্ম প্রায় সীমাবদ্ধ 
ছিল। তবে এই আন্তর্জাঁতক সংগ্রহশালা পর্যদের এরাতহাঁসক গুরুত্ব অস্বীকার 
করা যায় না, কেননা [বশালতর অগ্চলের সংগ্রহশালাগঃলির মধ্যে পারজ্পাঁরক 
সহযোগিতা গড়ে তোলার চ্হায়শ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার শুরু হল আই. এম. ও'র 


মাধ্যমে । 
আই. এম. ও র মৌলিক উদ্দেশ্য পাঁরপূর্ণতা লাভ করল দ্বিতীয় বিশ্বষুদ্ধোত্তর 


সংগ্রহশালার স্মাতি-সত্তা-ভাবষ্য ৯৫ 


কালে । ১৯৪৬ সালে আমোরকা যক্তরাম্্রের বাফেলো মিউী্ছিয়ম অফ সাইশ্সের তৎকালীন 
সভাপতি চাউন্সে (01088০9) ) জে, হ্যামাঁলন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ িউ- 
[জয়ম, সংক্ষেপে আইকম নামে একাট আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পাঁরষদ গঠন করেন। 
পরের বছর মৌক্সকোতে অন্যার্তত এক সম্মেলনে আমোঁরকা য্তরাশ্ট্র, মৌক্সকো, যুক্ত 
রাজ্য (৮. 1 ), ফযান্স, বেলজয়াম, নেদারল্যান্ডস, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড. নিউাঁজ- 
ল্যা্ড ও চেকোম্লোভাকিয়ার প্রাতীনাঁধদের উপাঁস্হতিতে আইকম (1001৬ ) কে 
আই এম. ও"র গাঁরবর্তে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা পাঁরষদ বলে ঘোষণা করা হল। 
নব প্রাতাম্ঠত ( ১৯৪৫) রাক্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, সামাঁজক ও পাংস্কীতিক পাঁরষদের 
প্রতিষ্ঠা হলে, ক্রমশ অন্যান্য বহযুরান্ট্র এ সংগ্রহশাণা পাঁরষদের সঙ্গে যুন্ত হওয়ায় বত 
মানে এ পারষদ যথার্থই আন্তর্জীতিক রূপ লাভ করেছে । বিশ্বের প্রায় সকল দেশ 
আইকমের সদস্য । পারষদের প্রধান কর্ম কেন্দ্র প্রান্তন আই এম ও'র ভবন । কার্যকরী 
কাঁমাঁট, উপদেত্টা রোড", সেকেটািয়েট আণ'ওর্জাঁতিক কাঁমাটি এবং প্রত্যেক সদস্য বান্ট্রের 
জাতীয় কমিটি নিয়ে আইকমেণ বহু বিস্তিত সংগঠন । সংস্হা ও ব্যান্ত দহ ধরনের 
সদস্যপদ এই পরিমদে আছে । অবশ্য প্রত্যেক দেশের সংস্হা ও ব্যাস্ত সদসা থেকে 
গঠিত হয় জাতীয় কাঁমাঁট এবং জাতীয় কাট থেকে আন্ঙ্জাতিক কমা । আণ্তজরা- 
[তক কাঁমাট উপদেত্টা বোর্ডের পরামর্শ অন:সারে [স্টয়ারং ঝামাঁটর মাধ্যমে পাঁরষদের 
সকল কার্ধ্য পরিচালনা করেন । . 

সেক্রেটারিয়েটের কাজ ৪ (১) সদস্য নথাঁ ভুন্ত করণ ও তাদের প্রাপ্য সযোগ-সাবধা 
দান? (২) তথ্য সংগ্রহ, নথাভ্যান্ত করণ, প্রকাশনা ও জনসংযোগ $ (৩) সভা আহবান 
ও কার্ধকরা সাঁমাঁত কর্তৃক আঁদন্ট কর্মসম্পাদন $18) জাতীয়, মহাদেশীয় (আগ্গালক) 
ও আণ্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সহযোগিতা । তথ্য সংগ্রহ 
ও তথ্য নথীভ্যান্ত করণের জন্য ইউনেদ্কো-আইকম ডকুমেন্টেশন সেপ্টার ব্যাপক ভাবে 
কাজ করে । প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'আইকম নিউজ নামে প্রকাশিত পান্রকাটি [নয়ামত তথ্য, 
প্রাতবেদন ও সংবাদ প্রকাশ করে । এছাড়া 'মিউাঁজয়ম' শিরোনামায় ইউনেস্কো আক্ত- 
জ্শাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ন্ৈমাসিক পাঁত্রকা বার করে এবং মিউজিয়মুস এণ্ড মনুমেন্টস 
সাঁরজে প্রায় দেড় ডজন সংগ্রহশালা সংকান্ত বাভন্ন বিভাগের উপর পুস্তক প্রকাশ 
করেছে। প্রত্যেক আইকম সম্মেলনের প্রাতবেদন ও আলোচনাও প্রকাশিত হয়। 
সংগ্রহশালার শিক্ষাগত গুরুত্ব উপলাধ্ধ করে ৯৯৬৬ সাল থেকে আইকম ইন্টারন্যাশনাল 
কাউীন্দিল অফ মিউাজয়ম এড্‌কেশন, সংক্ষেপে ইকমে (1014) এবং তার অধাঁনে 
জাতায় সাত ( ০145, ) গঠন করেছে । সত্তরের দশক থেকে 'বাভন্ন বিষয়ের 
সংগ্রহশালার জন্য পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কাঁমাঁট গাঁঠত হচ্ছে এবং 
সেই সব কাঁমাঁট বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সংগ্রহশালার মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করে 
দচ্ছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান, শিজ্প ও কাঁরগরণী, জীবনী ও স্মারক, নৃ-তত্ব ও জাঁত- 
সংস্কৃতি প্রভাত বিষয়ক এ রকম কাাটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করছে, অবশ্যই 
আইকমের অধীনে ! আগ্চীলক অবচ্হান, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বোঁশিষ্ট্যের প্রাত দৃষ্টি 


৯৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


রেখে বিভিন্ন আইকম বিজওন্যাল এজেন্সীর মাধ্যমে আইকম তার বিশাল কাযণযকরমের 
দায়িত্ব নাভন্স আঞ্চলিক এজেন্সীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে । দক্ষিণ ও দাক্ষিণপূবণ 
এঁশয়ার বিজিয়নাল এজোন্সি নয়াদিল্লীর বরাখম্বা রোডে অবস্হিত সপ্রু হাউস আযানেক্সে 
প্রাতিষ্তিত হয়েছে । এইভাবে আইকম সংগঠনকে বিষয় ও অণ্চল অনুসারে বিভাজিত 
করার ফলে আইকমের কাজবর্মের প্রসারতা ও বৈচিত্র্য বদ্ধ পেয়েছে এবং সম্মেলন, 
আলোচনা সভা ও প্রকাশনার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে । অঞ্চল ও ব্ষয়ভেদ অন:সারে 
সংগ্রহশালার প্রকীত ও সমপা ভিন্ন হওয়ায় এ জাতীয় বিষয় ও অণ্চজগত সংস্হা একই 
অঞ্চলে অধাচ্ছত বা সমাবষয়ভত্ত সংগ্রহশালাগণপর মধ্যে সহযোগিতামূলক যোগাযোগ 
নাবড করে তলতে সাহাযা করছে । 

সংগ্রহশালা সংক্কান্ত ধ্যান ধারণা, প্রয়োগ-পদ্ধাঁত, নিদর্শন ও কম'কুশলতার আন্ত 
জাতক ও আণ্াভাক বিনিময়ের ব্যাপকতা ও গভীরতা বাদ্ধির ফলে স:-পতীক্ঠত ও 
স্বচ্ছ সংগ্রহশালাগীলর রুপ ও প্রকৃতি কুমশ আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে-_ এটাই 
ভাঁবযাং । 

মউঁজয়ম কাকে বলে এই প্রশ্ন দিয়ে সংগ্রহশালার ইতিহাস আলোচনা শুরু 
হয়োছল ৷ নানা নামে, নানান উদ্দেশ্যে, সমাজের আর্থিক, রাজনোতিক ও সামাজিক 
বিবর্তনের স্তরে তরে সংগ্রহশালার নুপ ও পুকৃতি পরিবার্তঁত হরেছে। সেই এীতি- 
হাঁসক [িবরণের অংশ বিশেষ আলোচনার পাঁরশেষে, মূল প্রশ্নে ফরে আসতে 
হচ্ছে। কেননা আন্তর্জাতক সংগ্রহশালা পাঁরষদের ( [001৬ ) গঠনতন্তের দ্বিতীয় 
ধারায় সংগ্রহশালার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে ঃ ?শকপ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কাঁর- 
গরী ?নদর্শনের সংগ্রহ, ডী্ভদ উদ্যান, প্রাণী সংরক্ষণাগার, মীনাধার, সাংস্কৃতিক 
মূল্য আছে এমন সব বঙ্হ ও নিদশনের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও নানা উপায়ে 
সম্প্রসারণ এবং বিশেষ করে জনসাধারণের চিত্তাঁবনোদন ও শিক্ষার জন্য প্রদর্শন করার 
উদ্দেশ্যে, সাধারণের স্বা্ে প্রশাসিত, এমন স্হায়ী প্রতিষ্ঠানকে সংগ্রহশালা বোঝায় । 

এ ধারার "দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ষে, স্থায়ী প্রদশ“ন কক্ষ 'বাশত্ট সাধারণ 
গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা সংগ্রহশালা বলে 'বিবোচত হবে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে সংগ্রহশালা এমন একটি স্থায়ী সংস্থা যা' সাধারণের স্বাথে 
সাংস্কৃতিক ও প্রাকীতিক গর্ব আছে এমন সব বস্তু ও নিদর্শন সংগ্রহ করে, সংগ:হীত 
বস্তু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধাতিতে সংরক্ষণ করে, সেগুলির উপর গবেষণা করে এবং 
[বিশেষ করে জন সাধারণের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য সে সব বস্তু প্রদর্শন করে। 
কার্ধক্লমগুল সংগ্রহশালার মাধ্যম, কাজের সম্প্রসারণতার ও অগ্রসরতর মাপকাঠি । 
জনসাধারণের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন সংগ্রহশালার লক্ষ্য । ভবিষ্যতের সংগ্রহশালা 
সেই লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত নোতুন নোতুন পথ ও পদ্ধাতর উদ্ভাবন ও প্রয়োগের 
মাধ্যমে তার আ্তত্বের সামাজিক উপযোগিতা আরও অধিক পাঁরমাণে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারবে । সংগ্রহশালার আন্তর্জাতিক প্রচার বধসরে (১৯৫৭ ) ইউনেস্কো জনসাধারণকে 
সংগ্রহশালা-সচেতন করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে £ “সংগ্রহশালা সকলের জন্য | 





দ্বিতীয় ভাগা 
শিভপবস্ত সংরক্ষণ 


মানব-দভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের আবচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত 
প্রান ও আধুনিক শিল্প নিদর্শন | এগ-ঁল ছাঁড়য়ে আছে দেশের নানান সংগ্রহশালায়, 
িক্ষাপ্রাতিষ্ঠানে, বাড়ীতে, মহাফেজখানায়, বিদ্বজনসভায়, গ্রাগার ইত্যাদিতে । 
এ ছাড়া মান্দঘর, মঙ্গাঁজদ, গিজা, দুর্গ, বিজয়স্তম্ভ, রাজপ্রাসাদ. গৃহা, গূহাচিন্, 
দেওয়ালচিত্র, পুরাতাত্তিবক নিদশ'ন, ধ্ংসস্তুপগুি আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি 
ও [জ্ঞানের ধারক ও বাহক । ফাঁলত বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানান 
পদ্ধীতিতে এই 'শিল্পনির্দশনগণঁল সংগ্রহ করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে । 
[শংপবস্তুর সংখ্যা বাড়ছে । বিন্তু আজও এগনীল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার 
জন্য বিশেষ বিছুই বরা হয়ান। তাই বহুম্যবান িগেনিদ্শনগাাল ক্ষয়প্রাপ্ত 
হচ্ছে দিনে দিনে, হাঁরয়ে যাচ্ছে মানব-সভ্যতার পরিচয় । এই শিল্পনির্দশন ও 
ধংসস্তুপগণীল শিল্পায়ন ও বায়ুদূষণের ফলে সাংঘাতিক পরিমাণে ক্ষয় হতে 
দখা যায় । ধংস ও ক্ষয়ের হাত থেকে শিঃপানিদশিনগ্ীল রক্ষাব জন্য বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাততে এগখীলর সংরক্ষণ ও সহেক্ষা তিশেষ প্রয়োজন । প্রাচীন ও আধুনিক 
1শহপনিদ্শিনগুণীলির গঠন অন" এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় 8 

(১) জৈব বস্তু (0052110 10721011815 ) £ 

কাগজ, তালপাতার পথ. ভূ্জপন্, জড়ানো পটচিন্র, কাপড়, কাঠ, হাড়, হাতার 
দতি ইত্যাঁদি। 

(২'১) অজৈব বস্তু (17101881010 17081911215 ) £ 

লোহা, ইস্পাত, সোনা. রুপা, তামা, পীসা, টিন, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতুণির্মত- 
বন্তু। 

(২২) বালি ও মতিকা যুক্ত বস্তু (94115600159 1)20011919 ) ৫ 

পোড়ামাি, কাচ, পাথর, সরা মিকস, মৃ্ধীশঙ্প ইত্যাঁদ। 


কাগচ্ছে 


কাগজ তৈরী হয় সৈলুলোজতন্তু থেকে । বিশুদ্ধ সৈললোজতদ্তু দাঘ্ছারী 
হয়, বিজ্তু বিশুদ্ধ অবচ্থায় পাওয়া বঠিন। কাচা সৈলুলোজতল্তুর সাথে মিশ্রিত 
চার্ব, মোম, িগানন ও অনান্য অপবস্তু কাগজের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে । 

এ 


৯৮ সংগ্রহশালা ৪ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


১০৫ খটীন্টাব্দে কাগঞ্জ প্রথম তৈরী করা সভব হয় চীন দেশে । ছাপা বইয়ের 
আগে ছিল হাতে লেখা ধপাথপন্র । লাপমালা আঁবদ্কার হওত্ার পর অনেক কাল 
পর্যান্ত পাথনের গায়ে বা মাটির ফলকে খোদাই করা হ'ত । পরবস্তরকালে তালপাতায়' 
ভুর্জপন্রে, গাছের ছালে, চামড়ার উপর খোদাই করা এবং লেখা হ'ত । এব অনেক পরে 
প্রচালত হল কাগজে লেখার রীতি । আমাদের দেশে তুলট-কাগজে লেখা বহ পঠীখ- 
পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, গলি নানান ভাষার লেখা- সংস্কৃত, পাঁল, বাংলা 
ইত্যাদি । নানান জায়গার এগনীন দেখা যার » যেমন বাড়ীতে, বিদ্বজ্জনসভার, 
গ্রন্থাগারে, সংগ্রহশালায়, নহাকে রখানাদ | ক্তু যাঁর এগঁল যখাযখ পন্ধা তঠে 
সংরক্ষণ না কবা যায় তাহলে নানা কানণে এগাঁল ক্ষাতগ্রন্ত হতে বাধা । এইসপ 
পঠীখপনণীন সাহিত্য, শিল্প, দশনি, ধর্মশাদ্্র, ভাষাতত্ত, ইতিহাস, নংতন্তুৰ, সমাজ- 
বিজ্ঞান, গোঁতপ, সদদীত ও শিচ্জানেৰ বাভব শাখা-প্রণাখা সম্পর্কে আমাদের 
জ্ঞানের গম প্রসারের সাক্ষা, তাই এগীন সব নিয়েই তৈরী হর সভাঠাণ 
ইতিহাস । 

কগব শাহ ও গণ গণ £ কাগ-্জব নাঁথপনূ সংরক্ষণ করার জন্য এ 
গুণাগ,ণ ও স্থাঁয়ই সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেব প্রয়োজা। কাগজ মোটামুটি কি 
উপাদানে তৈরী তার উপর স্থারৰ ও গুণাগুণ নির্ভর করে। 

খুব শল্ত ও দীর্থস্থায় কাগজ হল হাতে তৈরী কাগজ । এট তৈরখ হয় লিনেন 
ও টুকরো টুকরো তুলো এসাখে শিশ্রা-প্রাঙরাৰ মাধ্যমে । এই মিগ্রণের সাথে 
[জলাটিন মেশান হয়। যাদ্ত্িক পন্ধাততে গ্রাউণ্ডউডের মণ্ডের সঙ্গে রোঁজৰ 
এবং আলুমানয়াম রোজনে, মাঁণবে যে কাগক তৈরী হয় তা খুবই দুবল ও স্বজ্প- 
স্থায়ী । এ ছাড়াও নানান ধৰনের কাগজ পাওনা যার যাতে বৌশ পাঁরমাণ সালফাইড 
মণ্ড থাকে এবং এগ্াল ব্যাপকভাবে বই ছাপার কাজে ব্যবহার করা হরেছে । 
কাঁচা গ্রাউণ্ড-উডের তন্তুর সাথে অক্প পাঁরমাণে সালফাইড মণ্ড মাঁশয়ে কাগজ তৈরা 
করা যায় কিন্তু এগুলি মোটেই দী্ঘন্থায় হয় না। 

কাগজ যে কোন ধরনের হোক না কেন সংরক্ষণ করার জন্য এদের প্রাচীনতা 
নর্ধারণ করা দরকার ৷ প্রথমতঃ "াঁদ কাগজের উপর কোন লেখা পাওর়া যায় এবং 
সোঁট পড়া সম্ভব হয় তাহলে এদর প্রাচীনতা নর্ধারত হতে পারে । কাগজের 
স্থাঁয়ত্ব অনেকখানি নিভ'র করে কাগজের অম্নতার পাঁরমাণের উপর । প্রশাঁমত কাগজ 
(77 420+3) অনেক বার ভাঁজ'করা 'যায় কিন্তু যে সব কাগজের অম্লতা স্বাভাঁবকের 
চাইতে বোঁশ এদের বোঁশ ভাঁজ কন্না যায় না। আবার কিছ; কাগজ আছে যেখানে 
অন্লতা খুব বোঁশ [কিন্তু 11 এর পাঁরমাণ কম, যেমন ৪-৪+৫& তখন এদের নমনীয়তা 
হাঁরয়ে ধায় ও খ.বই ভঙ্গ;র হয়। কাগজ যত পরানো হয় অদ্লতার পাঁরমাণও 
তত বদ্ধ পায়, যাঁদ না এগুলি 1পারচ্কাব, দূষণম:ক্ক পাঁরবেশ ও পাঁরাঁমত আর্দুতার 
মধ্যে রাখা যায় । 





[শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ ৯৯ 


কাগজের উপর সালাঁফউাঁরক আযাসিড জমলে তা কাগজের ভীষণ ক্ষাঁত করে। 
দূষিত পাঁরবেশে যাঁদ কাগজ থাকে তাহলে বায়ুমণ্ডলের সালফার সালফার ভাই- 
অল্লাইডে (90১) পাঁরণত হতে পারে, এই সালফার ভাই-অক্সাইড (50,) আঁক্সজেনের 
(0১) সংস্পর্শে সালফার ট্রাই-অক্সাইড 50২)এ পাঁরণত হয় । বায়ূতে জলীয় 
বাষ্পের সংস্পর্শে এসে এই সালফার ট্রাই-অক্সাইড 1503) লঘ? সালাঁফউাঁরক আসিডে 
(17,90:) পাঁরণত হয় এবং কাগজের উপর জমা হয়। 

290, +0১-৯25093 3 90, +1150-0,90£ 

এছাড়া অনেক সময়, বিশেবতঃ আয়রন গলইংক 1017 £811011)-, সালাফিউারক 
আসড পাওয়া যায় এবং এই ধরনের কািতে লেখা কোন পাাঁথ বা বইয়ের কাগজ 
ফুটে ফুটো হয়ে যায় ও ভঙ্গ'র হয়। কিছ; আন্এবীক্ষার্ণক প্রাণী আছে বেমন 
5001911105 যা কাগজের উপর আযসিড জমতে সাহায্য করে। তাই কাগজ ও 
কাগজের উপর লেখা বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নানান পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা উচিত । 


অদ্রত। (17811010) 8 কাগজ সংরক্ষণের জন্য আর্দতা নিয়ন্ত্রণ করা [বিশেষ 
প্রয়োজন কারণ কাগজ জলাকষাঁঁ (১81০১০07০) বস্তু । তাই যাঁদ কোনভাবে দীর্ঘাদন 
ধরে খুব বোঁশ আর্র পাঁরবেশের মধ্যে পাীথ বা বই থাকে তাহলে কাগজের 
কোষগঁল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আনমবীক্ষাণক জীবাণুর বংশবদ্ধি লক্ষ্য করা 
যায়। কাগজাঁটর পচনাকুয়া আন্তে আস্তে চলতে থাকে । এই সময় কাগজ বিবণ 
হয়ে যায় ও লেখা গহলর স্পম্টতা হারিয়ে যেতে থাকে । 

আর্দুতার প্রভাব ও পাঁরমাণ নির্ধারণ করার জন্য নানা ধরনের পরণক্ষা করা 
হয়েছে । [ব্রিটিশ সংগ্রহশালায় এক হাজার টন বই থেকে দেখা যায় যে এরা অন্ততঃ 
২০,০০০ পাউ্ড জল শোধণ করেছে যখন বাতাসের আপোক্ষিক আদ্রতা 
(1২০1801%৩ 11011001416) ৫৭ থেকে বেড়ে ৬৩ শতাংশ হয়েছে, ৬০ ফারেনহাইট 
তাপমান্রায়। কাগজের নথি ক্ষতির হাত থেকে বঁচানোর জন্য এদের ৬০ শতাংশ 
আপোক্ষিক আদ্রতা ও ৬১” ফারেনহাইট তাপমান্রায় সংরক্ষণ করা দরকার । 


কাগজ তৈরী ও বই বাঁধানর সময় সেললোজ ও 1জলাঁটন জাতীয় বস্তু ব্যবহার 
করা হয় স্টোরচ, ময়দা, ডেক্সার্রন ) যাতে ছন্রাক (18081) জাতীয় প্রাণী সহজে বংশ- 
বস্তার করতে পারে; এগল এদের- প্রিয় খাদ্য । দেখা যায় যাঁদ বাতাসের 
আপ্পোক্ষক আর্দতা ৭০ শতাংশের বোঁশ হয় ভাহলে এমন কি ছত্রাক জাতীয় 
প্রাণও আরুমণ করে ও বংশাঁবন্তার করে। যাঁদ কাগজে এই ধরনের প্রাণীর বংশ- 
বস্তার ধরা পড়ে তাহলে আর্দুতার পাঁরমাণ কামিয়ে যাঁদ শুকনো করা যায় 
তাহলে এরা খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। পকিল্তু যাঁদ এই ধরনের প্রাণীর 
আক্ুমণ আটকানো না হয় তাহলে কাগজগর্দল আগ্তে আন্তে হলুদ রং-এ 
রূপান্তীরত হয় এবং কাগজের উপর নানান রংএর দাগ পড়তে দেখা যায় । কিছ 
আনমবাক্ষাঁণক প্রাণী কাগজের উপাঁরভাগে বংশবিস্তার করতে থাকে আবার কিছু 


১০০ সংগ্রহশালা £৫ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


৫ 


প্রাণী কাগজের সেল্‌লোজ তম্তুগাল খেয়ে ফেলে | যেখানে কাগজে আঠাল পদাথ 
ব্যবহৃত হয় তা এরা খেয়ে ফেলে ফলে কাগজের আকৃতিগত বৌঁিষ্ট্য নম্ট হয় এবং 
আক্রান্ত জায়গার অবশোষণ ক্ষমতা (2501001$০ [০০ প্রায় ব্রঁটিং কাগজের মত 
হয়। এর ফলে আক্রান্ত জায়গাগযুলি ভিজে যায় এবং ভেজা জায়গাগযুলি শুকনো করে 
নিলে এই অংশগীলি বিবর্ণ ও ঈষদচ্ছ (08205105061) হয়ে যায় । যখন সেলমলোজ 
তন্তুগ্ীলকে বশেষ ভাবে আনবাীক্ষাণক প্রাণী আকুমণ করে তখন কাগজের উপাঁর- 
ভাগাঁট ক্ষয়ে যেতে থাকে ও কাগজাঁট ভঙ্গুর হয় । কাগজের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগ:ীলতে 
বাদামী রংএর দাগ পড়তে দেখা যায় যাকে ফকঁসং (10%178 ) বলা হয় । 


ছুত্রাক-জাতখয় প্রণশীর বংশাবস্ত।র ও সংরক্ষণ £ এরা বংশাবস্তার করতে 
এর: করলেই প্রথমে কাগজের উপর খুব সূক্ষ সুতো সুতো কিছ; জানিষ খাল চোখে 
দেখা যায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এরা সাংঘাঁতিকভাবে বংশাঁবস্তার করে ও 
গোলাকার উপাঁনবেশ (০0105) তোর করে । এই ধরনের আকুমণ ঘটে আঁতীরন্ত 
আদু'তার জন্য, এবং যে জায়গায় কাগজাঁট আছে যাঁদ সেই জায়গার তাপমান্রা বাড়ানো 
যায় তাহলে বংশবিস্তারের হার আরো ত্বরান্বিত হবে । এই ধরনের আরুমণ থেকে 
কাগজ রক্ষা করতে হলে আক্লান্ত নাঁথগ:ীল সাবধানে পাঁরঘকার জায়গায় স্হানান্তাঁরত 
করতে হবে ও বায়ুযুগ্ত জায়গায় রাখতে হবে । এবারে আক্ান্ত জায়গার উপর একটি 
নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষে ছব্রাকগ.০ পাঁরাকান করে দেওয়া যায় ও সামায়কভাবে এদের 
আকরুমণ থেকে বাঁচানো যায় । এরপর এগীলকে গরম জায়গায় রাখার দরকার যাতে 
আবার আক্লান্ত না হতে পারে । মুক্ত বায়ু. পারমিত আর্রুতাযুুন্ত ঘর কাগজ রাখার 
জন্য ব্যবহার করা উচিত । 
পে'কার আক্রমণ ও সংরক্ষণ £ কাগজের আর এক শন্রু হল কাগজের পোকা, 
যেমন- সিলভার ফিস. লোপিসমা আনো বিয়াম প্যানাঁসকাম এবং বুকলাইস ইত্যাদি । 
এছাড়া আ্যনোবিয়াম প্যাটিন্যাকস্‌ ও আনোবিয়াম স্ট্রায়াটাম বই ও কাগজকে 
আক্রমণ করে ও ফুটো ফটো করেদেয়। এরা সাধারণতঃ রান্রে বেরিয়ে কাজ 
করে এবং দিনে অন্ধকার জায়গাম লুকিয়ে থাকে । অন্ধকার স্যতিস্যাঁতে জায়গায় 
বসবাস করে ও খুব তাড়াতাঁড় ধংশাঁবস্তার করতে পারে । বাঁধানো বইতে যেসব 
পোকা বংশবিস্তার করে ও বইয়ের ক্ষাতি করে সেগুলি হল 'টানয়া পোঁলওনেলা 
টানওলা বাইসেলাইলা ইত্যাদি । 


এই ধরনের পোকার আকুমণ প্রাতিরোধ করার জন্য (৯) অন্ততঃ ২০ দিন অন্তর 
নাথগূলি ধূলো, বাল. ময়লা পাঁরৎকার করা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে এগুলি অল্প 
সময়ের জন্য সূর্যালোকে রাখা উাঁচত কারণ পোকা, ডিম ও 1ডদ্বাণগুলি সূর্যালোকের 
সংস্পশে এলে মারা যায় । (২) অল্প পাঁরমাণ ফিনাইল দিয়ে বই রাখার জায়গা 
পাঁরভ্কার করা দরকার । 1). 1). শু স্প্রে করে 'দিয়ে বই রাখার জায়গাগূলি পোকা ও 
ক'ট মৃত্ত করা যায়। 


শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১০১ 


এছাড়া কীটাণুনাশক হিসাবে, বই, তালপাতার পশথ, ভূ্জপন্র ইত্যাদি রক্ষা 
করার জন্য নম্নালখিত যে কোন একটি দ্ুবণ যে জায়গায় এইসব নাথ রাখা 
হয় সেই জায়গাগ[ীলতে [নার্দষ্ট সময় অন্তর স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। 


দ্ববণ-_-১* করো ঁসিভ সাবালমেট--১৪১৭ গ্রাম 
কাবেণাোলক আসড--১৪*১৭ গ্রাম 
মোঁথিলেটেড 'স্পারট--০ & লিটার 


দ্ূবণ-_-২. রেক'টিফাইড 'স্পারট-_৪ & লিটার 
মারাঁকউারক ক্লোরাইড-_ ২৮ ৩৪ গ্রাম 
1ফনাইল-_ ২৮৩৪ গ্রাম 


দুবণ--৩. করোসিভ সাবাঁলমেট-__অজ্প পাঁরমাণ 
[কিয়োজোট-_-৩০ ফোটা 
রেকাঁটিফাইড 'স্পারট--১ িলটার 


দুবণ-_-৪. ম্যাল।থিয়ন-_-১০০ মিঃ লিঃ 
[ড. ড. টি-_অন্প পাঁরমাণ 
নুভ্যান --২৫ মিঃ লিঃ 
ডায়াজানাম _ ২৫ মিঃ লিঃ 
কেরোসিন _২ ন্টার 


কক্ষ বং্পায়ন 1২০০0] [01071880100) & পুথি, বই যেখানে ব্যাপকভাবে ছত্রাক, 
কাঁট, ইত্যাদির দ্বারা ক্ষাতিগ্রদ্ত হয় সেইসব ঘর বায়ুরুদ্ধ করে তাতে ফরম্যালাডহাইড 
(1501177191061)900 )-এর বাজ্প 'দিয়ে সংস্প্ত করতে হবে। জলায় ফরম্যালাডিহাইডের 
সাথে যাঁদ পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট (90155510170. 1১017127521000) অল্প পাঁরমাণ 
মাঁশয়ে দেওয়া যায় তাহলে আরো ভালোভাবে বাজ্পায়ন হয় । পরাঁক্ষা করে প্রমাণিত 
হয়েছে যে ৫০০ মিঃ [লিঃ জলীয় ফরম্যালাডহাইড-এর সাথে ১৭০ গ্রাম পারম্যাংগানেট 
একটি পোরাসাঁলন এর পান্রে মাঁশয়ে যাঁদ ১০০০--১২০০ ঘনফুট কোন বায়ুর 
ঘরে রাখা হয় তাহলে এটি যথাযথভাবে নাঁথগনীলকে জাবাণ,ম্যস্ত করতে পারে । 
অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা ঘরাঁট বায়ুরুদ্ধ রাখার দরকার । খোলার পর ঘর'টিতে একটি 
ঝাঁঝাল গন্ধ থাকতে পারে, এই গন্ধকে নর্মূল করার জন্য ঘরের মেঝেতে অল্প পাঁরমাণ 
আযামোনিয়া ছাঁড়য়ে দিতে হবে যা ফরম্যালাঁডহাইড গ্যাসকে হেক্সামোথালনটেট্রামাইন 
(595817661751970909051)106) গ্যাসে পাঁরণত করে । এটি গন্ধহীন গ্যাস । বিকম্প 
পদ্ধাঁত হিসাবে জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্যারাফরম্যালাঁডহাইডও ব্যবহার করা যায় । 


১০২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


কগজ নিবরজত কর। (919121128010) 01 1৯81)7) £ এছাড়াও কাগজ নিবাজত 
বরার জন্য দ:ট পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । একটি বাহ্পায়ন (70101881101) পদ্ধাঁত-_. 
1কন্ত; এতে দেখা গেছে অনেক সময় নাঁথাঁটি সম্পূর্ণভাবে আন-বীক্ষাণক জীবমূ্ত 
করা যায় না, ফলে পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যার । আর একটি পদ্ধাত 
হ'ল অল্প বাম্পচাপে কাগজাঁটকে ছন্রাকনাশক, কাঁটাণুনাশক ওষুধ 'দয়ে 'নাষন্ত 
নন্দ এবং 'সিন্ত কাগজাঁটকে আক্রান্ত নাঁথাঁটর মধ্যে রেখে জীবাণ.মূন্ত করা যায়। 


বাষ্প।য়ন।গ.র (78711028110 3০৯) £ 


(৯) থাইমল ব'প £ যেখানে একটি ঘর বা কক্ষ সম্পূর্ণভাবে বায়,রূম্ধ 
সরে বা্পায়ন করা সম্ভব নয় পেেখানে মাপমত একটি কাঠের বা স্টলের বাক্স 
তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে । থাইগল বাম্প দিয়ে বাষ্পাঁয়ত করার জন্য বই 
বা পথ বাষ্পায়নাগারে যতটা সম্ভব খুলে খুলে বাক্সের তাকগঁলতে সাঁজয়ে 
রাখতে হবে যাতে প্রাতাঁট কাগজ থাইমল বাষ্পে সম্পৃণ'ভাবে 'নাষস্ত হয় ॥। এখন 
থাইমল-ভরা পান দুটি না্দ্ট স্ট্যাণ্ডের উপরে বসিয়ে দিতে হবে * এবং স্ট্যাণ্ডের 
নীচে ৪০ ওয়াট-এর বালব লাগিয়ে বৈদ্যহীতিক সংযোগ ঘটাতে হবে । এই বাজ্ব 
থেকে যে তাপ নির্গত হবে তাতে থাইমল বা্প তৈরী হবে এবং যেহেত; এই বাষ্প 
বাতাসের চাইতে ওজনে হাল্কা তাই উপরের 'দিকে প্রবাঁহত হবে। থাইমল 
বাম্পয়ানাগারে তাই থাইমল স্ফাঁটকযুন্ত পান্াটি নীচে রাখা দরকার । ক্ষণ 
বাজ্ব জ্বালিয়ে রাখার পর বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা দরকার । থাইমল 
বাওপ '্দয়ে বাম্পায়নাগারাঁট সম্পৃন্ত করা দরকার । পরীক্ষায় প্রমাঁণত হয়েছে 
২৮৩৪ গ্রাম থাইমল ৯৬ ঘনফ,টের মধ্যে রাখা নাঁথপন্ত 'নিবাীজত করতে পারে । ঘযাঁদ 
প্রত্যেক দন ৩ ঘণ্টা করে আলো জবালিয়ে রাখা হয় তাহলে ১০-২০ দিন লাগতে 
পারে নাথগুলি নিবীরজত করতে ৷ বাক্সটি সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ হওয়া দরকার | 
সম্পূর্ণভাবে 'নিবাীজত করার পর নাঁথগুীল বাইরে এনে পাঁরৎকার জায়গায় রেখে 
নরম ব্রাশ 'দিয়ে এগনীলর উপাঁরভাগ পাঁরছ্কার করে নিতে হবে । 


(ই) ফকন্যালভিহাইড বান্প ৪ ফরম্যালাঁডহাইড একটি শান্তশালী পচনবারক 
বা বীঁজাণ্বারক (80156110 ) ওষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনযুন্ত কোন 
বন্ত; (চামড়া ?দয়ে অনেক বই বশাধানো হয় । যাঁদ বই বা পথর সঙ্গে থাকে তাহলে 
এই [জানিসে ফরম্যালাডিহাইড বাপ দেওয়া যায় না কারণ তাতে প্রোটিনষ্‌ন্ত অংশটি 
শন্ত হয়ে যায়। অন্যক্ষেত্রে আক্রান্ত নাঁথগুলি যতটা সম্ভব খ.লে এই বাক্সে অন্ততঃ 
১০-১৫ ঘণ্টা রাখা দরকার এবং বাক্সের মধ্যে তাপমান্র ৬৫ ফারেনহাইট ও 
আর্রতা ৬০ শতাংশ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন ৷ জলীয় ফরম্যালাডহাইড একাঁট পান্রে 
ভার্ভ করে বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে । জীবাণ:মস্ত করার জন্য ৬০ শতাংশ আর্দ্রতা 
দরকার । নবীীজত করার পর নাঁথগুঁল পাঁরৎকার করে য়ে কয়েক ঘণ্টা 
দূষণমুক্ত বায়ুতে নাথা প্রয়োজন । 


[শল্পবস্তু সংরক্ষণ ১০৩ 

ছরকলশক ওষধ নি'ষন্ত কগজ ববহর (7750 01 [ি7210100-10170166- 
85৫5গ্ 08167) 

সাদা ব্লটিং কাগজ ১০ শতাংশ থাইমলয্ত আলকোহল দ্রুবণে ডূবিয়ে বার করে 
নিতে হবে। রব্লুটিং কাগজে লেগে থাকা অতরক্ত দ্রাবক (501$০200) বাত্পীভূত হয়ে 
কাগজের উপর থাইমলের সমান একট পুর সাঁন্টি করবে। এছাড়াও যাঁদ ব্লটিং 
কাগজের উপর থাইমলের গুড়ো ছড়িয়ে দিয়ে একটি ইলেকী্রক হীস্তি কাগজাঁটর উপর 
আস্তে আস্তে চালানো যায় তাহলে থাইমল দ্ুবীভ্‌ত হয়ে যাবে এবং কাগজটি তা 
শোষণ করে নেবে । এখন এই থাইমল্যুক্ত কাগজ বই বা ছত্রাক দ্বারা আক্লান্ত কাগজ- 
গুলির মধ্যে মধ্যে রেখে দিতে হবে তাহলে আক্লান্ত নগ্গি'িলি নিবাজত হবে এবং 
পরবন্তাঁকালে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে । 

এছাড়।ও জীবাণুনাশক হসাবে প্যারাডাইক্লোরোবোঞ্জন, ও শুন্য বাত্পায়নকক্ষে 
ইাঁথলিন অক্সাইড ব্যবহার করা যায়৷ 

পুনরায় মাখানো আহা ও মালনতা-অপনোদক র।সায়ানিক পদ।থ ব্যবহ।র (0/86- 
01165121115 2100 10199011116 01)910)109%15) £ 

অনেক সময় কাগজের নাথিপন্লগ:লি নানান কারণে দুর্বল, স্পশকাতর, ও 
ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে । ফলে কাগজের ভৌতধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম নষ্ট হয়ে 
যায় ও অবশোষণ ক্ষমতা ব্‌দ্ধি পায় এবং কাগজের উপর নানান ধরনের দাগ দেখা 
যায়। এই ধরনের নাথিপন্ন মালনতা অপনোদক-রাসায়ীনক পদাথ দিয়ে প্রথমে 
পরিভ্কার করা দরকার । তারপর বিশেষ ধরনের আঠা ব্যবহার করে কাগজের 
ভৌত ও রাসায়ানক ধর্মগ্গীলর সংরক্ষণ করা যার। 

যেকোন ছাপানো, খোদাই (6182%178 ), বা কার্বন ক।লিতে আঁকা বস্তুকে 
জলে নিমধিজিত করা যায় এবং এতে এদের কোন ক্ষাত হয় না। এই পদ্ধাতিতে 
মাঁলনতা অপনোদন করার জন্য বিশেষ ধরনের একটি আলমারি (701716 080৮০- 
810) ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে মলিনতা অপনোদন করার সব প্যায়গল সংসম্প্ন 
করা হয়। এই আলমারর মধ্যে যথে্ট আলোর বন্দোবস্ত থাকা দরকার ষাতে 
বাইরে থেকে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি দেখা যায়। এছাড়া জল জমা থাকার 
ও প্রবাহিত হওয়ার বন্দোবস্ত থাকা দরকার । কারণ এই কাজের সবকটি পর্যযায়ই 
বন্ধ আলমারর মধ্যে সম্পাঁদত হবে। . ). 

মলিনতা-অপনোদক দ্লুবণাটি তৈরী করার জন্য ৭৫ মিলিলিটার ৪০ শতাংশ 
ফরম্যালডিহাইড দ্ুবণ এবং ১০০ মাল িটার২ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইট-এর জলায় 
দ্ুবণ মাশ্রত করতে হবে । এটি একটি এনামেল করা পান্রে রাখতে হবে। দুবণ্ণট 
কমশঃ হলদ বর্ণে রলপপোন্তীরত হবে কারণ এর থেকে ক্লোরিন ডাই-অকসাইড তৈরী হয় 
যা সারয় ভবে মলিনতা পরিজ্কার করতে পারে। 

এই ধরনের কাগজের একটি পাতা কাঁচের প্লেটের উপর রেখে এটি দ্ববণের 
মধ্যে ডুঁবয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ দাগগ:লি পরিক্কার না হয়। দাগগুলি পরিহ্কার 
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করার জন্য ৫& মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে । প্রয়োজনমত দ্লুবণের গাঢ়তা 
(০010000186107) বাড়ানো কমানো যেতে পারে । এই দ্রুবণের সাথে ১০ মিল 
[লটার 'লিসাপল মিশিয়ে দেওয়া যায় । 

মাঁলনতামনন্ত, দাগমযুন্ত হওয়ার পর কাঁচের প্লেটাটিকে নিয়ে প্রবহমান জলের নীচে 
অন্ততঃ ১৫ মিনিট রাখতে হবে যাতে সোডিয়াম লবণ সম্পূর্ণ বোরয়ে যায় 
এবং এর মাঝখানে অন্য কোন পদ্ধাত প্রয়োগ করার দরকার নাই । এইবারে ভেজা 
কাগজ কাঁচের প্লেউসহ তুলে নিয়ে শুকনো করতে হবে । এতে দেখা যায় উপাঁরভাগের 
মালনতা, জলের দাগ (/8057 88179), ফক্‌সৃমারকৃস এবং ছত্রাকঞ্জাতীয় 
প্রাণীর দাগ পাঁরহ্কার হয় । অথচ কাগজাঁট খুব সাদা হয়ে যায় না। 

পাঁরৎ্কার কাগজাঁটকে এবারে আবার আঠা মাখাতে হবে। নিন্নালাখত 
পদ্ধতিতে এটি করা যায় । ভালো [জপাঁটিন-খণ্ড দ্রবীভূত করে আঠা তৈরী কণা যায় । 
১'৫-২ গ্রাম জিসাটিন ১ 'লটার জলে 'মাঁশয়ে দিতে হবে এবং আন্তে আন্তে 
নরম রাশ দিয়ে কাগজের উপর লাঁগয়ে দিতে হবে। যাঁদ কাগজাঁট খুব পু হয় 
তাহলে এই দ্রুবণে ডুবিয়েই তুলে নিতে হবে । এরপর এট শুকনো করে [নিতে 
হবে। 

শুর য়ন £ (18181096108) 8 নানান কারণে কাগজ অনেক সময় স্পর্শকাতর 
ও ভঙ্গুর হয় ৷ তখন এগর্বীলকে আবাব শাঁক্তশালী করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয় । 
এই পুনরায় শাডশাশী করার জন্য সেলুলোজ আিটেট ও িস; কাগজ দিয়ে অখবা 
অনা ভাবে চ্তারত ([271102%19) করার পদ্ধাঁতকে ভুরায়ন (].0771102101017) বলা হয় । 
এঁট করার জন্য নানান বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে ৫ (১) কাগজাঁটর উভয় 'দিকে 
পাতলা বিশেষভাবে তৈরী সিল্কে ডেক্সাত্রন জাতীয় আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে 
গুরায়ন ও সংরক্ষণ করা যায়। (২) এছাড়া ব্যাপক্কভাবে প্রচালত পণদ্ধাত হ'ল 
কাগজাঁটির দুদকে সেলুলোজ আযাঁসটেট কাগজ (00110010956 ৪০9816 011) 
তারপর আবার দুইখণ্ড টিস; কাগজ দুদিকে দিয়ে একটি 'বিদয্যতচাঁলিত গরম ইস্নি অল্প 
চাপ দিয়ে এক দুবার চালালেই এটি কাগজের গায়ে লেগে যায় এবং মিশে যায় । 
[সজ্ক্‌ ব্যবহার করলে আলাদা কোন যান্ত্রিক সহায়তার দরকার হয় না, তবে কাগজাঁটর 
ওজন যথেন্ট পরিমাণে বেড়ে যায় ৷ এছাড়াও এতে যে আঠা ব্যবহার করা হয় তার জন্য 
1লখিত অংশগহীলর স্পন্টতা অনেক সময় নম্ট হয়। এধরনের নাঁথর ছাব তোলা যায় 
নাও প্রয়োজন বোধ করলে 'সিন্কটিকে সরানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয় | বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন ২০২৫ বছর পর 'সিল্কাটিকে সারয়ে নতুন িজ্ক লাগানো দরকার । 
সেলমলোজ আ্যাসিটেট কাগজ ব্যবহার করলে অনেক সুবিধা হয়, যেমন এগুলি 
স্বচ্ছ তাই লিখিত অংশের স্পঙ্টতা নম্ট হয়না ও মূল নাঁখর সামান্যতম ক্ষাত না 
করেই সেলুলোজ আযাসটেট কাগজ সাঁরয়ে দেওয়া যার । আযঁপটোন গাহ (4১০০৪ 
19861))-র মধ্যে যাঁদ এই ধরনের নাঁথ ডুবিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে 
সেলনলোজ আযাসিটেট কাগজটি দ্রবীভূত হয়ে যাবে । 
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এতে নাঁথাটির কোন পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় না যাঁদও ওজন খুব সামান্য 
বাড়ে। 

139110%/ এই ভ্তরায়নকে দুটি পর্যায়ে সম্পাদিত করার কথা বলেছেন-$(১) 
কাগজ থেকে অন্লত্ব পরিত্কার করা, (২) শ্তরায়ন । 

ক গজের অন্লত্ব পরিস্কার .( নি০702] 01 9০10165 01 019 709])6: ) 2 পর পর 
দুটি পাদ্ধাঁত গ্রহণ করার দরকার, যার দ্বারা কাগজে যাঁদ আঁতীরন্ত পাঁরমাণ অন্লভাব 
থাকে তা মুস্তকরা ও একই সঙ্গে আবার যাতে কোনভাবে অদ্ল দ্বারা আক্রান্ত না 
হয় তা স্ানাণ্িত করা যায় । প্রথমে কাগজাঁটকে তামার (0017291) তৈরী জাঁলির মধো 
রেখে এটি একটি সং্পান্ত ছন-জলের দ্বুবণের মধ্যে অন্ততঃ ইণোমাঁনট ডাঁবয়ে রাখতে হবে । 
অবশ্য সময় কম বোঁশ করা নির্ভর করে বস্তুর অন্লহের পাঁনমাণ কত তার উপর । এখন 
কাগজাঁটর অন্নত্ব প্রশামিত হবে, যাঁদও কাগজে তখব কিছ; আর্তীরন্ত পারমাণ ছুন 
থেকে যাবে । এর পব এট ০২১ শতাংশ ক্যালাঁসধাম বাই"কার্বনেট দ্ববণে স্থানান্ানত 
করা দরকার । এতেও ১৬-২০ ধমাঁনট রাখতে হবে । এই দ্রবণে আঁতারক্ত চন 
ক্যালাঁসগাম কার্বোনেটে বা চকে পাঁণত হর, এবং এটি কাগজের উপর জমে থাকে। 
এই জমে থাকা ক্যালাসয়াম “কার্বেনেট পরবস্তাঁকালে কাগজকে অন্ন জাতীর 
রাসায়ানক পদার্থ থেকে রক্ষা করে । 

ভ্তরয়নঃ অন্লমূন্ত কাগজাঁটকে শুকনো করার দরকার তারপর দই খণ্ড 
সেললোজ আযপিটেট কাগজের মধো রেখে আবার দুই খণ্ড টিপস্‌ কাগজ 
(71550972107) দুদকে দিতে হবে এবং এাঁট ব্যারো গ্তরায়ন ( 99119% 
18771721019) যন্ত্রে চাপাতে হবে । কাগজগ;লকে আগে অল্প তাপ দেওয়া হয় 
তারপর তাপ ও চাপে (তাপমান্লা ৩১৫-৩২৮” ফাবেনহাইট ) অব্প সমর থেকে 
নাঁখাঁট যল্র থেকে বোঁরয়ে আসে । আযাঁসিটেট কাগজের মত টস কাগজও দ্ববীভূত 
হয় স্তরায়ন পদ্ধাতিতে এবং সক্ষম ও ক্ষুদ্ধ "লেখাগীল আরো স্পন্ট হতে দেখা যায় 
কারণ স্তারত হওরার ফলে নাঁখাঁটর প্রাতিসবাংক (২9085001%9 100৯) বৃদ্ধি পায় । 

এছ।ড়া রোটাঁর ল্যাঁমনেশন, হাইগ্রীনক ল্যাঁমলেশন, মোরেন মাইপোফাঁলক 
জেনোথার্ম, পোঙ্টালপ ডুপ্লেকস ডিসপ্রো প্রভতি পদ্ধাততে স্তরায়ন করা যায়৷ 


ক.।লর বাবহ।র (0759 ০1 [706) $- কাগজে লেখার মাধ্যম হিসাবে কালি বহুদিন 
ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় খএন্টাঞ্দ থেকে কার্বন কাল ব্যবহার দেখা 
যায়। কার্বনের সুক্ষ গংড়ো জল, তেলবা গাম (৪৮0) অখবা গ্রু (8105 )-তে 
মাঁশয়ে কালি তৈরী করা হয়। এই কাঁলর লেখাগংীল পাঁরচ্কার দেখা যায় 
এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা খ:ব বোঁশ ক্ষাতি হতে দেখা যায় না। 

কার্বন কান সাধারণতঃ অন্প পারহষঙ্কার করনে খংব বোঁশ বিবর্ণ বা নষ্ট হয়ে 
যায় না কিন্তু যাঁদ জন লাগে তাহলে ধুয়ে যেতে পারে । তাই পরবন্তাঁকালে আয়রন 
ইংক (1:00 101) তৈরী ও ব্যবহার করা শুরু হয়। এই কাল পাওয়া যায় লোহার 
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উপস্থিতিতে গ্যালোটনিক আসিড (981190210 2০1) থেকে । প্রাকীতিক 
সম্পদ থেকেও এই কালি পাওয়া যায় কিন্তু এর গুণগত মান আলাদা হয় । কাঁলর 
কালো অংশটি আলাদা করা যায়না এবং কখনও এাঁট অল্প বাদামী বা হলদুদ বর্ণে 
এমনভাবে র:পাস্তরিত হয় যার ফলে লেখাগ[াল পড়া বেশ কষ্টসাধ্য হয় । 

এরপর আয়রন গল ইংক ব্যবহার করা হয়েছে লোহালবণ (1701-521 ) 
যেমন গ্রীন: ভিট্রিয়ল ইত্যাঁদকে ট্যানিনুস্‌ (12100175 )এর সাথে 'মাঁশয়ে। 
এই কািতে যে অদ্লভাব থাকে, তার কারণ ট্যানিক আযসিড বা সালাঁফউরিক 
আসিডএর পাঁরমাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়। যেখানে অদ্লতার 
”ণরমাণ বোঁশ হয় সেখানে কাগজ ফুটো ফুটো হয়ে যায়। এমন কি কাগজাঁট নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । 

আয়রনযুন্ত কালি জলের সংস্পর্শে এলে বিবর্ণ হয় ও অদৃশ্য হয় বা মায়ে 
(11811৬০) যায়। এই ধরনের পুরানো নাথ সংরক্ষণ করার জন্য ও কাল 
সূরক্ষান জন্য & শতাংশ সেলুলয়েডকে ৫০ ভাগ আযাসিটোন ও 6০ ভাগ 
আযমাইল আযাসিটেট দ্বুবণে দ্রবীভূত করে সেলুলয়েড দ্ববণ তৈরী করতে 
হবেঃ এবারে এবটি নরম ব্রাশ 'দিয়ে এই লেখার উপর সেলুলয়েড দ্ুবণ লাগিয়ে 
দিতে হবে। এর ফলে লেখার উপর নাইন্রোসেললোজের একাঁট ভ্তর তৈরী হলো 
এবং এটি লেখাটিকে রক্ষা করবে। পরে দরকার হলেই এটি দ্রাবক (50100 ) 
বাবহার করে পাঁরত্কার করে দেওয়া যায় ও একটি রাটং কাগজ 'দিয়ে শুয়ে 
নেওয়া যায়। 

যেহেতু কাব্ন কণা দ্ববীডৃত হয় না, তাই যখন কার্বন কণা কোন মাধ্যমে 
( 7160107) ) মিশিয়ে কালি তৈরী হয় এবং এই কালি কাগজের উপর ব্যবহার কর 
হয তখন কালির বন্ধনকারগ মাধ্যম (10018 1"0101))-কে কাগজ শোষণ করে 
নেয় ফলে শুধু কার্বন কণাগুলি কাগজের উপরে আটকে থাকে । কিছাঁদন পর 
দেখা যায় কারন কণাগীল বিক্ষিগুভাবে এদিক ওদিক ছাঁড়য়ে পড়েছে । 

অনেক সময় বহ: নাথ পাওয়া ষায় যার লেখাগুলি হলমদ বর্ণে রুপান্তরিত হয়েছে । 
এগুতে লৌহ কণা আছে ধরে নেওয়া যায়। সিপিয়া (9০) থেকে যে কালি 
পাওয়া যায় যা ক্যাটল ফিস ইংক বল্গা হয় এবং বীচউডং থেকেও যে কাল তৈরী 
হয় এগুলি সবই কয়েক বছর পর হলুদ বর্ণে রূপাস্তারত হয় যাঁদ না সময়মত সংরক্ষণ 
করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় । 

এছাড়া পুরানো নারথগ-ীলতে নানান রঙীন বলির ব্যবহার দেখা যায়। লাল 
কালির স্থায়িত্ব অনান্য রঙাঁন কালির চাইতে বেশি । নানান: ভাবে নানা জায়গা থেকে 
এদের সংগ্রহ করা হয়েছে৷ ম্যাডার ও লগউড্‌ ছেকে কাল পাওয়া যায়। কচ নীল. 
(000119691) পোকা থেকে, খোলাযন্ত প্রাণী (91911-71/) থেকে কাল তৈরী 
ও ব্যবহার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব কালি সহজে বিবর্ণ হয়ে যায়, 
বা মাঁলয়ে যায় সেগ-ল রক্ষার জন্য সব সময় নাইদ্রোসেলুলোজ লাগিয়ে রক্ষা 


[শজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১০৭. 


করাও ঠিক নয় কারণ অনেক সময় এই দ্রবণ ব্যবহার করার ফলে রং চটে যেতে 
দেখা যায় । 

প্রয় অদৃশ্য হওয়। লেখ। ব' বিবর্ণ হওয়। নাথ পাঠ করা £ বহু নথ পাওয়া যায় য। 
পড়া যায়না তাই এগীলি পড়ার জন্য নিয়ালাখত 'জাঁনষের সাহায্য নেওয়ার দরকার 
যেমন £$ আলো পাঁরন্রাবক (1181 111৩7 ) এবং আতবেগুনী রিম (0108-5:0161 
£85)। যাঁদ অন্ধকার ঘরে এই ধরনের কোন নাঁথর উপর আঁতিবেগযান রণ্ম ফেনা যায় 
তাহলে অস্পন্ট লেখা অনেক সময় পাঠযোগ্য হয় । যাঁদ খোদাই করা কোন নাঁথ 
আঁতবেগুনী রাশ্মির সাহাফো পাঠ করা যায় তাহলে এই ধরনের নাঁথর ছবি নিয়েও 
পাঠ করা সম্ভব । আঁতবেগুনী রশ্মি ছাড়াও অনেক সময় অবলোহিত রাশম (1108- 
1০0) ও বিবর্ণ এবং প্রায় অদংশ্য হওয়া লেখা পড়ার কাজে ভালো ফল দেয় । আলো 
পারস্রাবক ব্যবহার করেও অদংশা বা বিবর্ণ লেখা পাঠ করা যায়। 

দণ্ধ নাঁথ পাঠ করা £ আগুনে পুড়ে যাওয়া কাগজের নাঁথ সাধারণতঃ অঙ্গারে পাঁরণত 
হয়। এগীণ পাঠ করার জন্য নাঁথাট দিনের আলোতে রেখে ছাঁব নেওয়া যায় ও 
পাঠ করা যায়। অবশ্য এই ছাঁব নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি ঘন নীল 
সংগ্রাহী (0161) ০০711850109 5005101%০) প্লেট ব্যবহার করতে হবে । এছাড়াও 
অতিবেগূনণ বা অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ছাঁব নেওয়া যায় । অনেক সময় এমনও 
দেখা যায় যে লেখাটি পাঠযোগ্য করার জন্য যাঁদ কাগজাঁট ৫& শতাংশ [সিলভার নাইট্রেট 
(51197 01089) দ্ববণে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা যায় তাহলে কাগজাঁট ধূসর বা 
ছাই রং এ পাঁরণত হবে, এবং লেখাগীলর রং কালো হবে যা পাঁরত্কার বোঝা যাবে । 
5107 এবং ড/9115 এই জাতীয় নাঁথ পাঠযোগ্য করার জন্য কতকগাঁল পরাক্ষা 
করেছেন- এতে নাথটিকে নিয়ে প্রথমে আলকোহল মিশানো ২৫ শতাংশ ক্লোর্যাল- 
হাইড্রেড দ্রবণ কয়েক বার লাগিয়ে দিতে হবে । এরপর ৬০ সৌপ্টিগ্রেড তাপে শকনো 
করতে হবে । প্রত্যেক বার প্রলেপ দেওয়ার পরই শুকনো করার দরকার । শ.কনো 
নাঁথাটিকে এবারে ১০ শতাংশ গ্লিসারিন লাঁগয়ে আবার শুকনো করতে হবে । ছাঁবি 
নিতে হবে একটি বর্ণহীীন সম্গ্রাহী প্লেট ব্যবহার করে। এতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুফল 
পাওয়া গেছে এবং নিট পাঠ করা সম্ভব হয়েছে । 

প্রিন্ট, ড্রইং ও পণ্ড্ালাপি সংরক্ষণ 8 প্রিপ্ট, ড্রইং ও পাশ্ডুঁলাঁপ ইত্যাঁদ 

পাঁরহ্কার, জীর্ণসংস্কার (190887), - সংরক্ষণ এবং সব শেষে ফেমে লাগয়ে 
সুরক্ষিত করার আগে এই ধরনের কাগজের নথি িশেষভাবে পরীক্ষা করা 
দরকার । 


সংরক্ষণ কর,র অগে কতকগ্যাল পরাক্ষ। £ 


যে নাথ সংরক্ষণ করা দরকার সোঁট প্রথমে উত্তীর্ণ (08090010650) ও প্রাতিফালত 
(7689015৫) রশ্মিতে লেন্স দিয়ে পরাক্ষা করে নাঁথাঁটর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হতে হবে । নাঁথাঁট যাঁদ একেবারে ভঙ্গুর ও স্পর্শকাতর না হয় তাহলে, 


১০৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কতখানি মচমচে (০7০11) হয়েছে তা অননমান করা 
যায়। এছাড়া এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে নিয়ালাখত সাবধানতা অবলম্বন করা 
দরকার £-_ 

(১) যাঁদ এই ধরনের নাঁথ নরম, স্পঞ্জের মত ও রল্খ্রবহুল হয় তাহলে জলে বা 
অন্য কোন তরলে 'নিমাঁল্জত করা যাবেনা । নাঁথগ-লি যাঁদ ভেজা অবস্থায় পাওয়া 
ঘায় তাহলে এগীল আয়তনে বড় হবে এবং নাঁথগাঁলর বন্ধনকারী মাধ্যম নরম ও 
দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য, তাই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা উাঁচত নয়। (২) যাঁদ 
নাথিটির তলদেশ (581০9 ) ফুটো ফুটো হয়ে যায় তাহলে জলে নিাঁষন্ত করে কোন 
পরীক্ষা করা যাবে না । এই ধরনের নাথর লেখা অংশ বিবর্ণ হয়ে যায় ও স্পম্টতা 
নম্ট হয় । 

এই ধবনের নাঁথর দূর অংশগীল ?নণ'য়, ভাঁজপড়া ও গর্ত হয়ে যাওয়া অংশ- 
গীল নাঁথভুন্ত করা দরকার । (৩) নাঁথগুল কি অবস্থায় ছিল ও আছে এট প্রিন্ট, 
ড্রইং না চিত্রিত পাণ্ডুলাঁপ তা চিত করা. কালর রং ও বতমান অবস্থা সম্পর্কে 
সমগ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে | 


তঅবলম্ছন ও ভারণিস অপসারিত কর! 


(১) পঙ্ঞঠদেশ থেকে ক ডবোড স'রমে নেওয় £ বহ: ক্ষাতিগ্রস্ত প্রিন্ট বা ড্রইং দেখা 
যায় যেখানে প.স্ঠদেশ কার্ডবোর্ড দিয়ে আটকানো আছে । কিন্তু সংরক্ষণ করার জন্য 
কার্ডবোডণটকে ড্রইং বা প্রিন্ট থেকে আলাদা করে [নিতে হবে । এই সব ক্ষেত্রে 
[পছনের দিক থেকে কার্ডবোর্ডের একি দুটি প্তর প্রথমে ছার দিয়ে তুলে তারপর যাঁদ 
ক্ষত দিকটি একটি ফুটন্ত জলের কেটাঁলর উপর ধরা যায় তাহলে শন্ত বো্াঁট আস্তে 
আন্তে নরম হয়ে যাবে ও কিছ,ক্ষণ পর কেটলির উপর থেকে সাঁরয়ে নিয়ে বোর্ডাঁটকে 
প্রণ্ট, ড্রইং বা চিত্রিত পাশ্ডুলাপ থেকে আলাদা করে নেওয়া সম্ভব । বোর্ড 
অপসারত হওয়ার পর দেখা যায় নাথাঁট বোর্ডে যে আঠা দিয়ে আটকানো ছিল সেই 
আঠা লেগে আছে । তাই নাঁথাঁটকে একাট পাঁরজ্কার বলাঁটং পেপারের উপর রেখে অজ্প 
ভেজা নরম স্পঞ্জ 'দিয়ে আঠা লেগে থাকা অংশগযীলতে ঘধা দলে পাঁরৎকার 
হয়ে ধাবে। 

" (২) প্ঠদেশ থেকে মেট" কগজের অবলম্বন অপসাদরত করা £ যখন মোটা 
কাগজের উপর ক্ষাতিগ্রস্ত নাঁথাটি আটকানো থাকে তখন এঁট অপসারিত করা বেশ 
কম্টসাধ্য ব্যাপার । এই ধরনের অবলম্বন সরানোর জন্য নাথাঁটকে একাটি পাঁরজ্কার 
কাঁচের প্লেটের উপর রাখতে হবে এবং আঁকা বা লেখা অংশাঁটকে উল্টে কাঁচের উপরে 
রেখে ভালো ভাবে আটকে দিতে হবে । এখন পেছনের দিকের মোটা কাগজ অপসা'রত 
করার জন্য গরম জলে নরম স্পঞ্জ ভিজিয়ে ঘষতে হবে । কছংক্ষণ ঘষার পর কাগজ ও 
আঠা পাঁরজ্কার হয়ে যাবে । 


শিল্পবন্তু সংরক্ষণ ৯০৯ 


(৩) পুচ্ধদেশ থেকে ক্যানভ.স অপস ব্রিত কনা ই যখন ক্ষাতিগ্রন্ত কোন কাগন্ধের 
প্রশ্ট, ড্রইং ইত্যাদি ক্যানভাসের উপর আটকানো থাকে তখন ফে:মাঁটকে কেটে আলাদা 
করে নিতে হবে এবং নাঁথাটকে কাঁচের প্লেটের উপর উল্টে রাখতে হবে যাতে ক্যানভাসটি 
উপরের দিকে থাকে । এই অবস্থায় নরম স্পঞ্জ গরম জলে 'ভাঁজিয়ে তারপর ক্যানভাস- 
[টিকে আর একাঁটি ভেজা কণচিখণ্ডের উপর এমন ভাবে তুলে এনে রাখতে হবে যাতে 
আঁঙ্কত 'দিকাঁট উপরের দিকে থাকে । এইভাবে বেশ কিছ; সময় রাখার পর 
ক্যানভাসের সুতো ও আঠা নরম হয়ে আলগা হয়ে যাবে তখন এটির "চিত্রিত দিকটি 
রাঁটং পেপারের উপর রেখে একে একাঁট কাঁচের খণ্ডের উপর রাখতে হবে । এখন 
ক্যানভাসের এক কোণাকুঁণ দিক থেকে সাবধানে ও আস্তে আপ্তে এক একটি করে 
সতো বার করে নিতে হবে। যাঁদ কোথাও আটকায় তাহলে গরম জলে স্পঞ্জ 
নাষন্ত করে আবার এই জায়গায় লাগাতে হবে এবং এই ভাবে ক্যানভাস ও আঠা 
অপসারিত করা যায় । 

(১) ভারানিস অপসারিত কর। £ দল, ক্ষাতিগ্রপ্ত নাথর সংরক্ষণ করার জন্য 
অনেক সময় ভারানসের স্তরটিকে অপসারিত করার প্রয়োজন হয় । ভারনিস্‌ বিশেষ 
করে তেলয,ন্ত ভারনিস অপসারিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার । কারণ প্রিন্ট, ড্রইং বা 
চিত্র ঘত " -ানো হয ভারানস তত শন্ত ও কঠিনভাবে আটকে থাকে । 'স্পাঁরট 
দয়ে ভারাঁনস অপসারিত করা যায় কিন্তু এতে যথেম্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে 
হবে। এট করার জন্য অল্প পাঁরমাণ পাঁরৎ্কার তুলো 'স্পারিটে ভঁজয়ে নিয়ে 
ভারনিসের উপর ঘষতে হবে । কিছুক্ষণ পর স্পিরিট শুকনো হয়ে যাবে । এখন 
আবার পাঁরচ্কার তুলো টারপেনটাইন (106200176 )এ ভাঁজয়ে আন্তে আস্তে 
ঘষলে ভারানস্‌ পাঁরছকার হয়ে যেতে পারে । তবে কি ধরনের দ্বাবক ব্যবহার করলে 
সফল পাওয়া যাবে তার জন্য প্রথমে অল্প একটু অংশে পরাক্ষা করার দরকার । 
অনেক সময় শুধু মোঁথলেটেড 'স্পারট লাগিয়ে পরিজ্কার করা সম্ভব | যাঁদ এতে 
কাজ না হয় তাহলে 0:88 শতাংশ আমোনিয়া ১৫০ জল 'দয়ে ব্যবহার করা 
যায়। প্রিপ্টটিকে একাঁট কাঁচের উপর রেখে সাবধানে, যে ধরনের দ্বাবক ব্যবহার 
করলে ভারীনিস- অপসাঁরত হবে তা ব্রাশবা তুলো দিয়ে লাগাতে হবে। এবং 
যাঁদ একবারে ভারাঁনস- অপসারিত না করা যায় তাহলে দ'তিন বার লাগালে ভারনিস: 
পাঁরচ্কার হয়ে যাবে । ভারানস মুকু হওয়ার পর 'প্রপ্টাট ভালোভাবে জল 'দয়ে 
ধূয়ে পরিৎ্কার করা দরকার । অবশ্য যাঁদ জল ব্যবহার করলে কালির ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে তাহলে িকঞ্প পদ্ধাতর কথা ভাবতে হবে । জল দিয়ে পারজ্কার 
করার পর মালনতা-অপনোদক রাসায়ানক পদাথ ব্যবহার করার দরকার হতে পারে । 


প্রিন্ট, ডুইৎ, পাগুলিপি পরিষ্কার কৃরা 
(১) শক পম্ধাত £ যাঁদ এই ধরনের নির উপ্বর ছতাক জাতীয় প্রাপার 
বংশাঁরন্্রার দেখা যান. তাহুছে আরা, অংশগথাঁর থেকে নরম রশ দিয়ে ছতাকা, 


১১০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


আস্তে আন্তে তুলে নেওয়া যায়, তবে দেখা দরকার যাতে অবাঁশন্ট কিছ; প্রাণী না 
থেকে যায় । থাইমল বা কার্বন ডাই-সাজ্ফাইড বাধ্পায়নাগারে রেখে ছত্রাক ও অন্যান্য 
আনুবাক্ষাণক প্রাণীর বংশাবিস্তার রোধ করা যায়। এ ছাড়া কিছ; জৈব দাগ 
। 0128010 91810 ) পাঁরৎ্কার করার জন্য পেপ্রল ব্যবহার করা যায় । 


(২) ।ভাঁজরে পাঁরম্ক'র কর। £ যাঁদ শক্ক পদ্ধতিতে এগুলি পাঁরকার ও 
জীবাণূমূক্ত করা না যায় তাহলে জলে নিমাঁ্জত করে পাঁরঘ্কার ও জীবাণুম্ক্জ 
করা সম্ভব । প্রথমে নাটকে একটি কাঁচের খণ্ডের উপর রেখে তারপর ক।চসহ 
নাথ) আপ্তে আশ্তে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে দিতে হবে । কাগজটিকে কোণায় ধরে 
কখনো জল থেকে তুলে আনার চেষ্টা করা একেবারেই উচিত নয় তাতে খাটি 
ক্ষাতিগ্রন্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে । তাই অবলদ্বনসহ ভেজা নাথ বার করে নিয়ে 
শুকনো করতে হবে, শুকনো করার পর অল্প গরম জলের পাত্রে আবার অবলম্বন 
সহ নাঁখাটকে ভুবিয়ে দিতে হবে । কিছুক্ষণ রাখার পর বার করে এনে শুকনো করতে 
হবে এবং এইভাবে ঠ।ণ্ডা ও গরম জলামশ্রণে ডুবিয়ে ছত্রাক ও নানান ধরনের জৈব দাগ 


পরিত্কার করা যায় । 


সব।ন দিয়ে পারজ্ক'র করা £ যেখানে সাধারণভাবে প্রিশ্টাটকে পাঁরত্কার রাখার 
দরকার সেই সব ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ সাবান ব্যবহার করা যায়। অবশ্য ব্যবহার করার 
আগে নাঁথর ক্ষুদ্র একটি জায়গাতে প্রথমে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার । যদি এতে 
সুফল পাওয়া যায় তাহলেই সমস্ত প্রিন্টটিতে সাবান ব্যবহার করা যাবে। প্রথমে 
কাঁচের প্লেটের উপর 'প্রপ্টের পিছনের দকাঁট রেখে তারপর এটির উপর একাঁট ভিজে রাঁটং 
কাগজ চাপা দিতে হবে ৷ নাথর পিছনের দিক থেকে অজ্প সাবানের ফেনা ব্রাশ দিয়ে 
লাগাতে হবে । যাঁদ ছবির প্ছেনের দিকটি এই পদ্ধাঁততে পার্কার হয়ে ধায় তাহলে 
সামনের 'দিকঁটিও একই ভাবে পাঁরঘ্কার করা সম্ভব ৷ এই ভাবে পাঁরত্কার করার পর 
জল দিয়ে প্রিণ্টটি ধুয়ে নিতে হবে যাতে সাবানের কোন অবশিষ্ট অংশ এতে না 
থেকে যায়। 

ভাঁজমযুন্ত ও শুকনো-করা £$ ভেজা প্রিপ্টাটকে ভাঁজমুস্ত করার জন্য একটি কাঁচের 
টেবিলের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে উপরের আঁঙ্কত দিকটি নীচে থাকে এবং 
পছনের দিকে রাঁটং পেপারের প্যাড চাপা দিতে হবে। এই চাপা দেওয়ার ফলে 
আঁতারন্ত জলীয় অংশ নিঃশোষিত হবে এবং প্রিপ্টাটি ভাঁজমু্ত হবে। 

মলিনতা-অপনোদন পদ্ধতি ( 81680111706 7১700895 ) £ যখন শ.ুহ্ক পদ্ধাততে বা 
[ভাঁজয়ে প্রিন্ট, ড্রইং ও পাল্ডালীপ পাঁরঘকার 'করা যায় না তখন মাঁলনতা-অপনোদক 
রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহার করে পরিত্কার করতে হবে । সাধারণত ক্লোরিন ডাই- 
অক্সাইড, হাইপোরলোরাইট্‌স্‌, সোডিয়াম পারবোরেট, হাইড্রোজেন পারক-সাইড, 
পটাসিয়াম পারম্যংগানেট, ইত্যাঁদ ব্যবহার করা যায় এবং এগুলি জারক হিসাবো 


শিজ্পব্তু সংরক্ষণ ১১১ 


ব্যবহৃত হয় । 'বিজারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহত হয় সোঁডয়াম হাইড্রোসালফাইট ও 
সোডিয়াম ফরম্যালাডহাইড সালফোঅকসাঁসলেট । 

জান্রক (0911215 ) রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে মালনতা-অপনোদন বা দাগ 
পাঁরঘ্কার করার জবা যেগবাঁল বাবহার করা হপ সেগাল নাঁথর উপর যে মালন অংশ 
থাকে বা দাগ থাকে সেই অংশগাঁলকে জাঁরত করে একটি রংহীন যোগতে 
রূপান্তাঁরত করে যা সহজে ধূয়ে পাঁরহকার করা যায় । 

এছাড়া বিজারক ( 7২০৫1০1/8) রাসায়ানক্ক পদার্থ 1হসাবে যেগাীল ব্যবহার করা 
হয় এগাঁপ সাধারণতঃ দ।গ বা পংগখীনকি বিজারত করে ও রংহীন যৌগে পাঁরণত 
করে। এ) উপারভাগে অবস্থান করে তাই সহজে পারিত্কার করা সম্ভব হয় । 


জারক ও 'বিজারক পার্থ বাধহার করার সাীধা অসবিধা দুইই আছে। বে 
জারন $ 08%1046101. ) পদ্ধাততে পাঁরত্কার করা সব চেয়ে সহজ । যাঁদ এই 
নাথাঁটকে সূর্বালোকে কিছ-ক্ষণ রাখা যার তাহলে যে পন্ধাততেই মাঁলনতা-অপনোদন 
করা হোক না কেন এতে নার উজ্জব্লতা নহ্ট হয়ে যাওরার সম্ভাবনা থাকে । এবং 
যাঁদ থিক ঠিচ ভাবে মাঁলনত। অপনোদন না করা হব তাতেও নাঁধ দ:ব্ল এমনাঁক নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । তাই এই পদ্ধাত প্রয়োগ করার সময় সমপ্ভ ধরনের সর্তকতা 
অবলম্বন করা দরকার । মাঁলনতা-অপনোদন পদ্ধাততে দাগ বা মাঁলনতা পাঁরম্কার 
করার পরই আঁতীত্রস্ রাসায়ানকক পদ।র্৫থ যা নার উপর জমে থাকে তা সম্পূর্ণভাবে 
ধুয়ে পাঁরহ্কার করার দরকার | 


হ'ইপে ক্লেরইঠের বাবহ'র 8 মাঁপনতা-অপনোদক হিসাবে যে সব রাসায়ানক 
পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাতে দেখা যায় ক্লোরনের উপান্থীতর জন্য কাগজের 
উপর রাসায়ানক বাকুয়া সংঘাঁটত হয় এবং এই ক্লোরিন তৈরী হয় সোডিয়াম 
হাইপোক্লোরাইট অখবা ক্যালসিপ্নাম হাইপোক্লোরাইট থেকে । ক্যালাসয়াম যৌগকে 
আমরা ব্রাচং পাউডার বাল। সোঁভয়াম হাইপোক্লোরাইটকে ক্লোরিনেটেড সোডা 
বলা হয়। সাধারণত ব্যাঁণাঁজ্যক কাজে যা ব্যবহার করা হয় তাহলো ৯০ শতাংশ 
ক্লোরিনেটেড সোডা । এট একাঁট রঙীন কাচের পান্রে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখার দরকার । 
ব্যবহার করার সময় প্রয়োজনমত জল মিঁশয়ে তরল করে নেওয়া যায়। র্রিচিং 
করার জন্য যেহেতু নাঁথাটকে নাড়াচাড়া করার দরকার তাই এট নাড়চাড়া করার কাজে 
.একাঁট সহায়ক বোর্ড ব্যবহার করা উচিত। ১ ঠিসি. রাসায়নিক পদার্থের সাথে 
২১ সিসি জল [মাঁশয়ে এটি তৈরী করা হয় এবং যথেষ্ট বিবেচনা করার পরই শুধু 
রাসায়ানক পদার্থ বোশ ঘন করে ব্যবহান্ন করা যায়, তবে কোন অবস্থাতে এট ৬ £ ২৩ 
(৬ ভাগ রাসায়নিক পদাথ* ২১ ভাগ জন) এর বেশি যাতে না হয় তা দেখতে হবে। 
কাগজাঁটতে যে কালি ব্যবহত হয়েছে তা যাদ আয়রন গলইংক হয় তাহলে 
মাঁলনতা অপনোদন করার পূর্বে এই লেখাগীল স:রক্ষার জন্য ৩ নাইট্রোসেললোজ 
(ব10:0001181099) দ্ুবণ লেখার উপরে ভালো ভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। এই 


১১২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


দ্রবণ শুকনো হলে তারপর মাঁলনতা-অপনোদক দ্ববণে কাগজটি অবলম্বনসহ 
নমাঁজ্জত করতে হবে এবং পাঁরহ্কার হয়ে যাওয়ার পর কাগজাট বার করে 
২ শতাংশ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রুবণে ধুয়ে পাঁরহ্কার করে নিতে হবে। যখন 
এই কাজে হাইপোর্লেররাইট ব্যবহার করা হয় তখন সোডিয়াম থায়োসালফেট (দিয়ে 
ধুয়ে পাঁরহ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন কারণ তাতে কাগজাঁট সম্পূর্ণ ভাবে ক্লোরন- 
শুক হয়। 


(২) কে(রাম।ইন-টি ব্যবহার 8 ক্লোরামাইন-টি খুবই মদ মাঁলনতা- 
অপনোদক রাসায়নিক পদার্থ । এট ব্যবহার করার স্বধা হলো এট কাগজে 
শাগানোর পর খুব বোশ সময় এদের মালনতা-অপনোদক সন্তা থাকে না এবং কোন 
ক্ষাতকারক বস্তুও কাগজের উপর জমা হয় না। এই ধরনের রাসায়ানক পদার্থ জল- 
রং ব্যবহৃত হয়েছে এমন সমন্ত নথিতে ব্যবহার করা যায়। ক্লোরামাইন-ি 
সাধারণতঃ পাওয়া যায় সাদা পাউডার 1হসাবে + তাই ব্যবহার করার আগে প্রয়োজন মত 
দুবণ তৈরী করে নিতে হবে । সাধারণত ২ গ্রাম পাউডারের সাথে ১০০ 'মাঁলাঁলটার 
জল মাঁশয়ে দ্ূবণ তৈরাঁ করা হয়। যে সব জায়গায় যথেষ্ট দাগ বা মাঁলনতা 
আছে সেই সব জায়গায় একাঁট নরম বাশ দিয়ে দ্রুবণাঁট লাগিয়ে দিতে হবে । এবারে 
এই জায়গায় একাঁট র্াঁটং পেপারের পাড দিয়ে তার উপরে একটি কাঁচের খণ্ড চাপিয়ে 
[দিতে হবে । যাঁদ প্রথম বার ক্লোরামাইন-টি ব্যবহার করলে দাগ পাঁরত্কার 
না হয় তাহলে দুওন বার এই পণ্ধাতির পুনরাবাত্ত করা যায় এবং সুফল পাওয়া 
যায়। 

সোডিয়াম রে'রাইটের বাবহ'র £ মাঁলনতা-অপনোদক হসাবে এটি বাবহার করা 
যায়, তবে এর জন্য বিশেষ ঘান্তিক বন্দোবস্ত থাকার দরকার । 

রঙীন ও সঃক্ষন প্রিন্টের মালনতা অপনোদন £ রঙীন ও সক্ষম অনেক অমূল্য 
নাথ পাওয়া যায় যা হাইপোক্লোরাইট দ্ববণে ডুবানো যায় না, কিন্তু এই ধরনের দাগ- 
যুস্ত নাথগনীল দাগমুক্ত ও পাঁরজ্ষার করা দরকার । এগুলি পাঁরৎকার ও দাগমুদ্ত 
করার জন্য, যে দাগগনাঁল াবশেষভাবে নাঁথাঁটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করছে শুধ্‌ সোঁট পাঁরিহ্কার 
করার কাজে হাত 'দিতে হবে। একাটি কাঁচের প্লেটের উপর উল্টে নাঁথটি রেখে 
ভেজা রাঁটং পেপারের প্যাড দাগাঁটর উপর রেখে দিতে হবে এবং পরে অজ্প পাঁরিমাণ 
খুব লঘু হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে । হাইপোক্লারাইট দ্ববণ 
রাঁটং পেপারের মধ্য দিয়ে পাঁরশ্রত হয়ে দাগগহীলির পেছনের দিক থেকে কাজ করবে । 
এই ভাবে নাঁথপন্র দাগমুস্ত করা যায়। হাইপোরলোরাইট ব্যবহার করলে নাঁথর 
উভয় দিকটি সোডিয়াম থায়োসালফেট 'দিয়ে ধুয়ে নিতেহবে । ধোয়ার সময় নাথটি 
একাঁট নমনীয় অবলম্বনএর উপর রাখতে হবে যাতে দুবণাঁট গাঁড়য়ে বোৌরয়ে যেতে না 
পারে। সম্পূর্ণ দাগমনন্ত করে নাঁথাঁট সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ধুয়ে পাঁরত্কার. 
করে নেওয়ার পর ভালোভাবে শ:কনো করে নিতে হবে । 


[শজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১১৩ 


বিশেষ ধরনের মলনতা-অপনোদক রাসায়নিক দ্রাবকের বাবহার (7056 91 
৪7966170 1016961)17)5 28267865 2180 5019 0181ও ) £ 

পেষ্ট £ পেন্ট পারহ্কার করার জন্য আলকোহল ও বোঞ্জিনের মিশ্রণ অথবা 
পাইরিডাইন (7১80196 ) ব্যবহার করে তারপর জল 'দিয়ে ধুয়ে পাঁরম্কার করা যায়। 

ল্যক,র ও ভ.রনিস £ মোঁথলেটেড 'স্পাঁরিট, পাইাঁরডাইন, তরল আযামোনিয়া, 
এর মধ্যে যে কোন এক রাসায়নিক পদাথ ব্যবহার করে ল্যাকার বা ভারনিস পাঁরম্কার 
করা যায়। 

গালা (91561190)$ হেকসেন (179%8206 ), টাঁলউইন (1010909), অথবা 
বোঞ্জিন ও টিউইনের মিশ্রণ ব্যাবহার করে গালার দাগ পাঁরহকার করা যায় । 

তেল (011) ৫ হেকসেন, টাঁণউইন, কার্বন-টেট্রাক্লোবাইড অথবা বেজিনএর মধ্যে যে 
কোন একাঁট রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে তেলের দাগ পাঁরহ্কার করা সম্ভব | 

চর্বি (0815) 8 আযলকোহল, পেত্রোলয়াম ইথার (7১601010017) 90161), 
পাইরিডাইন পেক্ট্রল, হেকসেন, অথবা টাঁলিউইন ষে কোন একাঁট রাসায়াঁনক পদার্থ 
ব্যবহার করে চার্বর দাগ পাঁরচ্কার করা যায় । 

মোম (ড/8%) £ পেট্রল, হেকসেন অথবা টাঁলউইন ব্যবহার করা যায় মোমের 
দাগ পারচ্কার করতে । 

রেঁজিন (8০518) £ আলকোহল বা পাহীবিডাইন ব্যবহাব করে রোজন-জাতীয় 
পদার্থের দাগ পরিহ্কার বরা যায় । 

অ।ঠাধুন্ত ফিতে (401.651%6 €91১০)£ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড অথবা বোঁঞ্জন 
ব্যবহার করে আঠা দেওয়া ফিতের দাগ পারিহ্কার করা যায় । 

সেলোচেপ £ হেকসেন ও টাঁলউইনের মিশ্রণ অথবা বোঞ্জন ও টাঁলউইনের মিশ্রণ 
ব্যবহার করে এই দাগ পাঁবচ্কার করা যায়। 

ড্‌কো দিমে'ট £ আয।সিটোন ব্যবহার করে পাঁরিহ্কার করা যায়। 

রাবার পিমেপ্ট 8 টাঁদউইনের সাথে বেঞ্জিন মিশিয়ে যে দ্ববণ তৈরী হবে তাতে 
রাবার িসমেণ্টের দাগ পরিত্কার করা সম্ভব । 

গ্লু; 8 গরম জল দিয়ে গ্ু পাঁরৎকার করা যায় । 

আঠা £ জল 'দিয়ে নরম করে নিয়ে আঠ্ঠা পাঁরঙ্কার করা যায় । 

আলক'তরা (€েঃ) 8 বেঞ্জন, পেল, পাইরিডাইন, কার্বন টে্রাক্লোরাইড ব্যবহার 
করে আলকাতরার দাগ পরিহ্কার করা যায় । 

মৃদ দ'গ £ ইথাইল আযালকোহল অথবা বোঞ্জিন লাগিয়ে যে কোন হাজ্কা দাগ 
পাঁরভ্কার করা যায় । 

চা ও কি (1168 ৪ 00866 )-র দাগ £ পটাসিয়াম পারবোরেট লাগিয়ে চা 


কফির দাগ পাঁরক্ষার করা যায় । 
৮ 


১১৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


জং (1২856) 2 & শতাংশ অকজ্যালিক আ্যাসিও, দিয়ে জং পড়ার দাগ পাঁরৎ্কার করা 
যায়। অবশ্য খুব দুর্বল কাগজ হলে অকজ্যাঁলক আস ব্যবহার করা উঁচত নয়। 

কদ। । 1180) পাঁরৎ্কার জল অখবা আমোনিয়া লাগিয়ে কাদার দাগ 
পাঁরৎকার করা যায় । 

দ'গ তেলার পদ্ধতি 8 প্রথমে দাগ যুক্ত কাগজাঁটকে উল্টে দিয়ে একটি 
সাদা রাঁটং কাগজের উপর রাখতে হবে । এবারে যে ধরনের রাসায়নিক পদাথ দিয়ে 
পাঁরৎকার করা সম্ভব এমন দ্রবণে অন্প তুলো ভীঁজয়ে নিয়ে পিছনের 'দিকে দাগাটর 
উপর আস্তে আস্তে ঘবতে হবে । এর ফলে দাগাঁট গলে যাবে ও রাঁটং পেশাব সো 
শোষণ করে নেবে । এইভাবে আবার একাঁট নতুন ব্লাটং পেসাণ নীচে দিযে পন্ধাতণ 
পুনরাবাত্ত করা দরকার যতক্ষণ না দাগাঁট একেবারে পাঁর-কান হযে যাচ্ছে । এবাবে 
কাগজটিকে সোজা করে নিতে হবে ও উপরে দুবণাঁট লাগাতে হবে । নীচে ব্রাটং কাগন 
রাখতে হবে । সম্পূর্ণ দাগমুন্ত হওয়ার পর নাঁখাঁট শুকনো করে নিতে হবে । 

যাঁদ পুরানো মোমের দাগ পাঁরঘ্কার করার দরকার হয় তাহলে প্রথমে কাগজাটকে 
অল্প জলে ভিজিয়ে নিতে হবে দুটি ভেজা রাঁটং কাগজের মধ্যে বেখে। তারপর একা 
ছার 'দয়ে মোম আদতে আস্তে তুলে দেওযা যায় এবং একেবারে পাঁৰ'কার্‌ 
করার জন্য পাঁরৎ্কার সাদা ব্রাটং কাগজের মাঝখানে বেখে একাঁট গবম হীস্ত্ি রাটিং-এব 
উপর চাঁলয়ে দিতে হবে । 

সেলোটেপ সাধারণত ছি ড়ে যাওয়া নাথ জোড়া দেওনার কাজে লাগ।নো হয়। কিন্তু 
এগুলি তুলে নেওর। বেশ কঁঠন ব্যাপার । 'নিশ্নানাঁখত পদ্ধাততে যাঁদ সেলোটেস 
তোলা যায় তাহলে নাঁখর খুব বোঁশ ক্ষাত দেখা যাপনা । 

যাঁদ নাঁথতে ব্যবহ্ধত কাঁল দ্রবীভূত বা বিবর্ণ না হযে যায় তাহলে নাঁথাঁট অ্প 
পাঁরমাণে জল দিয়ে সন্ত করার দরকার । যাঁদ এতে টেপ কুস্চকে যায় তাহলে এক জোডা 
টুইজারস (৮/6201$) 'দিয়ে তুলে দেওয়া যায় । এরপরও যাঁদ নাঁথর গায়ে আঠা লেগে 
থাকে তাহলে একাঁট স্পর্জএর টুকরোকে বোঁঞ্জন অথবা দ্রাইক্লোরোহীথাঁলন এ-ভাজয়ে 
দাগের উপর ঘষতে হবে। নাঁথাঁট সম্পূর্ণভাবে সন্ত যাঁদ না করা যায় তাহলে 
টেপের প্রান্তভাগ ও কাগজের নীচের দিকে বোঞ্জন অথবা ট্রাইক্লোরোহীথালিন 
লাগয়ে দিতে হবে । এখন সিক্ত নাঁখাঁট থেকে খুব সাবধানে টেপ সাঁরয়ে নেওয়া যায় । 
অনেক সময় টেপ তুলে নেওয়ার পর কিছ? আগ্ঠা নাঁথতে লেগে থাকতে দেখা যায়৷ 
এখন বোঁঞ্জন বা ট্রাইক্লেরোইীথাঁলন সপঞ্জ-এ ভাঁজয়ে যাঁদ ঘধা যায় তাহলে দাগ িছ-টা 
পঁরিৎকার হয়ে যেতে পারে । 

দাগ বা মালনতা পাঁরহ্কার করার জন্য যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় 
সেগুলি বিষান্ত এবং আগুনের সংস্পর্শে এলে আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে তাই 
খুব সাবধানে এবং আগুন থেকে দুরে এই সব রাসায়ীনক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত। 
কাগজের ভাঁজ মস্ত করা (8২677107175 0168565 [ি0]0 798]967) ৪ পুরানো কাগজে 
প্রায়ই ভাঁজ পড়তে দেখা যায় । যাঁদ পাণ্ডুলিপি বা অন্য কোন নাথতে অঙ্প ভাঁজ পড়ে 
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তাহলে জলে অল্প পাঁরমাণ সন্ত করার পর অল্প গরম ইস্ব্রি উপরে চালিয়ে ভাঁজ মুক্ত 
করা যায়। যাঁদ নিতে ভাঁজের পাঁরমাণ খুব বেশি হয় তাহলে নাঁথাঁটকে 1ভাঁজবে 
1লখিত বা চাত্িত দিকটি নীচের 'দিকে নিয়ে একটি পাঁরহকার কাঁচের টোবিলের উপর 
রাখতে হবে এবং আঠা 'দিয়ে চারাঁদকে আটকে দিতে হবে। নরিটি 'ভাঁজয়ে নেওয়ার 
পর স্বাভাঁবক কারণে নমনায় হয়ে যাবে, ফলে টান টান করে যাঁদ আঠা দিয়ে আটে 
দেওয়া যায় তাহলে প্রায় সব ভাঁজ ঠিক হয়ে যেতে পারে। ভাঁজ মুক্ত হওয়ার পব 
ভাঁজ পড়া জায়গায় অল্প পারমাণ আঠা ঘষে দেওয়া দরকার এবং দরকার হলে এই 
জায়গাগলোতে কাগজ আঠা 'দয়ে লাগিয়েও দেওয়া যায় যাতে আবাব ভাঁজ না পাড়। 
নাঁথ, পাণ্ডুঁলাঁপ বা প্রিণ্টএ জল দেওয়ার পূর্বে জল বাধহার করলে কাঁলর না 
চান্রত অংশের কোন ক্ষাত হবে কিনা তা পরণক্ষা করা দরকার । 

ছে'ড়। মৈরামত (২০217 011]109875) ৪ ছেণ্ড়া নাথ যাঁদ সময়ম৩ মেরামত না কণা 
যায় তাহলে এক সময় সমস্ত নাথাঁট ক্ষাতগ্রন্ত হতে পারে, তাই ছেখ্ড়া মেরামত করা খুব্হ 
প্রয়োজনীয় । নাঁখাঁটর উপর 'লাঁখত অংশ বা 'চান্রত অংশ যাঁদ জলে ড্‌বানো ফা 
ঠাহলে নাঁথর সামনের দিকটি একটি কাঁচের প্লেটের উপর রেখে প্লেটসহ কাগজাঁটি জলে 
ডুবিয়ে সন্ত করার দরকার । এবারে প্লেটস্হ নাথাটি জলের লাহিরে আনতে হবে এনং 
ছেড়া জায়গাগীল আস্তে আস্তে ঠিক করে দিতে হবে । এছাড়াও জলের মধ্যে যখন 
নাথাট ডুবোনো অবস্থায় থাকবে তখন ছেড়া অংশগনল ভেসে উঠবে; এগুীল তখন 
ঠিক ঠিক জায়গায় বাঁসয়ে দিতে হবে । জল থেকে বার করে নেওয়ার পর নাঁথটি শুকনো 
করা দরকার ! যখন নাঁথাটি শুকনো হয়ে যাবে তখন একটি চামচের পিছনের দিক 'দিরে 
ছেড়া অংশগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় আটকে দিতে হবে । স্থায়ীভাবে ঠিক ঠিক 
জায়গায় ছেড়া অংশগুীল আটকে দেওয়ার জন্য পাতলা কাগজে আঠা দিয়ে পিছনেরর 
[দকে লাগিয়ে দেওয়া যায়। তবে এমন কাগজ ব্যবহার করতে হবে যাতে নাথ 
কাগজের সাথে আটকাবার জন্য ব্যবহৃত কাগজাঁট একই ধরনের হয় । 

কাগজে অঠ। লাগানো (9821716 01 1১8)67)৪ কাগজে যে আঠা থাকে তার 
পাঁরমাণ অনেক সময় কমে যায় ফলে কাগজ নমনীয়, স্পর্শকাতর ও ভঙ্গুর হয়ে যায় । 
তাই যাঁদ পুনরায় এই আঠার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয় তাহলে ১ হিটার জলে ৩ গ্রাম 
[ীজলাটিন দ্রুবঁভূত করে যে দ্ুবণ পাওয়া যায় সেই দ্রবণ যাঁদ খুব নরম ব্রাশ 'দিরে 
কাগজের উপর লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নাঁথাঁট আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
আসবে । 


তালপাতার পুথি 


প্রাচীন কাল থেকেই তালপাতার উপর লেখা পথর প্রচলন আছে। কখনও 
শুধ্য লেখা আবার কখনও চঘ্রিত অবস্থায় এগর্নীল পাওয়া ষায়। ভারত ছাড়া 
শ্রীলংকাতেও তালপাতার ডিপর লেথা প্রচুর পথ পাওয়া যান্ন। তালপাতার পথ 
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গ্‌ণাগ্‌ণ অনুসারে দ: ধরনের পাতায় পাওয়া যায় (১) তালিপাত (1811086), (২) 
গামিয়ারা (12217521% 0 

লেখর জনা তালপ,তা তৈরী কর।£ লেখার জন্য পাতাগুলকে 1িশেষ 
পদ্ধাততে তৈরী করে নেওয়া হ'ত” পাতাগল গাছ থেকে কেটে নেওয়ার পর, ৪০-৯০ 
সেঃ মিঃ লম্বা এবং ৪-৭"% সেঃ মিঃ চওড়া করে কেটে নেওয়া হত । তারপর পাতাগ-ল 
গরম জলে অথবা দূধে ফেলে ফুটিয়ে নেওয়া হত। পাতার উপাঁরভাগে কোন কিছ; 
লেগে থাকলে পাতলা ছি 'দিয়ে সেগুলি পরিৎ্কার করে নেওয়া হত এবং 'গিনাঁগাঁল 
(6175111) তেল পাতায় গাখানো হ'ত । এর ফলে পাতার উপর লেখা বা আঁকার 
কাজ সহজে করা সম্ভব হয় । পাতার মাপ সব সময় এক হ'ত না তবে চওড়া 'দিকাঁট 
[ঠিক থাকতো । পাতাগুি এইভাবে প্রস্তঃত করার পর ধাতনার্মত শলাকা, ধাতুর 
পেনাঁসল অথবা কালি দিয়ে কলমে লেখা বা 'চাত্রত করা হয়। তাঁলপাত পাতায় আবার 
কার্বন কাল 'দিয়ে লিখতে দেখা যায়। কিছু পাতায় ধাতুর শলাকা দিয়ে 'িখে 
তারপর চারকোল ও তেল অথবা তরল কালো কালি দিয়ে পাতার উপর ঘষা হ'ত যার 
ফলে অক্ষরগযীল পাঁর্কার বোনা যেত। এই ধরনের লেখা সহজে মুছে দেওয়া 
যায়না । 

অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী “পালযহগের চিত্রকলা” বইটিতে পথ লেখার কাজে 
দুই শ্রেণীর তালপাতা ব্যবহার করার কথা বলেছেন (১) খড় তাল ও (২; শ্ীতাল। 
এগুলি বঙ্গদেশে 'তাল' ও তেরেট” নামে পাঁরচিত। তাল" ঈধৎ স্ছাল (পুর), স্পর্শ- 
কাতর, ভঙ্গুর ও পচনশশল হয় ঃ তাই এগুলির স্থাযিত্ব কম | বাংলাদেশে পধাঁথ তৈরীর 
কাজে এই পাতা খুব বোশি ব্যবহার করা হয়ান। তেরেট পাতা পাতলা, ফিছ.টা 
সম্প্রসারণশীল ও নমনীয় হয় । এই সব কারণে এরা অনেক বোঁশ স্থায়ী হয় । পাতা- 
গ-ল বেশ বড় হয় এবং লম্বায় ৯০ সোণ্টমিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়, 'কিন্তু এদের 
প্রন্থ খুব কম হয় । এদের স্থায়িঃ বেশি বলে বেশির ভাগ পথ এই ধরনের পাতা 
থেকে তৈরী করা হ'ত । পাতাগনুণি নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্তুত করা হ'ত। 

খুব বোশ পুরানো বা একেবাবে নতুন এমন পাতা নয়, অর্থাৎ যে পাতাগধীল মোটা- 
ম:ট পুরানো ও নকীনের মাঝখানে এই শ্রেণীর পাতা গাছ থেকে কেটে এনে কিছদন 
একসাথে জলে ডুবিয়ে রাখা হত। ১৫৩০ দিনের পর সেগুলি তুলে গোছা 
বাঁধা অবস্থায় লম্বালাঁদব ভাবে ঝুঁলয়ে দেওয়া হ'ত। এর ফলে পাতাগ-ীল থেকে 
জল ঝরে যেত। এরপর পরিজ্কার জলে আবার পাতাগুলি ধূয়ে নিয়ে স্বাভাবিক 
তাপে শ,কনো করা হত। আবহাওয়ার তারতম্যে ৫-৭ দিন লাগে পুরোপাীর শুকনো 
হতে । শনকনো হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকাঁট পাতা শাঁখ 'দিয়ে ঘষে মসণ করার পরে 
পাতাগল সাজিয়ে একসাথে সমান মাপে কেটে নিয়ে লেখা বা খোদাই করার 
কাজে ব্যবহার করা হ'ত। 

তাঁলিপাত ও পামিয়ারা পাতা সহজে আলাদা করা যায় । তাঁলপাত পাতা আকারে 
বড় হয় এবং আড়াআড়ি শিরাবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। পাতাগনু্ল কেন্দ্রান্দ; থেকে 
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প্রান্ত পর্যন্ত আন্তে আন্তে সর; হয়ে ষায়। কার্বন কালি দিয়ে এই পাতার উপর লেখার 
প্রচলন ছিল। 

পামিয়ারা পাতা মোটা এবং অমসণ হয়। পাভাগুলি ৩ থেকে ৫ সেঃমিঃ চওডা 
হয় । এই পাতায় ধাতুর শলাকা 'দিয়ে খোদাই করা হ'ভ। এই পাতার পথগ্যাঁল 
সময়ের সাথে সাথে কালো হয়ে যায় এবং সংরক্ষণ করা বেশ সমস্যার ব্যাপার । 

তালপাতার পথতে দুটি করে গর্ত করা হ'ত । এই গর্তগুঁলির ভিতর 'দিয়ে একাঁট 
সুতো 'দিয়ে একসাথে পাতাগল বাঁধা হয় এবং নীচে ও উপরে পাতার চাইতে একটু 
বড় মাপের দুটি কাঠের পাটা দিয়ে বেধে রাখা ই'ত। এবপর লাল ধা হলুদ কাপড় 
দিয়ে জাঁড়য়ে পাণ্ডূলীপগীল রক্ষা করা হয়। 

এই লাল বা হলুদ কাপড় এমনভাবে প্রত্তত করা হ'ত যাতে সহজে পোকা-মাকড় 
আক্রমণ না করে। 

তালপাতার পধাঁথ চান্িত ও লেখার কাজ করতেন আঁভজ্ঞ চিন্রকব ও 'লাঁপকরের।? 
লেখাগুলি সাজানো হ'ত দৈর্ঘের সমান্তরালে । প্রত্যেক পাতায় & থেকে ৭টি পঙ্শীন্ত 
থাকত। চিন্র ছাড়া যে সব পথ পাওয়া যায় সেগ-ীলতে পঙ্ান্ত আঁবভন্ত হ'ত । 
অবশ্য চিত্রের জায়গাটি খালি রেখে লেখা হ'ত ও চিএকর খাল জায়গা পরে পৃবণ 
করতেন। 

পাতাগযল আঁধকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছের তুলনায় অনেল লোঁশ দীর্ঘ । 

চিত্র কন (511950796197) £ চিন্তিত পথ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য 
তালপাতার উপর যে পদ্ধাতিতে চিত্রাঙ্কন করা হতো তা জানার বিশেষ প্রয়োজন । 


এই পদ্ধাতিগীল সম্পর্কে করেকখানি শিল্পগ্রন্হে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 
এ ছাড়া মূ চিন্র পরীক্ষা করে এই পদ্ধাত সম্পকে তথ্য ও তন্তৰ পাওয়া যায় । 

পরমার-াজ ভোজদেব পাঁণ্ডিত ছিলেন । ভোজদেব রচিত কয়েকটি গ্রন্হে বিশেষ 
করে “সমরাঙ্গন সূত্রধার” 'শিল্পগ্রন্ছে এ সম্পর্কে কিছ, তথ্য পাওয়া ষায়। এই 
গ্রন্ছের একসপ্তিতম অধ্যায়ের গ্রন্হকার চিন্রকর্মে আটাট অঙ্গের কথা বর্ণনা 
করেছেন। তার মতে সমন্ত প্রারিয়াটি আটটি অঙ্গে 'বিভন্ত । (১) বর্তিকা (২) 
ভুঁমিবন্ধন (৩) লেখ্য (৪) রেখাকর্ম (&) বর্ণকর্ম (৬) বর্তনাকম (৭) লেখন 
বা লেখকরণ (৮) দ্বিককর্ম ও) 

প্রসঙ্গমে আরো দুটি িজ্পগ্রন্হে চিন্রকর্মের আঁঙ্গকের আলোচনা বিশেষ 
তথ্যপূর্ণ । (১) “আঁভলাফিতাথ চিন্তামাণ” বা মানসোল্লাস, (২) শিজ্পরত্ব । 

বার্তক, ৪ চন্রকর্মের আঁঙ্গকের এাঁট একাঁট (বিশেষ উপকরণ বলা বায়। এটি 
এক ধরনের লেখনী যার দ্বারা চিত্রের অঙ্কন শুরু করা হয়। বিশেষ ধরনের 
সৃত্তিকা ও চালের গঠড়ো মিশিয়ে বর্তিকা প্রস্তুত করা হয় । 

ভূমঘবন্ধন £ চিত্রের ভূমি বা ক্ষেন্ প্রস্তুত করার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল £ 
নশজ্পরত্বকার ফুলক "চিত্রের ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি স্পপর্কে বর্ণনা করেছেন । ফলক মানে 


১১ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 
কাঠের পাটা । পথ « পাটার চিত্র ফলক চিত্রের পয্যায়ভুত্ত মনে করা সংগত 
হবে না। 

লেখ্য ও রেখাকর্ণ £ এটি প্রাথমিক রেখাওকন । এতে চিন্নের পীমা নিার্ট 
করা হয়। 

বর্ণ ও বণণকর্মঃ চিত্রের আকার নার্দন্ট করার পর বর্ণ ও বর্ণকর্ম করা হয়। 
এট বোঝার জন্য রং ও তার আকার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকার দরকার । বহু 
চিত্রে সাদা ( সিত, ধবল, শ্বেত), হলুদ (পীতি), নীল (শ্যাম), লাল (রন্তু), কাল (কৃষ্ণ, 
কঙ্জল) ও সবুজ (হরিং। রং ব্যবহার করা হয়েছে । রংগুলি তৈরী করা হয়েছে 
খানজ ও শিলাজাত পদাথ থেকে । কোন কোন রংএর আকররূপে নীল, লাক্ষা 
প্রভৃতি দ্রব্যের প্রচলন ছল বলে জানা যায়। অনান্য মাধ্যম থেকেও কিছু রং 
তৈরী করা হয়েছে । ৩বে এব্যাপারে আরো বাপক গবেষণার দরকার । সাদা রং 
বাবহার করা হয়েছে ক্ষেন্রান্তরণে, অবয়বে, আর 'চন্রের উজ্জ্বলতা স:ম্টর মাধ্যমে । 
অনেকে মনে করেন সাদা রং সাদা সীসা থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে । কিন্তু জল রং-এ 
দীসার ব্যবহার করা অসম্ভব ব্যাপার এবং কোন ধমগ্রিন্হে এর কোন প্রমাণ নাই। 
অনেকে মনে করেন এট সক্ষম সাদা মাটি বা খাঁড় থেকে প্রস্তুত। বিভিন্ন শিল্পগ্রন্ছে 
*ংখ বা শতুন্তভস্ম শুদ্ধ সাদা রং-এর আকর হিসাবে বলা হয়েছে । 

হল;দ বা পীত র.£ এই রংএর ব্যবহার বেশ দেখা যায় বিশেষতঃ দেব-দেবা 
আঁধকাংশ পাঁত বণেরি (কনক বণ+ সুবর্ণ বণ্েজ্জঞল ইত্যাঁদি। বলে প্রাতিমালক্ষণে বা 
সাধনমালায় বলা হয়েছে । পাত বর্ণের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় । এবং হরতালকে 
পাঁতবর্ণের আকর বলা হয় । হরতাল আবার দুই শ্রেণীর পাওয়া যায় & (১) দগদণী ও 
ও (২) বগীঁ। বগা শ্রেণীর হরিভাল হলুদ রং তৈরী করার কাজে বাবহার করা 
হয়েছে । চিল্লে নী. বা শ্যাম রং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও বহুল ব্যবহার দেখা 
যায়। বিষুধমোন্তনে নীল রংএর আকর হিসাবে নীল গাছের উল্লেখ আছে। অনান্য 
[িলুপগ্রন্হেও অনুব্প তথা পাওয়া যায়। নীল রঙের আর একটি আকর 
রূজাবর্ত । 

লাল £ চিত্রে লাল রং খুব বোঁশ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং এর আকর 
[হসাবে শিল্পগ্রন্হে বিভিন্ন দ্রব্যের নাম পাওয়া যায় যেমন, দরদ (লাল সাসা), লাক্ষারস 
না অলন্তক (আলতা । গৌরক (গারমাটি) প্রভীতি থেকে লাল রং পাওয়া যায়। 

কাল (কৃষ্ণ) কাল রং সব ক্ষেত্রেই কাজল থেকে তৈরী করার বিধি শিল্পগ্রন্হ 
গ-পিতে বার্ণত আছে । আমাদের 'চিল্লেও এই রং-এর প্রস্তুতি একই বাধতে করা 
হয়েছে মনে করা হয়। 

[শংপপ্রন্ুগর্ণলর মতে সাদা, হলদুদ, নীল. লাল ও কাল (কু, কদ্জল) রং শব্ধ 


ও মখখ্য বর্ণর্‌পে পারচিত । এই পাঁচটি রং ছাড়াও সবুজ বা হারিধ বর্ণও চিন্লে 
দেওয়া হয়েছে । নীল ও হলুদ রংএর মিশ্রণে সবজের উদ্ভব । এছাড়া উপয্য্ত 
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বর্ণের বিভিন্ন ছায় উৎপাদিত হয় অন্য রং-এর সাথে মিীশ্রীত হয়ে । মানসোল্লাস ও 
শিজ্পরত্ব দুটিতে এই রুপ দুটি তালিকা পাওয়া যায় । 

মনসে'লল.স ৪ (১) দরদ ও শঙ্খসূধা মিশ্রণে লাল পদ্মের বণচ্ছায় ; (২ 
গোরক ও শঙ্খস্ধা মিশ্রণে ধূমবণণ্ছায় * (৩) কজ্জল ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে ধমে 
বর্ণচ্ছায় (8) নাল ও শঙ্খসুধা মিশ্রণে পারাবত রং।ঃ (৫) কম্জল ও লাক্ষারস 
মিশ্রণে বিস্কুট রং; (৬) লাক্ষারস ও নীল মিশ্রণে রন্তনীলচ্ছায় ৷ 


[িহপরদ্ব 8 (১) দিত ও রন্ত মিশ্রণে গোৌরচ্ছাব ; (২) শ্বেত, কৃ ও পীত 
মাংশে মিশ্রণে শরচ্ছবি (৩. শ্বেত ও বৃ্ণ মিশ্রণে গীজবর্ণ (ধূসর ; (8) রন্তু ও 
পঁত সমাংশে মিশ্রণে অপ্নিবর্ণ * (6) দুইভাগ রন্তু ও একভাগ পীত মিশ্রণে আতরন্ত ; 
(৬) দুইভাগ পতি ও এব ভাগ শ্বেত মিশ্রণে পিঙ্গল $ (৭) হরিতাল ও শ্যাম (নাল) 
সশ্রদে শ.কপক্ষচ্ছায় বুজ) ? (৮) লাক্ষারস ও হিঙ্গ-দ (দিন্দুর) মিশ্রণে আতিরন্ত ? 
৯) লাক্ষারস, বৃষ্ণ ও নীল মিশ্রণে জম্বুফল্চ্ছায় ; (১০) কৃষ্ণ ও নীল মগ্রণেশ- 
কেশবর্ণ* (১১) লাক্ষারস, জা।তিফল (জায়ফল) ও দিত সমভাবে "মিশ্রণে, কখনও 
সিন্দুর সহ" সন্সিশ্রবণ/ যে বর্ণে বিভিন্ন ছ।য় প্রাতিফলিত হয় । 

বত্নব্রম ৪ চিত্রের যঠ অঙ্গটি সমরাঙ্গন সূন্রধারে বতনাক্রম নামে আঁভাহত । 
বর্তনা শব্দাট নিয়ে পাণডতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়, তবে 'িত্রে 
ছায়াতপ-এর প্রাতিফলনই বর্তনারুমরূপে আভাহত। 


লৈখন বা লেখকরণ £ সমরাঙ্গনসত্রধারে চিন্রকর্মের এই সম অঙ্গট ও রেখাঙ্কন 
সমাকীণ এতে কোন সন্দেহ নাই । ভেখন বা লেখকরণ হলো এই অন্ত্য-রেখাও্কন। 
এই রেখা আঁঙ্কত হয় অবয়বের রং এর বিপরিত বর্ণে, আর এই রেখাওকনে চিন্রের রেখা 
- সম্পূর্ণ ও চুড়ান্ত ভাবে স্থিরঁকৃত করা হয়। এট সাধারণতঃ কাল অথবা লাল রং-এ 
আঁকা হয়। 


দিবককর্ম & চিন্রকর্মের সমাপ্তি হয় এই অন্ত্য রেখাঙ্কনে। কিল্তু শিজ্পণ 
মানস প্রকাশে আরো বিছ: প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় চিত্রের সমাপ্ততে । আভাসসষ্টি, 
উত্জবলতা-সম্পাদন, প্রসাদগুণবর্ধন ইত্যাঁদ ব্যাপারে কুশলী শিল্পী নিজস্ব কলা- 
কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজনে অনুভব করেন। এই! প্রক্রিয়াকে দ্বিককর্ম 
বলা যায়। 


এই পদ্ধাতিগদি বিশেষভাবে জানার দরকার কারণ তালপাতার 'চান্রিত অংশ 
সুরক্ষা ও সংরক্ষিত করার পদ্ধাত ঠিক করতে সাহাষ্য করে । 


তলপ,তা সংরক্ষণ করার পদ্ধাতি £ তালপাতা সহজে ক্ষাগ্রন্ত হয়না । তাল- 
পাতার পঠাঁথর উপর একটি অনেক সময় দুটি গর্ত করে একসাথে বেধে রাখা হয় এবং 
ই গর্তকরা অংশটিতে পাতা প্রথমে নণ্ট হতে দেখা যায়। গতেরর প্রান্তভাগগা লি 
ভঙ্গুর হয়ে যায়। তালপাতার পথ যাঁদ খুব বোঁশ আর্দু বা ভেজা জায়গায় বেশি 
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দিন থাকে তাহলে পাতাগযুলি একটির সাথে আর একটি জাঁড়য়ে যায় এবং নানান ধরনের 
পোকা, আণুবাঁক্ষাণক প্রাণী আক্রমণ করে ও বংশাবপ্তার করে । 

দু'ধরনের লেখা তালপাতায় দেখা যায় 8৫১) ধাতুর শলাকা দিয়ে খোদাই করা 
ও পরে খোদ।ই করা অংশগনীল কাল 'দয়ে ভারয়ে দেওয়া, (২) কার্বন কালি 
দিয়ে লেখা । শলাকা দিয়ে খোদাই করা পি যাঁদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা 
নাহয় তাহলে লেখাগীল বিবর্ণ ও অস্পম্ট হযে যায়। এই ধরনের পসথির লেখা 
পাঠ করার জন্য পুনরায় কালি লাগানো যায় । কার্বন কালি দিয়ে লেখা পা যাঁদ 
পাঠ করা নাযায় ও বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে আযালকোহল ও 'প্রসাঁরন সমান সমান 
পরিমাণ মাঁশয়ে যে দ্ুবণ পাওয়া যায় তা ব্লাশে মাখিয়ে পাতার উপর আন্তে 
আন্তে লাগালে লেখাগণল স্পম্ট হয়ে উঠবে । এই দ্বণ দিয়ে তালপাতার উপাঁরভাগ 
পাঁরৎ্কার করলে, ধুলো ও অনান্য অপবস্তু, আণবীক্ষাণক জাঁব মূস্ত করা 
সম্ভব ॥ পাতাটি পনিশুকার হয়, লেখা স্পন্ট হয়, পাতাটও নমমীয় হয় । আলকোহল 
ও গ্লিসাছিন দুণ ব্যবহার করলে কার্বন কাল 1কছ:টা বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে তাই 
পাসিটোন অথবা বোঁঞ্জন দিয়ে .পাতা পাঁরত্কার করে নিয়ে তারপর & শতাংশ 
সেলুলোজ আয।সিটেট ১০০ সাঁস আসিটোনে মিশিয়ে যে দ্রবণ পাওসা যায় তা পাতার 
উপ্পারভাগে লাগানো যায় । 

পরণথর পাতা অনেক সময় একসাথে জোড়া? লেগে যায় ও একটি কাঁঠন পদাথের 
আকার ধারণ কণে। পাথর পাতাগীল প্রথমে আলাদা করা দরকার । জোর 
কণে £ঁদ এক একটি পাতা আপাদা করার চেণ্টা করা হয় তাহলে পাতাগশীন ছিড়ে 
যেতে পারে, এমন ক পুছো পাতাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এই ধরনের জংড়ে 
যাওয়া প:খির পাতা আলাদা করার জনা পরখাঁটকে সম্প-্ত আর্রু পাঁরবেশে ৬০ 
মাঁনট রাখতে হবে । আর্দ্র পাঁরবেশে থাকার ফলে পধাথাঁট জলীর বাছ্পে নিষিত্ত 
হবে। পাতাগু্নকে একটি পাঁরত্কার স্প্যাছ&ুলা দিয়ে একটি একটি করে খুলে রাঁটং 
কাগজের উপর রাখতে হবে । 

এছাড়াও গরম জলের মধ্যে পণথাঁটকে 'নমাঁন্জত করে পাতাগুলকে আলাদা 
করা যায়। এর জন্য জলের তাপমান্রা অন্ততঃ ৬০ সেশ্টিগ্রেড হওয়ার দরকার ৷ 
জলের সঙ্গে ৫-১৫ সস গ্লিসারিন 'মাঁশয়ে দিতে হবে এবং প্রাতি ৩০ 'মাঁনটে জল 
পাঁরবর্তন করতে হবে। পাট যাঁদ ১ ঘণ্টা গরম জলে নিমাঁজ্জত অবস্থায় 
থাকে তাহলে পাতাগযাল খুব সহজে আলাদা হয়ে যায়। আলাদা করার সময় 
দুটি পাতার মাঝখানে অল্প অঞ্প করে গরম জল দেওয়া দরকার । পাতাগ€ল 
আলাদা হয়ে যাওয়ার পর স্টেনলেস স্টীল (518101935 9691) এর চিমটে দিয়ে পাতা- 
গুল সাবধানে খুলে আনতে হবে ও র্াটং কাগজের উপর রেখে শাঁকয়ে নিতে হবে। 
পাতাগদাল শুকনো হওয়ার পর আযালকোহল ও গ্রিসারনের (১ ১) মিশ্রণ দিয়ে 
উপিভাগাঁট পাঁরত্কার করা যায় । পাতাগনুল পাঁরৎ্কার করার পর পাতা নষনাযর হয় 
ও লেখাগন্ীল পাঠযোগ্য হয় । 
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কার্বন কাঁলিতে লেখা জোড়া লাগা তালপাতার পি আলাদা করার জন্য গরম 
জল-গাহে (701 ৮2061 080) গ্লিসারিন মীশ্রত করে তাতে পথ নিমাঁ্জত করলে 
পাতাগুলি আলাদা হয়ে যাবে । আলাদা পাতাগুঁল ব্াটিং কাগজে শুকনো করে 
তারপর আযালকোহল ও গ্লিসারিন দ্রবণ (১৪১) দিয়ে পাঁরকার করা যায় । 

এছাড়া ৭০-৮০ সোৌঁণ্টিগ্রেড তাপমান্রায় তরল প্যারাঁফন গাহে ( 281টি 9800 ) 
জুড়ে যাওয়া পথ নিমাঁদ্জত করলে কিছু সময় পর পাতাগনীল আলাদা হয়ে যায় 
আলাদা পাতাগুিলির উপর প্যাপ্নাফনের একটি স্তর পড়ে যায় এবং এই প্যারাফিন প্তর 
পাঁরহ্কার করার জন্য পাঁরৎকার তুলো আযাসটোন দ্ববণে জ্াাবয়ে পাতার উপর ঘষার 
দরকার । পাতাগ:ল যখন এইভাবে আলাদা করা হয় তখন অল্প পাঁরমাণে শন্ত ও 
ভঙ্গুর হয়। 

খোদাই করা তালপাত। সংরক্ষণ (21955181101 01 078078৮০0 0991121029) £ 

তালপাতার উপর যখন খোদাই করা হয় তখন খোদাই অংশ কাল 'দয়ে ভার্ত 
করা হয় । ফলে খোদাই অংশ স্পন্ট ও পাঠযোগ্য হয় । দীর্ঘাঁদন যাঁদ দিত পাঁরবেশে 
এবং অবহেলায় এই ধরনের পধাথ পড়ে থাকে তাহলে খোদাই করা অংশ পড়া যায়না । 
তাই প্রথমেই এই ধরনের পধথ পাঠযোগ্য করে তোলার দরকার । পাঠষোগা করার 
জন্য পাতার উপর গ্রাফাইট বা ল্যাম্প ব্লাক লাগাতে হবে ও ভালো ভাবে ঘবতে হবে । 
গ্রাফাইট বা ল্যা্পরাক লাগানোর জন্য তুলো ব্যবহার করা যায় । 

তুলোয় কালি দিয়ে ঘষলে খোদাই করা জারগা গুল ভার্ত হয়ে যাবে ও পাঠযোগ্য 
হবে। কাল লাগাতে গিয়ে যাঁদ আঁতারন্ত কালি পাতায় লেগে থাকে তাহলে কাপড় 
দয়ে আস্তে আস্তে ঘষলে পাতাটির উপর লেগে থাকা কাল পাঁর্কার হয়ে যাবে । 
পাতাটি পারত্কার করার জন্য আযালকোহল ও গ্লিপাঁরনের দ্ববণ ব্যবহার করে অথবা 
আযসিটোন দিয়েও পাঁরত্কার করা যায় । 

জীর্ণসংস্ক র (7২6৪17) £ তালপাতার পথ অনেক সময় যথাযথভাবে সংরক্ষিত 
না করার জন্য ভেঙ্গে যায় বা ক্ষাতিগ্রন্ত হয়। যাঁদ কার্বন কাল দিয়ে লেখা কোন 
পণাথ ক্ষাতিগ্রন্ত হয় তাহলে সিফনের (০1702) গায়ে কাত্রম আঠা মাখিয়ে উভয় দকে 
লাগিয়ে দেওয়া যায়। িফন ছাড়া সিল্ক দিয়েও ক্ষাতগ্রন্ন জায়গা সারানো সম্ভব । 
[সফন বা [সল্ক লাগিয়ে দেওয়ার পর দেখা যার যে সিফন বা সিল্কের প্রান্তভাগটি 
শুকনো হয়ে শস্ত হয়ে যায়ঃ তাই [িশেষভাবে তৈরী কাগজ দিয়ে তারপর এর প্রান্ত- 
ভাগাঁট এই কাগজের সাথে ভালোভাবে মুড়ে লাগিয়ে দেওয়া উচিত । 

পথ এ ছাড়া সারানো যায় হাতে তৈরী কাগজ ব্যবহার করে। হাতে তৈরী 
কাগজ সমান মাপের কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে পাতায় লাগিয়ে দিতে হবে 
এবং তারপর ৫&-১০ শতাংশ পাঁলাঁভনাইল আ্যাসিটেট দুবণ বোঁজন-এ 'মাঁশয়ে নরম ব্রাস 
দিয়ে উপাঁরভাঙগে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর একটি সেলহলোজ আযাসিটেট 
ধফম যা পাতার চাইতে বড়, পাতার উপর রাখতে হবে এবং অগ্প চাপ দিলে এটি 
"পাতার উপর ভালোভাবে আটকে যাবে। পাতার অন্য 'িকাঁটতেও একইভাবে 
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সেলঃলোজ আসিটেট ফিল্ম লাগাতে হবে। পাতাটিকে এবারে অল্প চাপ 'দিয়ে 
[কছ-ক্ষণ রাখার দরকার ঘুতে জোড়া দেওয়া অংশগ্ীল একসাথে ভালোভাবে লেগে 
যায়। 

িটিশ সংগ্রহশালায় তালপাতাকে সারানোর জন্য আ্যাঁক্রীলক ইমালসান এবং 
টিসু পেপার ব্যবহার করা হয়েছে । টিসু পেপারে আ্যাক্ীলক রাবার লাগিয়ে পাতার 
উপর লাগিয়ে দেওয়া যায় এবং এট সুরক্ষিত করার জন্য 'সাঁলকন কাগজ লাগিয়ে 
দেওয়া হয় । 

নি়্ীলাখিত পদ্ধাভিতে এট করা হয় । হারিয়ে যাওয়া অথবা গত হয়ে গেছে 
এই রকম ক্ষত জায়গা প্রথমে বিশেষভাবে প্রন্তুত কাগজ দেওয়া কাঠের 'ভিনারকে 
একটি পিছনে আর একটি সামনে রেখে এর মাঝখানে একখণ্ড কোজো'শি (০2০-5193) 
কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর হপ্তচাঁলত প্রেসে অল্প চাপ দিয়ে 
এটি বাঁসয়ে দিতে হবে । যাঁদ এরপর আতীঁরন্ত ভনার থেকে যায় তাহলে তা কেটে 
বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং ঠিক মাপের ভিনারটিকে আলাদা রাখতে হবে । 

তালপাতাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত টিসু পেপার দিয়ে শুরিত করা যায় এবং এরজন্য 
একাদকে আযকাঁলক রাবার যাকে আবার এবপ্রস্থ সাঁলকন কাগজ 'দিয়ে সুরাঁক্ষত করা 
হয়। টিসু পেপারটিকে তালপাতার চেয়ে অন্ততঃ ৩ 'মাঁলমিটার বড় হতে হবে । 
আপ্তে আন্তে সাঁলকন কাগজটি সারিয়ে টিস; কাগজাঁটকে চাপ 'দিয়ে তালপাতার সঙ্গে 
ভালোভাবে আটকে দেওয়া যায়। টিসু পেপারটি এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে 
কোন বুদবুদ ভেতরে থেকে না মাস ৷ পাতাঁটিকে এবারে উল্টে নিতে হবে। মাপ 
মত কেটে রাখা 'ভিনারটকে ঠিক জায়গায় বাঁসয়ে দিতে হবে এবং পাতাটি আর একটি 
টিসু কাগজ দিয়ে আবৃত করার দরকার | আযাঁরালিক আঠ্ঠা পাতার উভয় দিকে লাগিয়ে 
[দিতে হবে যাতে ছাব তোলার সময় আলো প্রতিসাঁরত (5080007) না হয়। এখন 
এই পাতাটি দুই খণ্ড কাগজের মধ্যে রেখে তারপর বিশেষ ধরনের প্রেসের মধ্যে রাখতে 
হবে । এাঁট খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে আক্তালিক আঠা শুকনো না হয়ে যায় । 
এমন অবস্থায় প্রেসে চাপাতে হবে ও অল্প চাপ দিতে হবে। অল্প চাপে ৫ মিনিট 
থাকার পর পাতাঁটকে বার করে লঘু প্যারাফন ও মোমের মিশ্রণ (72180 
৮/৫% 901015101) তুলো দিয়ে লাগাতে হবে । এর ফলে পাতাগীল একসাথে শন্ত হয়ে 
লেগে থাকবেনা বা আটকে যাবেনা । আবার একই কাগজখণ্ডের মধ্যে পাতাটি 'দিয়ে 
& মিনিট প্রেসের মধ্যে রাখতে হবে । পাতাটিকে প্রেস থেকে বার করে নেওয়ার পর 
কাগজখণ্ড দুটি ভুলে নিতে হবে । সবশেষে এবারে পাতাটির উপর শুকনো পাঁরিৎকার 
কাপড় দিয়ে ঘষা দরকার যাতে যাঁদ কোন অংশে আতাঁরন্ত মোম জমে গিয়ে থাকে তা. 
উঠবে আসবে । প্রান্তদেশের যে টিসু পেপার আছে সেটি মুড়ে নিতে হবে । সারানো 
পাতা এখন নমনায়-_নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করতে কোন অসবিধা হয়না । আযরু- 
চিক আঠা ব্যবহার করার জনা টিসু পেপার খুব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে? তাই লেখাগ:লিও 
পরিৎকার বোঝা যায় । যদি বখনও পাতাটি বার করে নেবার দরকার হয় তাহলে; 


[শজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১২৩ 


ক্লোরোফর্ম (০1110700017) ) দিয়ে টিসু পেপার তুলে নেওয়া যায়। অন্য একাঁটি 
পদ্ধাততে তালপাতা সংরক্ষণ করা যায়। পাতলা দুটি কঁচখণ্ডের মধ্যে পাতাটি 
ঢুকিয়ে আটকে রাখা যায় ও সরাক্ষত করা সম্ভব । 


খেই করা তলপ।তি। ( [70679760 [এ|॥) 1691) 2 


যখন পাতাগ্রালির উপর খোদাই করা হয় তখন এতে বার বার কাল দিয়ে লেখা 
অংশাঁটকে পাঠযোগ্য করে তোলা হয়। যাঁদ এমন দেখা যায় যে লেখাগ,লি বোঝা 
যাচ্ছেনা তখন গ্রাফাইট বা ল্যাম্পর্যাক পাত।টির উপর বার বার ভেজা ভুলো 'দিয়ে 
ধার দরকার ৷ দ চার বার ঘষার পর লেখাগুলি স্পট হয়ে উঠবে । যাঁদ আতি- 
রপ্ত গ্রাফাইট বা ল্যাম্পর্যাক লেগে থাকে তাহলে পাঁরজ্কার কাপড় 'দিয়ে ঘষলে আতি- 
বন্ড কাঁল পাঁরৎকার হয়ে যাবে । পাতাটিকে পারম্কার করার জন্য ১৪১ অনুপাতে 
আ্যালকোহল ও গ্রিসারিনের মিশ্রণ ব্রাশ 'দিয়ে পাতার উপাঁরভাগে লাগানো যায় । 
পাঁরহ্কার করা পাতাগীল পাঁরমিত আর্্ুতায় ও তাপে, দূষণম্ত্ত বায়ুতে সংরাক্ষত 
কপার দরকার ৷ যে জায়গায় এগুলি রাখা হয় সেখানে যাঁদ আদ্রতা খুব বোঁশি হয় 
তাহলে একাঁট পাত্রে সাঁলকা জেল (91107 £০1) অথবা চুণ রাখা দরকার যাতে 
শার্রুতার পাঁরমাণ 'কিছ-টা কমাতে পারে । যাঁদ আবার বাতাসে আর্দতার পাঁরমাণ 
খুব কম হয় তাহলে বরফের ব্যাগ (1০9 ৮৪৪) ঘরে রেখে আর্রতার পারমাণ কিছুটা 
বদ্ধিকরাযায়। সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত ও পারহ্কার জায়গায় আলপাতার পণ্থ রাখা 
উঁচত। 


ভুজ্ঞপত্র 

ভজরগ'ছ ( বৈজ্ঞণানক ন'ম 1360819 81115 )-এর ছালে লেখা বহ? পুথি পাওয়া 
ধায়। এগুলি খুবই পাতলা এবং দেখতে পাতার মতই £ তাই ভূর্জপন্র বলে 
পাঁরিচিত । পাণ্ড]লাপগর্ীলর আকার আয়ত ( ০০1918 ) হয় এবং একসাথে পাতাগল 
বেধে রাখার জন্য মাঝখানে একাঁট ( অনেক সময় দুটি ) ফুটো করে নেওয়া হ'ত। 
দ:ট আকারে এই পাণ্ডালাঁপগীল দেখতে পাওয়া যায় 8 (১) ২৮৫ সৌণ্টমিটার লম্বা 
ও ৬৫ সেশ্টিমিটার চওড়া ; (২) ২৩ পৈশ্টিমিটার লম্বা ও ৫& সৌঁণ্টিমিটার চওড়া । 
পাঁথ লেখার জন্য গাছের পাতলা ছাল বার করে নেওয়া হ'ত। পাতলা ছাল বার 
করার জন্য গাছ থেকে ৯০ সোৌণ্টমিটার লম্বা ও ২০ সোণ্টামটার চওড়া আয়তনে 
ছাল কেটে নিয়ে এই ছাল থেকে পাতলা উপাঁরভাগাঁট বার করে নেওয়া হ'ত। ছাল- 
[টিকে এবারে অজ্প তেল দিয়ে ঘষে মস্‌্ণ করা হত। ভূর্জগাছের থেকে ভূর্তেল 
পাওয়া যায়, তাই পোকা সহজে ভূর্জছাল নম্ট করতে পারেনা । 

ভূর্নপত্র সংরক্ষন £$ ভূর্জপত্রে সাধারণতঃ কার্বন কাল দিয়ে লেখা পাণড্যীনাপ 
পাওয়া যায় । এই রকম পাণ্ডুলিপি অনেকদময় থাবথ সংরক্ষণের অভাবে ময়লা হয়ে 


১২৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


যায় এবং লাঁখত বিষয়বন্ত; পাঠ করা খুবই কন্টকর হয়। এই ধরনের পাণ্ড্াীঁলাঁপ 
পাঁরচ্কার করা যায়__একট-পাঁরৎকাব তুলোতে সামান্য পাঁরমাণ আযাঁসটোন (%০০:০০) 
লাগিয়ে যাঁদ আন্তে আন্তে পাতার উপাঁরভাগে ঘষা যায় তাহলে এট পাঁরহ্কার হয়ে 
যাবে । আযসিটোন দেওয়ার ফলে ময়লা ছাড়াও অন্যান্য যে সব রোঁজন-জাতীয় পদা্থ 
জমা হয় সেগ2ীলও পাঁরহকার হয়ে যেতে পারে । 

আযসটোন ছাড়াও কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (০4701) 19080110116) দিয়ে 
উপারিভাগেব ময়লা ও অন্যান্য অপবস্তু পাঁধকার কনা যায, গন্ধ: কার্বন টেট্রাক্লোরাইড 
ব্যবহার যথেষ্ট সতকতার সঙ্গে করা দরকার । আযালকোহল ও গ্রিসারন সমান 
সমান পাঁরমাণ মিশিয়ে যে দ্রবণ পাওয়া সেই দ্ববণে অজ্পপাঁরমাণ তুলো ভাজযে 
যাঁদ পাতার উপর ঘষা যায় তাহলে ধুলো-ময়লা সহ অন্যান্য সব অপবন্তু পাঁর*কাব 
করা যায়। 

অনেক সময় দেখা যায় পাথর দত পাতা একসাথে জাঁড়য়ে গেছে এবং জোব কবে 
এগনীঁপ আলাদা করার চেত্টা করলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ তাই আলাদা কনাব 
জন্য এই খণডটি খুব বোঁশ আর্দুতা যান্ত ঘবে রাখা দবকার । অনেক সময় ববফ ব্যাগ 
ব্যবহার কবেও আদ্রতাব পাঁবমাণ বাডানো হয। যথেষ্ট পাঁরমাণ আর্রতাপ 
উপস্থিতির ফলে খণ্ডাঁটি বেশ ভালোভাবে জল বাষ্পে সন্ত হয । ভেঙ্গা খণ্ডাঁটৰ 
মধ্যে এটি পাঁকান স্প্যাচুলা প্রবেশ কাঁবয়ে পাতা দুটি আলাদা কবা যায । এ 
ছাড়া গরম বাম্প দিষে সন্ত কবেও পাতাগৃপি আলাদা করা সম্ভব । 

[বকজ্প ব্যবস্থা হিসাবে এগুঁলকে আছ্গাদা করার জন্য ৭০-৮০” সৌঁণ্টগ্রেও তাপ 
মান্লায় তবল প্যাবাফো গাহে (৯৭৭টি? 0717) জোড়া লাগা পাতাটি ভুবমে দিতে 
হবে। অল্প সমস প্যারাঁফিন গাহে বাখান পর এট স্বভাবিকভাবেই আলাদা হবে 
যাবে । আলাদা হযে যাওঘা পাতা এখন সাবধানে তুলে এনে শুকনো কবাব 
দরকার । পাতার উপর প্যারাফিন লেগে যায় । আপিটোন অথবা কার্বন- 
টে্রাক্লোরাইড দুবণ তুলোতে ভাঁজষে যাঁদ আপ্তে আস্তে উপাঁরভাগে ঘষা যায় তাহলে 
এট পারম্কার হবে যাবে । 

পাতায় যাঁদ ফাটা বা ছেড়া থাকে তাহলে িফনের উপর কীন্রম আঠা লাগিয়ে 
ছেড়া অংশের উপর বাঁসষে পাতাঁটকে সংরক্ষিত করা যায়। ভূজপতর দৃষণমনুক্ত 
পরিবেশে, পরিশ্কার জায়গায় রাখা দরকার যাতে ধুলো বালি ময়লা ও অন্যান্য 
আণ্বীক্ষণিক জাবের আকুমণ থেকে রক্ষা করা যায়। যাঁদ খুব বেশি আণবীক্ষাঁণক 
জীবের দ্বারা আক্ান্ত হয় তাহলে থাইমল বাঘ্পায়নাগারে রেখে এগল জীবাণুমুক্ত 
করতে হবে । 


চিত্র 


চন্রে যে রং ও 'মাঁডয়া ব্যবহার করা হয় তার উপর 'ভী্ত করে এদের প্রেণী- 
বভাগ করা যায় । রং-এর কণাগযৃলি জলে দুবীভুত করে যে রং পাওয়া যায় সেই রং 


শি্পবস্তু সংরক্ষণ ১২6 


[দিয়ে আঁঙকত িন্রকে জল রংএর চিন্ন (৬/816:০010] 12108) বলে, আবার রং-এর 
কণাগবঁল যখন পাউডার-জাতীয় বন্ত; ও আঠায় 'মাশ্রত করে তারপর শ.কনো করে 
সেই রং দিয়ে আঁঙ্কত চিন্রকে প্যাসটেল চিত্ন (85191 ০০1০917 1081010106 ) 
বলা হয়। রংএর কণাগৃল খন তেল-জাতীয় তরল পদার্থে 'মীশ্রত করে প্রন্তুত হয় 
এবং সেই রং দিয়ে যাঁদ চিত্র অঙ্কন করা হয় তখন একে তৈলাঁচত্র (011 ০০1০ 
10811701199) বলা হয় । 

1চত্রের গঠন £ চিত্র যে কোন শ্রেণীভুক্ত হোক না কেন এদের গঠনপ্রণালী মোটামুটি 
একই রকম । শৃবশ্লেষণ করলে একাঁট চিত্রে চারটি শ্তব পাওয়া যায়ঃ অবলম্বন 
(9019701), ভিত্তিস্তর (03107018১91). বংএ] ভর (00108071১91) ও ভারানি- 
সের ম্তর (৬ %110151) 19591) । 

অবলম্বন-- এটি চিত্রের প্রথম স্তর । পাথর, মাটি, তামার প্লেট, আইভরি. চামড়া, 
কাঠ, কচ, পোড়ামাটি,, গ্লাসটার, শুকনো কাদা. কাগজ. কাপড়, সিরামিকস, ক্যানভাস, 
তালপাতা, ভূজপন্র, শোলা, বাশ ইত্যাঁদ বস্তু চিত্রে অবলম্বন বা বাহক হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় । 

[ভাত্তপগ্তর £ অবলম্বনের উপর নানান বন্ত; মিশ্রত করে একটি প্রলেপ দেওয়া হয় । 
চিত্র অ.. ॥রে 'ভীত্তগ্তর ভিন্ন ভিন্ন পদাথ 'মাশ্রত করে প্রশ্ুত করা হয়। চিন্রকে 
দ্‌ঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখতে [িশেষভাবে এই সুরটি সাহায্য করে। এই শ্তরাটি 
[বিশ্লেষণ করে নানান চিন্রে নানান বসন্ত; পাওয়া গেছে যেমন- চক, 'জিপসাম, বিশেষ 
ধরনের মন্তকা ও তণ্ডুল চূর্ণ, মৃত্তিকা, গোময়, প্লাসটার, চুণ ইত্যাদি । 

রংএর গুর £ 'ভীন্তপ্তর সম্পূণভাবে প্রপ্ততত করার পর এর উপর নানান রং 
ব্যবহার করে চিণ্র অঙ্কন করা হয় । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এটি ভান্তশুরের উপর একটি 
শুর সৃষ্টি করে যাকে রংএর প্তর বলা হয় । রং নানান-ধরনের হয় যেমন জল রং. 
প্যাসটেল রং' তেল রং ইত্যাদি 

ভ রাঁনসের শুর ( %৫770890) 18367) 8. চিন্রের শেষ গতর । এাঁট চিত্র সংরক্ষণ ও 
সুরক্ষার কাজ করে। চিন্র অঙ্কন সম্পুর্ণ হলে রং-এর উপরিভাগে একটি প্রলেপ 
দেওয়া হয়। একেই ভারাঁনসের স্তর হিসাবে 'চাঁহত করা হয়। এাঁট একাঁট 
সমসত্ব দ্রবণ । ভারনিসের স্তর বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নানান চিত্রে নানান পদাথ 
ভারাঁনস 1হসাবে ব্যবন্ধত হয়েছে- যেমন, মোম. রোঁজন, নানান ডীদ্ভিজ্জ তেল ও 
বীজ, পাঁলাভনাইল আযাঁসিটেট ইত্যাদি । ভারনিস দিলে চিত্রের প্রাতসরাংক 
( 16:8০01০ 1006% ) বাদ্ধ পায় তাই চান্তত অংশ অনেক বোঁশ গভীর ও স্পম্ট 
হয়ে উঠে। চিন্রযষে কোন ধরনের হোক না কেন এদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করার 
জন্য যে সব সমস্যার সম্মৃখীন হতে হয় তা সধক্ষপ্তরভাবে আলোচনা করা দরকার | 

চিন্ন অঞ্কণের জন্য অবলদ্বন হিসাবে জৈব বা অজৈব উভয় বস্তুরই ব্যবহার দেখা, 
যায়। জৈব বদ্তু ?হসাবে কাঠ, কাপড়, ক্যানভাস, বাঁশ, শোলা, কাগজের ব্যবহার. 
লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহৃত কাঠের ক্ষে্লে দেখা যায় এদের কোষ (০০1)-গাঁল অনেক- 


১২৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সময় লম্বাকৃতি এবং সমান্তরালভাবে সাজানো থাকে । কাঠ যেহেতু জলাকযাঁ বচ্তু 
তাই যখন পারিবেশে আর্দতার পারমাণ বোঁশ হয় তখন এই কোষগুলি জল শোষণ 
করে । আবার আর্দুতার পরিমাণ কমে গেলে এরা আতীরন্ত পাঁরমাণ জল তাগ করে। 
যখন কোষগযলি আতাঁরন্ত জল শোষণ করে তখন এগুলি ফুলে যায় এবং অনেক সমশ্ন 
পচনাক্রয়া শুরু হয়, আবার জল ত্যাগ করার ফলে কোষগুলি সংকুচিত হয় । এই 
পাঁরবর্তনগুীল জৈব বস্তু দিয়ে প্রস্তৃত যে সমন্ত অবলম্বন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 
যাঁদ কোন অবলম্বনে এই ধরনের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটে তাহলে তলদেশ উপ্চনীহু 
হয়ে যায় ও চি্রাট বেকে যাবে । কোযগ্ীল সংযোগন্থল আলাদা হয়ে যেতে পারে 
এবং এগবাঁল। নানান ধরনের কীট ও আণণদ্বীক্ষণিক প্রাণী" দ্বারা আক্ষান্থ হতে পারে । 

কাপড় ও ক্যানভাসে অবন্বন আঁতারন্ত তাপমান্রায় এবং দঁষত পাঁরবেশে জারিত 
হয় এবং 'চন্রটি ক্ষাতিগ্রন্ত হর । আর্রতাবাদ্ধির ফলে 'িন্রে যে আঠা ব্যবহার করা হয় 
তাতে নানান ধরনেন রাসায়াঁনক পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যাশ। এই পাঁপবর্তনে কীট ও 
নানান আণ.বীক্ষাঁণব প্রাণী দ্বারা অবলম্বন আকান্ত হবার সম্ভাবনা বাদ্ধ পায় এবং 
এর ফলে চিত্রের ক্ষতিসাধন হতে পারে । 

অবলম্বন হিসাবে কাগজও বাবহৃত হয়েছে । হাতে প্রস্তুত কাগজের বেধ 
(0710150957) নানান জায়গায় নানা ধরনের এবং আর্ুতার তারতম্য ঘটলে হয় এট 
জল শোষণ অথবা বন করে। এই জাতীয় কাগজের বেধের সমতা না থাকার 
ফলে আর্রতার তারতম্য ঘটলে কোষগুালর পংকোচন প্রসারণ নানা প্রকার হয় ও 
এর ফলে চিন্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় । তাপমান্্রার আঁতীরন্ত তারতম্যে সেললোজ 
তল্তুগযীলতে নানা প্রকার রাসায়ানক ও ভৌত পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এবং আঁতীরন্ত 
আর্রুতায় জল শোষণের পাঁরমাণ বেড়ে যাওয়ায় কীট ও অন্যান্য আণুবীক্ষাঁণক প্রাণীর 
বংশাবন্তার বাঁদ্ধ পায় । এরা চিত্রের নানান স্তর খেয়ে ফেলে এবং সেললোজ তন্ত- 
গলিতে পচনকিয়া শুরু হয় । এর ফলেও চিন্রের ভারসাম্য নম্ট হয় । 

(ভাত্তওর ৫ অবলম্বনের উপর ভত্তত্তর প্রস্তুত করা হয় এবং চিন্ন অন:সারে 
এদের গঠনও ভিন্ন হয় । জিপসামৃ, চক. চায়না ক্লে, সাদা মাত্তকা ও তন্ডুলচূরণ, 
শঙ্খচর্ণ, মাটি, খড়, তুষ, উদ্ভিজ্জ তন্তু, বীজ ইত্যাদি এই স্তর প্রস্তুত করতে ব্যবহার 
হয়ে থাকে । কিছ: ক্ষেত্রে এই বস্তুগযীলকে এক ধরনের আঠার সঙ্গে মিশিয়ে 
মণ্ড তৈরী করা হ'ত। এই আঠা চামড়া ও হাড় থেকে প্রস্তুত করা হয় কারণ 
এগ তাড়াতাড়ি জলে দ্ুবীভূত ও শুকনো হয় এবং সহজে মসণ হয়। অনেক সময় 
তেল মীশ্রত করে ভিত্তিষ্তর প্রস্তুত করতে দেখা যায় যেমন কোন কোন সাদা রং, 
( সাদা সীসা. সাদা দস্তা ) সাদা 'টিটেনিয়াম্‌ প্রভীতি। তেলের রাসায়ানক প্রীক্য়ার 
ফলে এই জাতীয় ভিত্তিষ্তর ক্ষাতিগ্রন্ত হতে দেখা গেছে । এই রাসায়ানক পাঁরবর্তন 
গুল তাপমান্রা বৃদ্ধি বা আর্দ্তা বাঁদ্ধির জন্য হতে পারে । 

প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ আঠা যে সব 'ভীন্তন্তরে ব্যবহার করা হয়েছে সেগএীল কাঁট ও 
নানান আপ:বাক্ষার্ণক প্রাণীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে । 


[শজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১২৭ 


রং-এর স্তর £ রংএর কণা ও মাধ্যম এই দুটি বস্তুর মিশ্রণকে রং বলা হয় । 
রং নানান প্রকার হয় এবং এগুলির আকর মাত্তকা, শিলা, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ হতে 
পারে । মাধ্যম হিসাবে জল, তেল আঠা, মোম, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে 
দেখা যায় । তেল ব্যবহার করে যে সব রং প্রস্তুত করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় 
তেল বিজাঁরত হ'লে চিত্রে নানান ধরনের ভোত ও রাসায়ানক পাঁরবর্তন ঘটে । 
জল রংঞর চিত্রে আঁতরিন্ত জল বনের ফলে রংকণাগযীল আলাদা হয়ে যায় ও 
সংরক্ষণ না করা হলে সমস্ত 'চন্র্টি নন্ট হয়ে যেতে পাবে । 

জল প'ড়ে, খাদ্যবস্তুর কণা থেকে চিত্রের উপর ছত্রাক ও অনান্য আণ.বীক্ষীণিক 
প্রাণী বংশাবপ্তাব করে ও ক্ষাতিসাধন করে । যাঁদ কোন তৈলচিন্রকে আর্দ্ পারবেশে 
ও উত্জঙল জায়গায় দীর্ঘাদন রাখা হয় তাহলে রংএর কণাগলি একত্র হযে চিত্রের 
মাঁলনতা বাঁদ্ধ করে | দেখা যায় প্রত্যক্ষ সূর্যালোকেব আলো খুব তাডাতাঁড় চিত্রের 
রংএর কণাগীলকে মাঁলন করে দিতে পারে । 

যেসব চিন্রে সাদা সীসা ব্যবহৃত হগ্েছে সেগণল ভাড়াতাঁড় মাঁলন হয়ে যায় । 
অবশ্য যাঁদ বন্ধনকারা মাধ্যম নম্ট না হয় এবং উপরে ভাণাঁনসের স্তরাটি আবকৃত থাকে 
তাহলে সাদা সীসার রং অনেকদিন আঁবকৃত থাকতে পারে । সাদা সীসার কালো 
হয়ে যাওয়ার মূল কারণ বায়ুমণ্ডলের মস্ত হাইড্রোজেন সালফাইড । আর পাঁরবেনে 
এগুঁল রং-এর কণাগ[ীঁলকে বোঁসক কার্বনেটে থেকে লেড সালফাইডে পরিণত করে । 
পাঁরবর্তন ঘটে এই ভাবে £ 

সাদা সীসা +হাইড্রোজেন সালফাইড-৯লেড সালফাইড 

লাল সীসায় বাদামী লাল ?িছু কণা অনেক সময় মীশ্রত থাকে ৷ বাদ প্রতাক্ষ 
সূর্যালোকে এই জাতীয় চিত্র থাকে তাহলে এঁট কালো রং-এ রূপান্তাঁরত হয় । তাই 
যে কোন ধরণের আলোর উৎস থেকে চিন্রকে সম্ভবমত দূরে রাখতে হবে । 

বন্ধনক,'রশ ম ধমে জ।লক, £ আলো, তাপমান্রাবদ্ধি বা পাঁরবেশদূষণ ছাড়াও 
রংএর স্তর ক্ষাতগ্রন্ত হতে পারে । চিত্র প্রস্তুত করার সময় যাঁদ একাঁট রং পুরোপারি 
শুকনো হওয়ার পূর্বে তাড়াতাড়ি শুকোয় এমন কোন রংএর প্রলেপ লাগ্ানো হয় 
তাহলে পরব কালে রংএর স্তরাঁটতে জাঁলকা দেখা দিতে পারে । প্রস্তুত করার 
সময় যাঁদ কোন অপবস্তু বা ভুল পদাথ" দিয়ে চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাহলে পরবন্তাঁ- 
কালে জািকা দেখা দিতে পারে । 

যাঁদ বিটমেন বা আযাসফালটাম চিত্রের বন্ধনকারাঁ মাধ্যমে কোনভাবে শীশ্রত থাকে 
তাহলেও চিত্রে জাঁলকা তৈরন হতে পারে । 

অনেক সময় চিত্রের ভ্তরগীল একাঁট থেকে আর একাঁট আলাদা হয়ে যায় এবং ভেঙ্গে 
যায়, এর ফলে চিন্রের যথেষ্ট ক্ষত হতে পারে.। প্রথমে এটি ছাবির উপর একাট ফাটল 
1হসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সোজাস্ম্জ ছাঁবর অন্তর্দেশ পর্য্যস্ত বিস্তার লাভ 
-করে। বাঁদর অবলম্বন, 'ভী্তগ্তর বা রংএর শুরে কোন খত থাকে তাহলে চিন্ত 


১২৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


ক্তিগ্রন্ত হতে পারে । যখন রংএর স্তরটি ভেঙ্গে যায় তখন ধরে নেওয়া যায় যে 
রাসায়নিক বিকিয়ার ফলে রংএর কণাগুলির বন্ধনকারীর মাধামে শ্থিতিস্থাপকতা 
(6149108,-বিনত্ট হয়েছে । আপেক্ষিত আদ্রতা ও তাপমান্রার হঠাৎ পাঁরবর্তন 
ঘটলে বন্ধনকারাঁ মাধ্যমের স্ছিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হতে পারে । 

ভরনিসের স্ঘর ৪ রং-এর উপর আর একটি প্রলেপ দিয়ে চিন্রাটকে সংরক্ষিত করা? 
হয় । এই প্রলেপ দেওয়ার জন্য মোম, রোজন, উীদ্ভঙ্জ তেল. যেমন-াতাঁস (11596) 
আখরোট (৯/11180), পোন্তদানা (29005 ১৪9), সোয়াবীন ইত্যাদি ব্যবহ্থত হয় । 
এ ফলে চিন্রাট অনেক উজ্জল ও পাঁরঙ্কার হয় । রংএস গভীরতা (90119) ও জ্যোতি 
(10110110081) এবং গঠনশৈলীর একাত্মতা বংদ্ধি পায়। এাঁটি চিত্রের দৌহক 
প্রাতরক্ষার কাজ করে ও প্রতাক্ষ পারবেশ ও দুষিত বায়ু থেকে চিন্রাটকে মক্ত 
রাখে । 

ব.হাক মীলনত। £ চিন্রের উপারিভাগ কোন কোন সময়ে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষাতিগ্রন্ত 
ও মালন হয় । ধুলো, বাল, ধোঁধা, আদ্ুতা, তাপ. বায়ুর চাপ, ক্ষতিকারক গ্যাস 
ইত্যাদি দ্বারা ভারনিসের প্তরাঁটির ভৌত ও রাসায়ানিক পাঁরবর্তন ঘটতে পারে । ভারানিসের 
রাঁট পাঁরহকার ও স্বচ্ছ থাকে কিন্তু যথাযথভাবে সংরক্ষিত না করা হলে প্রথমে একটু 
ঘোলাটে ভাব দেখা যায় ও ক্রমশঃ এর স্বচ্ছতা নন্ট হয়ে যায় এবং পরে হলুদ ও বাদামী 
ণংএ রূপান্তারত হয়। এই গুরটি বাইরে থাকে বলে তাড়াতাড়ি জারত হয়। এ 
ছাড়া বাইরের ধুছ্ে, বাপ, মরলা, কালি ব্রমশঃ ভারানিসের স্তরের উপর জমা হতে 
থাকে এবং আর্দ পাঁরবেশে এরা আরো ঘনীভূত হয়ে প্তরাটর আরও ক্ষাতসাধন করে। 
তি যাঁদ দীর্ঘাদন অন্ধকার জায়গায় রাখা হয় তাহণে। এব উপর কানো কালো দাগ 
পড়তে পারে । পরবস্তাঁকালে বিবর্ণ ও অস্বচ্ছ হয়ে যেতে দেখা যায়। এই 
পাঁরবওঁনকে বুমিং বলা হয় । ভারানিসে মধ্যে অনেক সময় ফাটল দেখা যায় এবং ফাটল- 
গুল বাদ্ধপ্রাত্ত হয়ে সমস্ত স্তরটিতে জালিকা তৈরী করে। এই জালকাগ্ীল 
নানা অপবস্তু দ্বারা পাঁরপর্ণে হয়ে যায় ও রংএর স্তরটি এর ফলে সাংঘাতিকভাবে 
ক্ষাঁতগ্রস্ত হতে পারে । রাসায়নিক পদ্ধাতিতে চিন্রে ব্যবহ্ৃত উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ 
ও চিত করা যায়। আণুবাীক্ষাণক যন্দের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগযীল 
পর্যবেক্ষণ করা যায় । 

রং-এর স্তর বিশ্লেষণ £ পরীক্ষার জন্য চিত্রের কম গ-রত্বপূর্ণ জায়গা থেকে অজ্প 
পাঁরমাণ রং তুলে নেওয়া হয়। হোয়াইট লে এবং বোঁসক লেড কার্বনেট চিন্রে 
ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা নিয়ালাঁখত পদ্ধাততে বিশ্লেষণ করা যায়। অল্প পাঁরমাণ 
রং একটি স্লাইডের উপর রেখে এক ফোঁটা তরল নাহীব্রিক আসিড রং-এর উপর প্রয়োগ 
করলে যাঁদ সঙ্গে সঙ্গে গলে যায় তাহলে হোয়াইট ও বেসিক লেড কার্বনেট ব্যবহ্ত- 
হয়েছে বোঝা বায় । স্লাইডটি নিয়ে অল্প গরম করে তারপর শুকিয়ে নিলে লেড 
নাইট্রেট স্ফাঁটকে পাঁরণত হয ৷ যাঁদ কপারগ্রীন, যেমন ম্যালাচাইট, ভাঁভাগ্রিস: অথবাঃ 


শিজ্প বস্তু সংরক্ষণ ১২৯ 


এমারেন্ড গ্রীন ছবিতে থাকে তাহলে অল্প পারমাণ রং স্লাইডের উপরে রেখে লঘু 
হাইভ্রোক্লোরিক আযসিড মাশ্রত করলেই দ্রবীভূত হবে । তামাযুন্ত কোন পদার্থ 
রং থাকলে অল্প পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ও ,পরে এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক 
আ্যাঁসড মিশ্রিত করলে গোলাপাঁ লাল কপার ফেরোসায়ানাইডে রূপান্তহিত হতে দেখা 
যায়। অল্প পরিমাণ তরল সোভয়াম হাইড্রক্সাইভ প্রয়োগ করলে যাঁদ নমুনাটি 
বাদামী রং-এ রূপান্তরিত হয় তাহলে এতে প্রনীসয়ানব আছে ধরে নেওয়া যায়। 
এরপর যাঁদ আবার হাইড্রোক্লোরক আযাসিড মীশ্রত করা যায় তাহলে এটি 
নীল রঙে রূপান্তরিত হয়। 

অপ[বধক্ষণ যদ্ের সাহায্যে পরীক্ষা £ চিত্রের .উপারভাগ অণুবাীক্ষণ যল্ত্ে পরীক্ষা 
করা যায় । অণ.বীক্ষণ যন্তে ১০ থেকে ২৫ গণ বিবর্ধিত করে চিত্রা পরাক্ষা করে যাঁদ 
রং-এর স্তরে কোন খত থাকে অথবা রং দিয়ে চিন্রাট সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে তা চাহত 
করা সম্ভব । এছাড়া চিত্রে আণুবীক্ষাণক প্রাণীর উপস্থিতি, ধুলো, বালি, ময়লা, তৈলান্ত 
পদার্থের উপাস্থিতি ও বিবণ হয়ে যাওয়া অংশগলি পারম্কারভাবে দেখা যায় । উপরি- 
ভাগে যাঁদ জালিকা বা ফাটল থাকে তাও বোঝা যায় । কিছ কিছ 'চিন্নের অবলম্বন 
[ক ধরনের বস্ত দিয়ে গাঁঠত তা জানার জন্যও অণ[বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা যায় । 

মাইক্োটম যন্ত্রের সহযো পরীক্ষ, 8 এই যন্তে চন্রের ক্ষুদ্ধ অংশ সংক্ষ ভাবে 
কেটে নেওয়া হয় এবং অণূবীক্ষণ যন্তের সাহাযো পরাঁক্ষা করা হয়। যাঁদ চিত্রের 
ভ্তরগিতে কোন খত থাকে তা চিহিত করা হয়। এছাড়াও ফোটোমাইক্রোগ্রাফি, 
ইনফারৈড-ফটোগ্রাঁফ, কালার আযানালিসিস, কালার মেজারমেণ্ট, কোয়ার্জ ল্যাম্প 
একজামিনেশন প্রভৃতি পদ্ধাততে চিত্রের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যথাযথভাবে চিন্র 
সংরক্ষণ করার জন্য এই তথ্যগযীল বিশেষভাবে কাজে লাগানো যায় । 

সংরক্ষণ £ ত্র বিশেষতঃ নাতিশীতোষণ আবহাওয়াতে তাড়াতাড় ক্ষাতিগ্রন্ত হতে বাধ্য, 

যাঁদ না এদের পাঁরাঁমত তাপমান্রা, আর্্ুতা ও দুষণমস্ত পারবেশের মধ্যে রাখা যায় । 

ছত্রাকের আক্রমণ £ ছাঁবর বয়স বাড়ার সাথে সাথে চিত্রে ব্যবহৃত জৈব বস্তুগুলি 
ভাঙ্গতে থাকে ? ফলে শুরু হয় জঁটল রাসায়নিক 'বাকয়া। এই রাসায়নিক 'বাক্ুয়ার 
ফলস্বর্প অনেক সময় শুরু হয় পচনাক্রয়া এবং নানান 'কাঁট ও আগ-বীক্ষাণক প্রাণী 
এর ফলে বংশাঁবপ্তার করে। এই বংশাবন্তার রোধ করার জন্য ছত্রাক ও কীটনাশক 
ওষুধ দেওয়ার দরকার । তৈলাচিত্রের উপারিভাগাঁট নরম করে নিয়ে তারপর ওষুধ 
প্রয়োগ করা উচিত, কারণ ছন্্রাকের শাখাপ্রশাখাগুঁলি রংএর স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে 
ও বংশাঁবন্তার করে। জলরংএর চিত্রে সব কাঁটনাশক ওঁষধ ভালোভাবে কাজ করে 
িকল্তু এতে আবার দাগ পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন ক্লোিনষ্দন্ত ফেনলের ছত্রাক নষ্ট 
করার ক্ষমতা অর্সাম কিচ্তু এটি ব্যবহার করলে পরবস্তাঁকালে আযাসিড তৈরাঁ হতে 
পারে এবং দাগ পড়তে পারে। পেস্টাক্োরোফেনল ১২ শতাংশ ছত্নাকনাশক 


ওঁধধ হিসাবে ভালো কাজ করে । 
৪ 


১৩০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


পোক.র আক্রমণ & কিছ? কিছু পোকা ছবি কেটে নম্ট করে যেমন উড িটল, 
আনোবিয়াম ইত্যাদি । এদের িম্বাণগলি কাঠের মধ্যে নালা করে প্রবেশ করে 
ও ফ্লেমাঁট নম্ট করে । চন্রুটকে নানান জায়গায় ফুটো ফুটো করে দিতেও দেখা গেছে । 
এই ধরনের আক্রমণ হলে ছাঁবাঁটকে অন্য ছাঁবর থেকে আলাদা করতে হবে এবং উপযাত্ত 
বাম্পায়ন কক্ষে রেখে নিবাঁজিত করতে হবে । কাঁটনাশক পদার্থ হিসাবে এমন উষধ 
ব্যবহার করা দরকার যাতে রং-এর স্তর বা ভারনিসের কোন ক্ষাতি না হয়। কার্বন- 
ডাই-সাল্ফাইড বাদ্পারিত করে নিবাীজত ও কাঁটমূন্ত করা যায়। বাত্পাঁয়ত করার 
পর ছবিটি ঠবছ: 'দিন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে । 

কানভ।সৈ ছন্র কের অ ক্রমণ £ ক্যানভাস চিত্রে নানান ধরনের আঠা ব্যবহার করা 
হয় এবং এর ফলে ছত্রাক আক্রমণ করতে পারে বিশেষত যাঁদ ছাঁবগঁল আর ও গরম 
জায়গায় থাকে । ছবির উপর ছাতা পড়তে দেখা যায় এবং যে জায়গায় ঘন রং থাকে 
সৈই জায়গাগনুল অস্পন্ট হয়ে ওঠে । ছবির কোন অংশে ফাটা থাকলে সেই জায়গায় 
এরা খুব তাড়াতাঁড় বংশবদ্ধি করে । এদের বিস্তার রোধ করার জন্য ছবিটিকে 
ভালোভাবে অল্প রোদ ও বাতাস যুক্ত ঘবে রাখতে হবে । ছাঁবাটি যাঁদ কাঁচ দিয়ে 
বাঁধানো হয় তাহলে কচিটিকে খুলে নিবাঁজত করতে হবে । কচি নিবাঁঁজত করার 
জন্য ফরম্যালন ব্যবহার করা যায়। ছাঁবাঁট যাঁদ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে 
এর উপরিভাগ অল্প ফরম্যালেন 'দিয়ে পাঁরকার করা যায়। ছাবির পেছনের দিকে 
স্যানট্রোব্রাইট ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে ছন্রাকের আকুমণ রোধ করা যায় । 

অ'্রতানিয়ন্ত্রণ £ বায়ুতে আপোক্ষিক আর্দুতার পাঁরমাণ যাঁদ ৬০ শতাংশের 
কম হর তাহলে চিত্রে ছত্রাক ও অনান্য আণ.বীক্ষাণক প্রাণীর বংশাবস্তার নিয়ান্দুত 
হয়। 

চিত্রের উজ্টেপিঠ পাঁরণ্কার কর। ঃ 'চন্রের উল্টোপিঠে নানান পোকা আক্রমণ করে 
এবং মাইটস্‌ জাতীয় পোকা একটি চিত্র থেকে কিছ ক; ছন্রাকের গ7টি (9০975) 
বহন করে অন্য চিত্রে নিয়ে যায় ফলে সেই চিন্রাটও ক্ষতিগ্রন্ত হয়। তাই যাঁন্মিক 
পদ্ধা ততে ছাঁবাঁটর উল্টোদক ও উপাঁরভাগ সব সময় পাঁরধ্কার রাখতে হবে । পাটা 
চন্রে উই পোকা কাঠ খেয়ে নষ্ট করে দিতে পারে বিশেষত যাঁদ ছাঁবাটি অন্ধকার ও 
আর্দুতার মধ্যে থাকে । ছবিকে দেওয়ালের উপর এমনভাবে ঝূলয়ে রাখতে হবে 
যাতে ছাঁব ও দেওয়ালের মাঝখানে ফাঁক ও যথেম্ট পাঁরমাণ বায়চলাচলের স্মাবধা 
থাকে । 

বহার কাঁচ দিয়ে বাধয়ে রাখা হয় । প্রতাক্ষভাবে এট ছাঁবকে বায়:মপ্ডল থেকে 
আলাদা করে রাখে, কন্তু এতে 'চন্র কতখান স.রাক্ষত হয়, বা সংরক্ষণ করা সম্ভব 
তা [বতাঁক্ত ব্যপার ৷ আর্দ্র বায়ু কাঁচের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে চিত্রকে বিবর্ণ করে 
ও আপনবাক্ষাণক প্রাণীর বংশবিস্তারে সহায়তা করে । আবার মরুভূমি অঞ্চলে ছিন্ন 
সংরক্ষণ করার জন্য কাঁচ ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ আঁতাঁর্ত তাপমান্াক চিন্ত' 
ক্ষাঁতগ্রস্ত হতে পারে । 


শিপাবস্তু সংরক্ষণ ১৩১ 


জল রংএর চিত্র সংরক্ষণ সমস্যা ঃ জল রং-এর চিত্র সংরক্ষণ করা খুবই 
কঠিন ব্যাপার । এটি ঝাঁলয়ে রাখলে বা খোলা জায়গায় রাখলে নানা পোকা কেটে 
নন্ট করতে পারে ও 'নত্রের উপর নানা দাগ দেখা দিতে পারে । এগ পরিমিত 
আর্দুতায় এবং পোকা যাতে সহজে আক্রমণ না করতে পারে এই রকম ল্লরগায় রাখতে 
হবে। কাঠের বা ধাতু নার্মত আলমারিতে এগুলি রাখা যায় । 1 বাতুশনার্মত 
আলমারি যথেষ্ট জলীয় বায়ু শোষণ করতে পারে এবং এতে আলমাির উপর 
মরচে পড়ে ধা চিন্রাটকে আতীরন্ত পাঁরমাণ নমনীয় করে দিতে পারে। তাই 
আন্রতার পাঁরমাণ কমানোর জন্য আলমারর মধ্যে যথেষ্ট পাঁরমাণ 'সাঁলিকা জেল 
রাখা দরকার । আপোঁক্ষক আর্দতার পাঁরমাণ ৪০ শতাংশের বোশি বা কমনাহয় 
তা সুনিাণিত করতে হবে। আলমাঁরর মধো আদ্রুতা-নিদেশিক (10010010105 
101081091) কাগজ রাখা যায় । কাগজের রংএর পাঁরবর্তন থেকে আর্দ্রতার পাঁরমাণ 
বাঁদ্ধ নির্ণয় করা যায়। 


খুব সক্ষম জল রংএর চিত্র সংরক্ষণ করার জন্য প্রিক-সিগ্লাস দিয়ে এটি বাঁধিয়ে রাখা 
যায়। এাঁট আতবেগুনী রশ্মি শোষণ করতে পারে এবং জলীয় বাম্প-এর উপর জমতে 
দেয় না। 


চিত্রের উপরিভ।গ পরিজ্ক।র কর। £ জল রং-এর চিন্ত্রের উপারভাগ্চ পরকায় করার 
জন্য ডেকাঁলিন অথবা টেব্রালিন ব্যবহার করা যায়। খুব পুরাতন, কালো, ঘন 
কোপাল রেজিন পরিষ্কার করা বেশ কঠিন কারণ এট সহজে দ্ুবণীভ” হয়না । এই 
ধরনের ভারাঁনস পাঁর্কার করার জন্য প্রথমে আ্যাঁসটোন লাগিয়ে তারপর যাঁদ ফোঁটা 
ফোঁটা আযামোনিয়া দেওয়া হয় তাহলে এঁটি অপসারিত করা যায় । তবে চিন্রে যাঁদ ঘন 
নল কোন রং থাকে তাহলে যথেষ্ট সতকিতা নিয়ে রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহার 
করা উাঁচত ৷ 


চন্রের মধ্যে ফর্ণাকা অংশ ভার্ত করা £ঠ গেসো জাতীয় পদাথ দরে চিন্তে ফাঁকা 
জায়গা পূর্ণ করা উচিত নয়, কারণ তাপমাত্রা কম বা বোঁশ হলে এর সংকোচন বা 
প্রসারণ ঘটে । চিন্রের ফাঁকা অংশ বন্ধ করার জন্য ওয়াকৃস রেজিন বাবহার করা 
যায় ৷ এই ওয়াকৃস্‌ রেজিন, বীস ওয়াকস, এ ডবলউ-টু ৫১৬2. রেজিন, গ্যাম আঁলাঁন 
এবং কেয়োলিন 'র্মীশ্রত করে প্রস্তুত করা হয় । এাঁট সহজে লাগানো ও প্রম্নোজন হলে 
সহজে অপসারিত করা যায় ॥ 


পাটা ছি 


"টা চিত্ত £ কাঠের পাড়ার কখনো একদিকে অথবা কখনো উভ্ানিকে চিত অন্য 
করা হ'ত কথ্ন€ একটি গাটা ভাবা কখন অমেকগযদ ছেক দানাদার 


১৩২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


কাঁসনেট বা লোহার কাঁটা 'দিয়ে অথবা একদিকে কাঠ লাগিয়ে জোড়া (দিয়ে চিত 
ভাঙ্কন করার জন্য ব্যবহার করা হ'ত। যাঁদ পমিত আর্রুতা ও তাপমান্রায় একটি 
'না্দষ্ট জায়গায় আঁঙ্কত পাটাগ-লি রাক্ষিত হয় তাহলে সহজে ক্ষাতগ্রন্ত হয়না । 
কিন্তু হঠাৎ যাঁদ ভিন্ন পাঁরবেশে «গাল স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে চিন্রে কিছ: কিছ: 
সভাত পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যাঁদ জোড়া দেওয়া পাটার একদিক আঁঙকত থাকে 
তাহলে প্রত্যেকটি পাটা আন্তে আন্তে বাঁকতে শুর করে এবং চিত্ত দিকটির জোড়া 
দেওয়া অংশগ:ঁলিতে ফাটল দেখা দেয় । আপোঁক্ষক আর্দুতা ও তাপমান্রার উপর পাটা 
চন্রের স্থায়িত্ব বিশেষভাবে নিভরশশল | 

চিড় খাওয়া ৪ বড় পাটায় যখন এক দিক চন্রত থাকে এবং যাঁদ যথাযথভাবে 
সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে চিন্লে চিড় পড়তে দেখা যায় । স্থানান্তুরত করলে চিন্রাট 
ফেটে যেতে পারে । চিত্রটি যাঁদ এমন কোন জায়গায় রাখা থাকে যেখানে এর কিছ: 
অংশে সর্ষের আলো পড়ে অথবা গরম বাতাস লাগে তাহলে চিন্রাট ফেটে যাবে । 
বাদ পাটার 'চান্রত দিকটি উত্তল ( ০০1০% ) হতে দেখা যায় তাহলে যত তাড়াতাঁড় 
সম্ভব এটি সংরক্ষণ করার কাজে হাত দেওয়া উচচত। 


পাটার এই ভৌত পাঁরবর্তন দুটি কারণে ঘটতে পারে $ (১ যদি আতান্ত তাপয্্ত 
পাঁরবেশে দীর্ঘ সময় “টি রাখা হয়_যেমন যাঁদ সূর্যালোকে বোঁশ সময় এট ফেলে 
খা হয়। আঁতাঁরক্ক তাপযুন্ত ঘরে দীর্ঘ সময় রাখা থাকলেও চিত্রের এই পাঁরবর্তন 
হতে পারে 7 ।২) যাঁদ কোন নার্দঘন্ট আপোক্ষিক আদ্রতা ও তাপে চিত্রটি ভারসাম্য রক্ষা 
করতে সমথ হয় এবং এই জাতীয় চন্র যাঁদ হঠাৎ স্থানান্তরিত করে ভন্ন পাঁরবেশে 
নয়ে যাওয়া হয় তাহলে 'চন্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় ও ভৌত পাঁরবর্তন ঘটতে পারে । 
এর কারণ, আান্রত দিকটি থেকে আতিঁরস্ত পরিমাণ জলীয় বাত্প নির্গত হওয়ার ফলে 
কোষগ-লির সংকোচন ঘটে ও পাটাটি পিছনের দিকে বাঁকতে থাকে । 


সংরক্ষণ £ এই অবস্থায় পাটা চিত্র সংরক্ষিত করতে হলে প্রথমে যথেম্ট আদ্রতা- 
যত ঘরে 'চিন্রাটকে রেখে জলীয় বাষ্প শোষণ করার সুযোগ দিতে হবে । পাটাটি 
সোজা অবস্থায় এবং চিন্তিত অংশটি উল্টে পিছনের দিকে রাখতে হবে। যাঁদ পাটাটি 
এমন কোন বস্তু দিয়ে আটকানো থাকে যার ফলে এটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে -আসতে 
গেলে বাধা প্রাপ্ত হবে তাহলে সাবধানে এই বস্তুগর্নীল অপসারিত করা দরকার । বকজ্প 
ব্যবস্থা হসাবে যাঁদ আঁচান্তত 1দিকাটতে ভেজা রাঁটং পেপার বাঁসয়ে দেওয়া যায় 
তাহলেও পাটাটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে | স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে 
এলে এটি শান্তশালী করার জন্য যে বস্তুগলি খুলে নেওয়া হয়েছিল তা আবার 
লাগয়ে দেওয়া উচিত । চিত্রে যাঁদ কোন কারণে ফাটল দেখা যায় তাহলে প্লাস্টারের 
পুঁটি দিয়ে তা বজ্ধ করে দেওয়া যায়। পুটি দিয়ে ভার্ত করে শুকনো করে [নিতে 
হবে এবং এই জায়গা গুলিতে এমনভাবে রং লাগাতে হবে যাতে চিত্রের নান্দাননক 
বৈশিখ্টা অক্ষ থাকে । অনেক সময় পাটা চিত্রের রং-এর শুরাটিতে ফাটল/ধরতে ও আঁটি 


শ্্পবস্তু সংরক্ষণ ১৩৩ 


ভান্তিন্তর থেকে ববাচ্ছিন্ন হয়ে “তে দেখা যায়। অবলম্বন ও 'ভীত্তিন্তরের চান্তত 
অংশ'টির ধারণ করার ক্ষমতা বিনষ্ট হলে এই পাঁরবর্তন দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্র 
অবলম্বন পাঁরবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই কাজ করা 
সম্ভব নয়। - 

পাট। চিত্রের ভারনিস অপসারণ £ পাটা চিন্নের ভারনস অপসারিত করা যার 
২ ভাগ আসিটোন ও ১ ভাগ ডাই-আযঁসটোনের মিশ্রণ ব্যবহার করে। এই দ্বুবণ 
ব্যবহার করলে উপরের স্তরাঁট দ্বুবীভূত হবে এবং এাঁট সহজেই পাঁরম্কার করা যাবে। 


কানভাঙ্স চিত্র 


ক্যানভাসকে অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করে বহ চিন্ন আঙ্কত করা হয়েছে । এটি 
ব্যবহার করার সুবিধা এবং অসুবিধা দূইই আছে । চত্বর অংকন করার পূর্বে 
এর উপর 'ভীত্তন্তর প্রস্তুত করা হ'ত। অনেক সময় 'তিসির তেল বা গজন তেল ও 
সাদা সাঁসার চুর্ণ এক সংগে মাশ্রত করে প্রলেপ দেওয়া হ'ত। পশুর রং ও ভারানিস 
দিয়ে চির সম্পূর্ণ করা হ'ত । 

ক্যানভ সে [ছদ্র বন্ধ কর £ এই 'চন্রকে অনেক সময় ফুটো ফুটো হয়ে যেতে দেখা 
যায় । এগুলি যাঁদ সময়মত মেরামত না করা হয় তাহলে চিত্রের ক্ষাতি হতে পারে । 
এই ছিদ্র বন্ধ করা হয় পিছনের দিকে কাপড় জোড়া লাগিয়ে । প্রথমে চিন্রাটিকে উচ্টে 
1নতে হবে এবং 'চিনিত দিকাঁটি একাঁট কাঁচের টৌঁবলের উপর অয়েল পেপার দিয়ে তার 
উপর রাখতে হবে । ছিদ্রের আয়তনের চাইতে সামান্য বড় কাপড় মাপমত কেটে নিয়ে 
এর প্রান্তদেশের সতোগযীল বার করে দিতে হবে । এখন ছিদ্রের চারিদিকে নরম 
ব্রাশ দিয়ে যাঁদ কোন অপবস্তু জমা থাকে তা পাঁরছকার করে রাবার আঠা বা অন্য 
কোন আঠা লাগিয়ে দিতে হবে। 'নার্দন্ট কাপড়টির প্রান্তদেশেও একই আঠা 
লাগিয়ে ছিদ্রাটর উপর বাঁসয়ে দিতে হবে। একটি অজ্প গরম ইস্মি আন্তে আন্ত 
কাপড়টির উপর চালিয়ে দিলে কাপড়াট ভালোভাবে ক্যানভাসের উপর আটকে যাবে । 


যাঁদ ছিদ্ুষন্ত ক্যানভাসাঁট কোঁচকানো অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে একে বথেন্ট 
আরন্দ্তায্স্ত কক্ষে রাখতে হবে যাতে এঁট নমনীয় হতে পারে; এবং এরপর আগের 
মত উল্টে নিয়ে অয়েল পেপারের উপর রাখতে হবে। ছিদ্রের আয়তনের চাইতে বড় 
কাপড় কেটে নিয়ে এর গ্রান্তদেশ থেকে একই পদ্ধাততে সমতো বার করে দিতে হবে । 
এখন ছিদ্ধের চায়াদকে এবং কাপড়াটর প্রাস্তদেশে আঠা লাগিয়ে ছিদ্বের উপর এমনভাবে 
বাঁসয়ে দিতে হবে যাতে কোনভাবে কুচকে না যায় । গরম হীস্মি চালিয়ে কাপড়া্টকে 
ভানোভাবে চিন্রের উপর আটকে দেওয়া যায়। চিন্রের উপরিভাগে সং্কার করা 


১৩৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


জায়গাগযুল ন"টু হয়ে থাকতে পারে এবং এই জায়গাগুলিতে তাঁসির তেল ও হোয়াইটিং 
মাশ্রত করে পির প্রলেপ দেওয়া যায় । 

দি কোন চিত্রে একাধিক . বড় ছিদ্রু থাকে তাহলে এটি সংরক্ষণ করার জন্য চিত্রে 
বাবহৃত ক্যানভাসের মতই একটি ক্যানভাসের খণ্ড সংগ্রহ করা দরকার । 
বিশেষত চিন্রের ক্যানভাসের বুনন প্রক্িয়া ও বেধ এবং সংস্কারের জন্য নাদ্ট 
ক্যানভাস ধাতে একই ধরনের হয় তা দেখতে হবে । ক্যানভাসের খণ্ডাঁটকে নিয়ে এর 
উপর চিন্রের ব্যবহৃত উপাদান দিয়ে 'ভীত্তিন্তর প্রস্তুত করতে হবে ও ছিদ্রের ঠিক আয়ত ন 
ঈত এটি কেটে নিয়ে যথাযথভাবে ছিদ্রে বাঁসিয়ে দিতে হবে। সেলোটেপ দিয়ে 
পছনের দিক থেকে এটি আটকে দিতে হবে । এবারে অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়ে আঠা 
লাগিয়ে আগের মত চিনের সঙ্গে এটি জোড়া দেওয়া যায়। 'চান্রত দিকাঁটিতে 
ক্যানভাসাঁট ঘাঁদ ভালোভাবে জোড়া না লাগে তাহলে পট্টি দিয়ে এল মেরামত 
করা ষায়। 'িশ্যেজ্ঞ দিয়ে 'চন্রে পুনরায় রং লাগিয়ে বৌঁশষ্ট্য সংরাক্ষত করা 
যায় । 

জ্ঁর্ণসংস্কার । 1২০1041)8 যখন কোন চিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে 
ছ'ড়ে যায় তখন এটি সংরক্ষণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে যায়। প্রথমে ছেস্ড়া 
জায়গার অংশগুি এক জায়গায় আনা দরকার যাতে একাঁট আর একটির সঙ্গে মিশে 
যায় ও বোনা অংশটি পাঁরক্কার দেখা যায়। এবারে 'চিন্লাটকে উল্টে দিতে হবে এবং 
আগের মত অয়েল পেপারের উপর রাখতে হবে। সেলোটেপ 'দিয়ে সব ছেড়া অংশ- 
গুীল আটকে 'দিতে হবে । এখন একটি ছেড়া অংশের চাইতে বড় আয্নতনের কাপড় জোড়া 
দেওয়ার জন্য কেটে নিতে হবে ও প্রান্তভাগগযীল থেকে কিছু সুতো বার করে দিতে 
হবে ॥। এতে পাঁলাভিনাইল আযাঁসিটেট মণ্ড বা ইপকাঁস রোজন লাগিয়ে ছে-ড়া জায়গায় 
বসাতে হবে ॥। তবে কাপড়াট বসানোর পূর্বে সেলোটেপ খুব সাবধানে অপসারিত 
করতে হবে যাতে ছেড়া অংশগুলি স্থানচ্যত না হয় । অল্প গরম হীস্রি দিয়ে কাপড়ু্টি 
ভালোভাবে আটকে দেওয়া যায় । চিন্রাটি উল্টে নিয়ে পুটি দিয়ে ক্ষত জায়গাগুলি 
সংস্কার সাধন করা যায় । 


চিন্নের প্রস্তভ.গ সংস্ক.র£ ক্যানভাস চিন্রে অনেক সময় প্রান্তভাগ সাংঘাতিক- 
ভাবে দুর্বল হয়ে যেতে দেখা যায়। এর ফলে সমন্ত চিন্রাটর ভারসাম্য নষ্ট হতে 
পারে । প্রান্তভাগ সংরক্ষণ করার জন্য যে ধরনের ক্যানভাসে চিত্র অগ্কন করা হয়েছে 
ঠিক সেই জাতীয় ক্যানভাসের টুকরো জোড়া দেওয়া যায় । এরজন্য নির্দষ্ট ক্যানভাস 
থেকে দুর্বল জায়গার চাইতে বড় আয়তনের ক্যানভাস কেটে নিয়ে প্রাস্তভাগ থেকে 
সুতো বার করে নিতে হবে । এবং এতে আরালডাইট লাগিয়ে দুবল গানে বাঁসয়ে 
[দিতে হবে । এর উপর অল্প ওজন চাপিয়ে ৫-৭ ঘণ্টা রাখতে হবে যাতে ক্যানভাসাঁট 
ভালোভাবে চিন্লের উপর আটকে যায় । 


চিত গংরক্ষণ কর'য় বিশেষ কতকগ7াল পদ্ধতি £ যাঁদ কোন চিনের নরম রেজিনের 


জ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৩% 


গুরটি অপসারিত করে আবার রোজন লাগানোর প্রয়োজন হয় তাহলে প্রথমে ছাঁবাঁটকে 
ভালোভাবে পরণক্ষা করা দরকার । চিন্রাটর বতর্মান অবস্থা সম্পর্কে সব কিছ: 
নাথ্ভুত্ত করতে হবে। এখন চিন্নাটির উপারভাগে একটি মালবেরি কাগজে ময়দার আঠা 
দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে । এরপর লিনেন জাতীয় বস্তুর একটি অবলদ্বন নিয়ে তাতে 
আতা লাগিয়ে চিত্রের নিচে আটকে দিতে হবে। উপারভাগের ভারানস অপসারিত 
করার জন্য আলকোহল, জাইলিন বাবহার করা যায় । চিনের অল্প জায়গায় জাহীলন 
পলাশ দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়ঃ অন্ততঃ দশ মিনিট পর ভারনিস-এর শুরটি জেলী 
আকার ধারণ করে। এখন তুলোয় জাইলিন দ্ুবণ গাগিয়ে আপ্তে আস্তে ভারনিস 
অপসারিত করা যায় । 

চিত্রের শ্রেণী অনুসারে ও ভারানিসের গুণাগুণ অন_সারে দ্বাবক ব্যবহার করা হয়। 
প্রাবক এমন হবে যাতে রংএর কোন ক্ষতি না হয়। অনেক সময় আসিটোন ভারনিস- 
অপসারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় িল্ত আ্াসিটোন সব সময়ই টায়পেনটাইন অথবা 
রেক:টিফাইড পেক্রোলিয়ামের সাথে এমন অন:পাতে শীশ্রত করা দরকার যাতে চিত্রের 
রং-এর সুরে কোন ক্ষাত না হয়। চিত্র অনসারে এই অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে 
এবং এর জন্য ছোট একটি জায়গায় প্রথমে পরক্ষা চালানো উাঁচিত ৷ দেখা যায় ৪০ 
আয়তন আযালকোহল ও ২০ আয়তন টারপেনটাইন মাশ্রত করে ব্যবহার করলে রং-এর 
স্তরে খুব বেশি ক্ষত হয়না । এছাড়া যাঁদ ২২০ অনুপাতে আযলকোহল ও 
টারপেনটাইন মিশ্রিত করা যায় তাহলেও ভালো কাজ হয়। এর পরিমাণ যখন 
১৪২০ করা হয় তখন ভারানিসের স্তরটি অপসারিত করতে অনেক সময় লাগে এবং এতে 
রংএর শ্তরটি ক্ষাতিগ্রন্ত হতে পারে । ভারনিসং পাঁর্কার করার সময় কোন রংর কণা 
তুলোয় লেগে যাচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার । যাঁদকোন ভাবে রংএর কণাগীল 
তুলোয় লেগে যেতে দেখা যায় তাহলে টারপেনটাইন 'দিয়ে দ্ুধণটি তরল করে নিতে 
হবে। এইভাবে আগে অক্প জায়গায় পরণক্ষা করে সফল পাশুয়া গেলেই কেবল 
বাাপকন্ভাবে ভারনিন অপসারণ করার কাজে হাত দেওয়া উাঁচত। 

পুনরায় অধলম্বন লাগানো এবং বিবর্ণ ভারনিস অপসারণ & 

কোন চিল্লে পুনরায় অবলম্বন লাগানো এবং মাঁলন ও বিবর্ণ ভারানস তুলে 
।ফজ্তে নিম্নলিখিত পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । 

ভারানস গাঁলয়ে তুলে ফেলার জন্য ২ ভাগ আ্যাসিটোনের সাথে ১ ভাগ ভাই- 
আিটোন আযলকোহল মিশ্রত দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। রং-এর উপাঁরভাগাট যাঁদ 
মাঁজন হয়ে ঘায় তাহলে তা পারিহ্কার করার জন্য ২১ অনুপাতে আযাসিটোন ও ডাই- 
আ্াসিটোন আযালকোহলের মিশ্রণের সঙ্গে অপ পাঁরমাণ আ্যামোনিয়াম হাইউ্রক্সাইড 
প্রত করে ধ্যবহার করলে ভালো ফল দেয়। এখন উপরিভাগাঁট পাঁরম্কার করার 
পর এর উপর দু খণ্ড মালবোর কাগজ ময়দার আঠা দিয়ে ভালোভাবে আটকে 'দিতে 
হবে) চিন্নাটকে এবারে অপ শুকনো করে উল্টে নিতে হবে এবং ক্যানভাসাঁটি আন্ডে 
আনতে খুলে নিতে হবে। বাদ ক্যানভাসাঁট খুব দুভাবে 'ভান্তওরের সঙ্গে আটকে 


১৩৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


থাকে তাহলে একটি একাট করে স্‌তো বার করে নিতে হবে । এই পদ্ধাতিতে সম্পূর্ণ 
ভাবে অবলম্বনাট আলাদা করা যায়। যদি ক্যানভাসঁটি অক্ষত অবস্থায় বার করে 
নেওয়া যায় তাহলে এটি থাইমল অথবা ৫ শতাংশ ইথাইল আ্যালকোহল দিয়ে কাঁটমব্ত 
ও নিবাঁজত করা দরকার । ক্যাসভাসঁটিতে এখন মোম-রোঁজন আঠা অথবা অন্য 
কোন আঠা দিয়ে চিত্রাটকে টান টান করে লাগিয়ে দিতে হবে । চিন্রাট উল্টে নিয়ে এবার 
মালবোর কাগজটি অপসারিত করার পর লেগে থাকা আঠা পাঁরত্কার করে নিতে 
হবে। চিত্রের কোথাও যাঁদ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উপয,স্ত রং লাগাতে হবে। এরপরে 
পাঁলাভনাইল আযাসিটেট অথবা ১০ শতাংশ ইথাইল আ্যালকোহল লাগিয়ে শুকনো 
করে তারপর মোম দিয়ে উপরিভাগি আবৃত করা উীঁচত। 

নরম ভ।র।নস অপসারিত কর। £ চিন্রে ব্যাপকভাবে নরম ভারানসের ব্যবহার 
দেখা যায়। যাঁদ কোন চিত্রের ভারনিসের স্তরাট মালন, বিবর্ণ ও ভঙ্গুর হয় এবং 
উপাঁরভাগাঁট কচকে যায়, হলুদ দাগ পড়ে, গাঢ় রংগীলর উজ্জঙলত। নষ্ট হয়ে যায় 
এবং প্রান্তভাগের ক্যানভাসাঁট দূরব্ল হয়ে পড়ে তাহলে নিম়ালখিত পদ্ধাততে 
সংরক্ষণ করা যায় । 

চিত্রের উপরিভাগে মালবেরি কাগজ ময়দার আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে । 
হাল্কা পিনেনের অবলম্বন ভালোভাবে মোমের আঠা 'দিয়ে চিত্রের নীচে আটকে দেওয়া 
যায়; ফলে অবলম্বনের প্তরটি শান্তশালী হয় এবং এট 1ভাত্ত ও রংএর স্তরাঁটকে 
ভালোভাবে ধরে রাখতে পারে । এবারে মালবোর কাগজ সাঁরয়ে নিয়ে আলকোহল 
অখবা ?কটোনন দিয়ে ভারানিস অপসারণ করা যায়। এতে রংএর শ্তরাটিও নমনীয় 
হয়; ফলে রংএর রাসায়ানক বিশ্লেবণ করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা স্াবধা- 
জনক হয় । 

প;নর।য় রং লাগানে। ৪ চিন্ন সংরক্ষণ করতে গিয়ে যাদ এর মুল রংএর বৈশিষ্ট্য 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় তখন সেই জায়গায় কোন নৃতন কীন্রিম রং লাগিয়ে ছাবি সংরক্ষণ করা উাঁচত 
নয়। তবে যাঁদ কোথাও কোন রং ঘবা লাগার ফলে বিবর্ণ হয়ে যায় তাহলে এই সব 
ক্ষেত্রে ছাবর নান্দানক উৎকর্ষ রক্ষা করার জন্য একই জাতীয় রং লাগানো যায়। 
চন্রে যাঁদ লাখিত কোন অংশ থাকে- বিশেষতঃ শিল্পীর স্বাক্ষর তাহলে তাতে কোন রং 
বাবহার করা উচিত হবে না। চিত্রে রং ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষজ্জের মতামত 
অবশ্যই নেওয়া উঁচত। 

পূনরায় ভারানস লাগানো ঃ চিত্রে যখন ভারনিসের ভ্ুরটি নম্ট হয়ে যায় এবং 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় তখন ভারাঁনস অপসারিত করে নতুন ভারনিস লাগানো প্রয়োজন হয় । 
ম্যাসাঁটক, ড্যামার, মোম, পাঁলাঁভনাইল আ্যাঁসটেট ভারাঁনস হিসাবে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহ্ৃত হয়। ম্যাসাঁটক ভারানিসে চিত্রের উদ্জঞ্লতা যথেন্ট বাদ্ধ পায় কিন্তু যেহেতু 
টারপেনটাইন 'মাঁশয়ে এট প্রস্তুত করা হয় তাই কিছ: সময় পরে ভারাঁনস হল.দ 
বর্ণে রূপান্তারত হতে পারে । ড্যামার ভারানস স্পারটে 'নশ্রত করে ব্যবহার 
করা যায় এবং এট সাধারণতঃ বর্ণ হয়ে যায় না । ১১৩৩৯ গ্রাম ড্যামার-এ ০৬৮২৩ 


শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৩৭ 


গুলটার বিশুদ্ধ স্পিরিট ও অল্প পাঁরমাণ স্ট্যান্ড অয়েল মিশ্রত করে ড্যামার রেজিন 
প্রস্তুত করা যায় । 

চিত্রের উপাঁরভাগ সম্পূর্ণ শুকনো হওয়ার পর, এবং ধুলো, বালি, ময়লা, ইত্যাদি 
পাঁরত্কার করার পর ব্লাশ দিয়ে বা স্প্রেকরে ভারানস লাগানো যায়। ভারানস প্রথমে 
ভওড়া দিকে সমান্তরালভাবে ও পরে লম্বালাম্বভাবে লাগানো উচিত । 


জডালো পটিচিত্র 


জড়ানো পটচিন্তর লোক-সংস্কাতির মাধ্যম । পটচিন্রগীল নানান অবস্থায় পাওয়া 
যায়, যেমন ভাঁজ পড়া, জোড়াতাঁল দেওয়া ইত্যাঁদ, এবং এগুলি সংরক্ষণ করা বেশ 
কঠিন ব্যাপার । আঁধকাংশ পটে প্রান্তভাগগল ক্ষাতিগ্রন্ত হতে দেখা যায়। যাঁদ 
প্রান্তভাগগনীল সময়মত সংরক্ষিত করা না যায় তাহলে সমন্ত পটটাই ন্ট হয়ে যাওয়ার 
সম্ভবনা থাকে । পটে জোড়াতালি । 981০1.) দেওয়ার জনা সাধারণতঃ ময়দার 
আঠা ব্যবহার করা হয় । ফলে দেখা যায় সম ঘত বাড়ে পটের ততই নমনীয়তা কমতে 
থাকে এবং খুলতে গেলেই ফেটে যায় । এছাড়াও যাঁদ লম্বালাম্বি অবস্থায় পট দীর্ঘাঁদন 
ঝ্ণালয়ে রাখা হয় তাহলেও মাঝে মাঝে পটাটিতে ফাটা অংশ দেখতে পাওয়া যায় । 
ক্য়দার আঠা ব্যবহার করার ফলে নানান ধরনের আণনবীক্ষাক প্রাণী (171010- 
01182115115 ) পটে বংশাবন্তার করে । তাই পটাচিত্র সংরক্ষণ করার জন্য যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার । 

ভাঁজপড়া, জোড়াতা'ল দেওয়া ও শন্ত হয়ে যাওয়া পট প্রথমে নমনীয় ( 119%116 ) 
করা দরকার । নমনীয় করার জন্য জৌড়াতাঁলি দেওয়া অংশগীল সাবধানে আপ্তে 
আস্তে পট থেকে খুলতে হবে এবং কোনভাবে ক্ষতি না করে পটাঁটকে পুরোপুরি খুলে 
কোন একটি পাঁরজ্কার অবলম্বনের (98701 ) উপর রাখতে হবে । সূর্যের আলোতে 
ও বৈদ-্ীতক আলোতে আলাদা আলাদাভাবে পুরো পটাটির ছাঁব ?নতে হবে । 

পটের খশ্ডগুীলর ছাঁব এমনভাবে নিতে হবে যাতে একাঁট ছাবর প্্রান্তভাগ 
আর একটি ছাবর প্রান্তভাগকে আঁধকরমণ (০0৬6118 ) করে। কারণ সংরক্ষণ 
করার পর পটের খণ্ডিত অংশগীল 'মাঁলয়ে লাগাতে এতে খুব সাবধা 
হয় । পটগুলির আলোকচিত্র তুলে রাখা দরকার, সংরক্ষণ করতে গিয়ে যাতে 
পটের বৈশিষ্ট্য নষ্ট নাহয় । পটের অংশগুুলি সুতো দিয়ে সেলাই করা থাকে এবং 
অংশগীল আলাদা করার জন্য সুতোগযীল আস্তে আন্তে খুলে নিতে হবে । আলাদা 
করে নেও্ার পর এক একটি অংশকে সংরক্ষিত করতে হবে । 

পটে নানান ধরনের রংএর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই । এই রংগীলর মূল 
উপাদান হ'ল শিলাজাত, মাৃত্তকা ও ভেষজ পদার্থ । রং-এর কণাগীণকে আঠা 
-বা আঠা জাতীয় পদার্থের সাথে 'মাঁশিয়ে দ্ুবণ তৈরী করা হয় ওব্যবহার করা হয়। 


১৩৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস সংরক্ষণ 


লাঙ্ষ্া (8০) থেকে লাল রং পটে ব্যাপক ব্যবহৃত হতে দেখা যায! পরবস্তীকালে, 
অবশ্য কীন্রম রংও ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন-_নীলাভ লাল (47111 চ২৩৭) ইত্যাঁদ । 

পটেযে সব রং ব্যবহ্ৃত হয়েছে, তাদের আঁধকাংশ জলের সংস্পশে' এলে 
ধয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। জোড়া বা তালি দেওয়া অংশগূীলকে নমনশয় করে 
ভোলার জন্য জল ব্যবহার করা যায় কিন্তু জল ব্যবহার করার আগে যাতে কোনভাবে 
রং ধুয়ে না যায় বা ক্ষারত (01990) না হয় তা সুনিশ্চিত করা দরকার । নমনায় 
করার জন্য যে অংশে জল লাগনো দরকার সেই অংশে পাঁলীভনাইল আযসিটেট ১ 
শতাংশ দ্ববণ দুতিন বার লাগিয়ে দিতে হবে। পাঁলিভিনাইল আ্যাসিটেট দ্বুবণ 
টল্দইনে দ্রবীভূত করে তৈরী করা যায় তবে টলইন সালফার-মুস্ত হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন । দেখা গেছে অনেক জায়গায় পল্ভিনাইল আ্যসিটেট ব্যবহার করলেও 
লাল রং উঠে যাওয়া বা ক্ষরিত হওয়া আটকানো যায় না, তাই বিশেষভাবে লাল 
রং দেওয়া অংশগ,লিতে সাশ্ডোফিকস-এর ১ শতাংশ জলায় দ্ববণ লাগিয়ে তারপর 
এই কাজে হাত দেওয়া যায়। সাণ্ডোঁফকসং দ্ূবণে জল না ব্যবহার করে আালকোহল- 
ব্যবহার করলে আরোও ভালো ফল পাওয়া যায় । পটে আগে পাঁলভিনাইল আ্যাসিটেট 
দ্ুবণ লাগিয়ে পরে সাণ্ডোফিকস দ্রবণ লাগানো যায়। পাঁলীভনাইল আ্যাসটেট দুবণ 
যদি টলুইন 'দিয়ে তৈরী না করে বোঞ্জন দিয়ে করা যায় তাহলে লাল রং দেওয়া অংশ- 
গুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত হয় । 

রং ও রঞ্জক পদার্থগল সুরক্ষিত করার পর জোড়া বা তাল দেওয়া অংশগ:?ল 
আস্তে আন্তে খুলতে হবে । এটি করতে যথেস্ট সময় দরকার হয় । পটের যে কোন 
একাটি অংশ এবারে আলাদা করে নিয়ে নেপালী টিসু পেপারের (টি 9921556 1019986 
78101) উপর রাখতে হবে । টিসু কাগজটি থাকবে সংরক্ষণাগারে পাঁলাথন দিয়ে 
মোড়া টেবিলের উপর | "চান দিকাঁট সম্পূণভাবে টিস; কাগজের উপর থাকবে । 
পটটির উপর অল্প পাঁরমাণ ভা দিয়ে কিছ-ক্ষণ [ভিজিয়ে রাখতে হবে । কু 
সময় আতিক্লান্ত হলে পটটি নমনীয় হয়ে ষাবে এবং জোড়া বা তালি দেওয়া অংশগ্যাঁল 
খুলে নেওয়া যাবে । পট, তৈরী করার জন্য যে সব কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে বা 
তালি দেওয়ার কাজে যে।কাগজ ব্যবহার করতে দেখা যায় সেগযীল নিম্নমানের কাগজ 
এবং এই কাগজে যথেষ্ট পাঁরমাণে কাঠেব গধ্ড়ো থাকে । এই কারণে এই ধরনের 
কাগজে খুব বেশি অগ্রতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু আঁতীরন্ত অগ্নধূস্ত কাগজ 
পটের ক্ষতিসাধন করে তাই এই সময় কাগজাঁটকে প্রশমিত (16902112) করে নিতে 
হবে। কাগজ প্রশমিত করার জন্য ম্যাগনোঁসয়াম বাই-কার্বনেট অথবা চুন-জলে 
(11176 5/2091) সম্পত্ত দ্রবণ বাযবহার করা ধায়। 

পটটি যথাযথভাবে অগ্নমূক্ত করার পর অনেক সময কিছ কিছ. ভাজ পাওয়া যায় ॥ 
এই ভরজপড়া অংশগুলি আন্তে আন্তে টেনে যে সব জায়গার এাঁদক গাঁদক হয়ে 
গেছ গেগ-িল ঠিক ঠিক জায়গায় বাঁসিয়ে দিতে হবে । 

পটটির চিত্রিত দিকটি এবারে উপরের দিকে আনতে হবে । এখন একটি নেপাল 


শি্পতস্তু সংরক্ষণ ১৩৯ 


টিসু কাগজের উপর রাখতে হবে । উপরের অংশে যাঁদ কোন ভাঁজ থাকে তাও ঠিক করে 
নিতে হবে। উপরের দিকটি মোটামুটি শুকনো হওয়ার পর পটাঁটি আবার 
উল্টে নীচের 'দিকাঁট উপরে নয়ে আসতে হবে ও এর উপরে জাপান? টিসু কাগজ দিয়ে 
আটকাতে হবে । একটি জাপানী টিসু কাগজ আটকানোর পর এর উপরে আর 
একট নেপালী টিসু কাগজ চাপিয়ে দিয়ে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে । 

পটের আয়তনের চাইতে 'কছ-টা বড় একথণ্ড পাঁলাথন পটের উপর চাপাতে 
হবে, এবং পলাথনখণ্ডসহ পাটি এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখা দরকার যাতে চিন্নিত 
(811160) অংশটি উপরের দিকে থাকে। এখন প্রান্তভাগগুলিতে নেপালী টিসু 
কাগজ আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। এবারে ভালোভাবে পটাটিকে শুকনো করে 
নিতে হবে। পুরোপনুর শুকনো হওয়ার পর প্রান্ত থেকে আতাঁরন্ত নেপালী টিসু 
কাগজ কেটে দিয়ে পটটি বার করে নিতে হবে। পরপর সব অংশগ-লি এইভাবে 
সংবাক্ষত করার পর ব্রমানুসারে একটির সাথে আর একটি খণ্ড লাগিয়ে দেওয়া ষায়। 
এবারে সংরক্ষাণাগারে পট অপেক্ষা দৈর্ঘ্য ও প্রচ্ছে বড় একটি পাঁরচকার ভাঁজম্‌্ত 
মাকিন কাপড় নিয়ে টান টান করে টেবিলের উপর রাখতে হবে । টোবিলে কাগড়টি 
রাখার আগে সম্ভব হলে পারশ্রুত জলে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর কাপড় 
থেকে আঁতাঁরন্ত জল বার করে অন্প ভেজা কাপড় টোঁবলের উপর টান টান করে বিছিয়ে 
দিতে হবে। অল্প ভেজা থাকা অবস্থায় কাপড়টিতে কৃত্রিম আঠা অন্প অল্প করে 
পুরো কাপড়ে লাগিয়ে দিতে হবে এবং সংরক্ষণ করা পটটিও অল্প ভেজা অবস্থায় 
কাপড়ের উপর লাগিয়ে দিতে হবে । 

কাপড়ের প্রাস্তগাল টেবিলে টান টান করে আঠা দিয়ে লাঁগয়ে রাখতে হবে যাতে 
কোন ভাঁজ না পড়ে বা কাপড়টি গ:ঃটিয়ে না যায়। ভালোভাবে কাপড় ও পি 
শুকনো হয়ে গেলে আঠা দিয়ে জোড়া অংশগূলি খুলেট পঁটি তুলে আনতে হবে। 
আীরস্ত কাপড় আন্তে আন্তে কেটে বার দিতে হবে। গ্রইভাবে পটচিন্প সংরক্ষণ 
করা যায়। 


ছেওয়াল চিত্র 


ভারতের 'বাভন্ন জায়গায় দেওয়াল চিন্ন দেখা যায় । এই চিন্ন অঙ্কন করার জন্য 
দুভাবে দেওয়াল প্রস্তুত করা হ'ত । প্রথম রীতি অনুসারে চিত্র অগ্কন করার জায়গার 
ধূলো, বালি, ময়লা পারকার করে পাথরে কাদামাটি, গোবর, তুষ, খড়, উদ্ডিজ্জ 
তন্তু, চামড়া ও প্রাণীর গায়ের লোম একসাথে 'মীশ্রত করে সেই জায়গায় পর: করে 
একটি প্রলেপ দেওয়া হ'ত। এটি দেওয়ালের উপর একাঁট মসৃণ আস্তরণ তৈরী 
করত । স্বাভাবিক তাপমান্তায় এই আস্তরণটি কিছটা শ:কনো হয়ে যাওয়ার পর 
এর উপর প্লান্টার-জাতীয় পদার্থের আর একটি প্রলেপ দিয়ে আবৃত বরা হ'ত। 
প্লাস্টারের প্রলেপাটির বেধ (1)০00685) নানান দেওয়াল চিন্রে নানান রকমের হতে দেখা 
যায়-_কোথাও খুবই পাতলা, কোথাও এক ইঞ্চির এক চতুর্থাংশ, আবার আধ হি বেধ- 


১৪৩ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


যুস্ত প্রলেপও পাওয়া যায়। এট ভেজা থাকা অবস্থায় এর উপর জল রং দিয়ে চাতত 
করা হ'ত। সন্ত থাকার ফলে প্লাস্টারের মধ্যে রংএর কণাগু লি সহজে প্রবেশ করতে 
পারে এবং প্লাস্টারের মধ্যে এগুলি আটকে যায়; প্লাস্টার ও রং আস্তে আস্তে 
স্বাভাবিক তাপমান্ত্রায় শুকনো হয়ে যেত এবং চিন্তিত অংশটি স্পন্ট হয়ে উঠত । 
দেওয়াল 'চন্্র অওকনের এই রাতকে 'ফেঃসকো বুনো” (519500 09010) বলা হয়। 
এছাড়া আর একাঁট পদ্ধা ততে দেওয়াল চিত্র আঙ্কত হত তা হ'লো “ফে:সকো সেকো' 
(1:9500 56০০০) । এই পদ্ধাততে অমসৃণ দেওয়ালের উপর জমা ময়লা পাঁর"কার 
করে তার উপর আগের মতই মাটি, গোবর, তুষ, খড়, নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ-তল্তু, 
প্রাণীজ লোম, চামড়া ইত্যাদি মাশ্রত করে দেওয়ালের উপর লাগিয়ে একাঁট মসংণ 
আস্তরণ তৈরী করা হ'ত । এই আস্তরণটি অল্প শুকনো হওয়ার পর এর উপর 
গ্লাস্টার-জাতাঁয় পদার্থের একটি প্রলেপ দেওয়া হ'ত ও বেশ ভালোভাবে স্বাভাবিক 
তাপমাত্রায় শুকনো করে নিয়ে আস্তরণাঁটির উপাঁরভাগ ঘষে খুব মসণ করা হ'ত। 
চত্র অঙ্কন করার আগে চণ-জাতীয় পদার্থ জলে 'মাঁশয়ে অড্তরণাঁট সন্ত করে 
৩|রপর সন্ত অংশাঁটি কিছুটা শ:কয়ে নিয়ে চিত অঙ্কন শহর করা হ'ত । 


(ফ:দকো বুনো পদ্ধাততে আঁঙ্কত চিত্রের রংএর কণাগুলি প্লাসটারের সঙ্গে 
[মিশে যায় এবং রংএর কোন স্তর সন্ট করে না কন্তু ফে:সকো সেকো পদ্ধাঁততে 
প্লাস্টারের উপর রংএর একটি বিশেষ স্তরের স.ষ্টি হয় । ভারতবর্ষে ফে2সকো সেকো 
পদ্ধাততে আঁঙকত দেওয়াল চিন্রই বোঁশ । 

বণ্ণকর্ম£ বর্ণকর্ম-প্রক্িয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে চিন্রের সংস্কার, 
সংরক্ষণ ও স:রক্ষা করা সম্ভব নয় । দেওয়াল 'চন্রেযে সব রং ব্যবহৃত হয়েছে, তার 
আঁধকাংশ 1শলাজাত, খাঁনজ পদার্থ ও ভীদ্ভদ থেকে বিশেষ প্রারুয়ায় সংগৃহীত । 
কোন কোন রংএ আকর রুপো* নাঁল, লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে 
মনে করা হয়, যদিও রংএর উপাদানগূলি নিয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে । 


সদা রংঃ এটি সাদা সীসা থেকে সংগৃহীত বলে মনে করা হয়ে থাকে, 'কদ্তু- 
যেহেতু এটি জলে দ্বণীয় নয় তাই এর ব্যবহার সম্পর্কে স্ানাশ্চিত তথ্য এখনও পাওয়া 
যায়নি । সাদা খাঁড়মাঁটি, শশখ ও শনক্তিভস্ম শুদ্ধ সাদা রংএর আকর হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়েছে । এক ধরনের সাদা মাটি (শ্বেত মং) সাদা রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । 

হল;দ রং £ হলুদ বর্ণের আকর হিসাবে হারতাল-চূর্ণ, ঢাক ফুলের নির্যাস 
ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে । আরসোনিক সালফাইড 'মীশ্রত বিশেষ ধরনের হল:দ 
ম।ঁট থেকেও হলুদ রং প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে। 

নাল রং ঃ নীল রংএর আকর হল রাজাবর্ত 3 1কল্তু রাজাবর্ত ছাড়াও উ্ভিল্জ 
নীল চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে । 

লাল রং ঃ লাল রং বা রন্তবণ ব্যবহৃত হয়েছে দরদ (লাল সাঁসা), লাক্ষারস বা 
অলন্ত (আলতা), গোঁরক 1গাঁরমাটি) থেকে । 


শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৪১ 


কাল রং ঃ আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কাজল থেকে কাল রং প্রস্তুত করা হয়েছে তবে 
জঙ্গারচ্ণ থেকেও কাল রং পাওয়া যায় ও ব্যবহার করা যায় । 

পিম্দ;র রং £ খাঁটি 'সিন্দুর মাঁট থেকে সিন্দুর রং পাওয়া যায় ও চিত্রেব্যবহার 
করা যায়। 

সবঃজ রং £ সবুজ মাটি থেকে সবংজ রং পাওয়া যায়। এছাড়া নীল ও হল.দ 
রং-এর সধামশ্রণে সবুজ রং তৈরী হয় । 

একাধিক মৌলিক রং এক সাথে আন-পাতিক হারে সধামশ্রণপদ্ধাতিতে নানান 
রং প্রস্তুত করা হয়েছে । এই রংগুলি চিত্রে নানান ধরনের ছায় (51729) সম্টি 
করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে । 

দেওয়াল চিত্র সংরক্ষণ ঃ দেওয়াল চিত্রের সংরক্ষণ করা খুবই কিন ও জাঁটল 
কাজ। এই জাতীয় ত্র সংরক্ষণ করার কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে চিত্রটি সম্পর্কে 
যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ, পরণক্ষা ও যখাধখ পদ্ধা ততে নাঁথকরণ করা দরকার । চিত্রের 
নিয়ালখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষভাবে অবাহত হওয়া দরকার £ (১) চিত্রের 
ব্ষয়বস্তু ॥ (২) নাম 5 (৩) বিস্তার 18) বতমান অবস্থা ; (৫) আগে কখনও সংরক্ষণ 
করা হয়েছে না ঃ (৬) চিত্রের কোন কোন অংশ [বিশেষভাবে ক্ষাতিগ্রদ্ত ও সংরক্ষণ 
করা দরকার ইত্যাদ। সূর্যালোকে এবং বৈদাতিক আলোতে এর ছাব তুলে 
রাখা প্রয়োজন । 

আদ্রতা ৪ দূষিত পাঁরবেশ ও আঁতারন্ত আদ্ুতার ফলে এই চিত্র ভীষণভাবে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হয়। আর্দুতার পাঁরমাণ যাঁদ বোঁশ হয় তাহলে তার উৎস 'কি তা নির্ধারণ করা দর- 
কার । দেওয়াল যাঁদ ফাটা অবস্থায় দীর্ঘাদন থাকে তাহলে এই ফাটা জায়গায় জল প্রবেশ 
করে এবং তা চিন্রের ভীঁত্তস্তরে ও রংএর স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে । এর ফলে 'ভীত্তদ্তর 
ও রংএর স্তর আলগা হয়ে যায় ও সময়মত সংরক্ষণ করা না গেলে খুলে পড়ে যেতে 
পারে। এছাড়া কোন বদ্ধ ঘরের মধ্যে যাঁদ দেওয়াল চিন্র থাকে তাহলে জলীয় বাপ 
ঘনীভূত হয়েও "চন্রের ক্ষাতসাধন করতে পারে । আঁতীরন্ত আর্দু পাঁরবেশে নানা ধরনের 
আপ.বীক্ষার্ণক প্রাণী চিত্রের উপর বংশাবস্তার করে। চিত্রের সংরক্ষণের জনা এই 
জল ও জলীয় বাষ্প নিত্কাশন করার ব্যবস্থা করা দরকার । যাঁদ আদ্রতার পাঁরমাণ 
খুব কম হয় তাহলে আর্দ্ুতা বাঁদ্ধ, করার জন্য আইসব্যাগ ব্যবহার করা উচিত। 
আর্দুতা কমানোর জন্য সালকা-জেল অথবা চুণ ব্যবহার করা যায়। 

চিত্রের প্রাথমিক পরণক্ষ। £ পাঁরমিত আর্দুতায় খালি চোখে নিখ১ঠতভাবে চিন্রা্ট 
পরাক্ষা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগীল চাঁহ্ত ও 
ক্ষাঁতগ্রদ্ত হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা দরকার । এখন চিত্রের উপাঁরভাগ খুব 
সাবধানে নরম ব্রাশ দিয়ে পাঁরহ্কার করতে হবে। ছবির উপর যাঁদ ভারানিস থাকে 
তাহলে তা ক জাতায় তা দেখতে হবে। ছাঁবর উপর নানান ধরনের পদাথ জমতে 
দেখা যারএরগাীলর রাসায়ানক বিশ্লেষণ প্রয়োজন । দুষিত আবহাওয়াতে ছোট-বন়্ 
নানান প্রাথ বংশাঁবস্তার, করে তাই ঠিক কি ক জাতীয় প্রাণী বংশাঁবস্তার করেছে 


১৪২ সংগ্রহশালা 2 ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


তা নির্ধারণ করা দরকার ৷ রংএর স্তরাটি ভিত্তিস্তরের সঙ্গে কতখানি দ়ভাবে 
আবদ্ধ এনং কোন জায়গায় দুটি স্তর আলাদা হয়ে গেছে কিনা অথবা অনা কোনভাবে 
চাতিত অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে । 

ভীত্তস্তর ও রংএর স্তরের মধ্যে ফাঁকা জায়গা অথবা বায়ুগহবর (৪17 10০11) 
আছে [কনা তাও দেখা দরফার ও এ জায়গার ছাঁব তুলে রাখতে হবে । এই ফাকা 
অংশগন্ল সংরক্ষণ করার জন্য রংএর স্তরের সাথে 'ভীত্তদ্তরের সংসীন্তর মাত্রা 
(৫95190 01 90195197) নির্ধারণ করা দরকার । চিন্রের উপাঁরভাগে আস্তে আস্তে 
ঘষা [দলে যাঁদ দ:ট স্তরের মধ্যে সংসান্তির মান্রা কম হয় তাহলে রংএর কণাগুল গুড়ো 
গুড়ো হয়ে ঝরে পড়ে যাবে । 

পারিত্কার করা £ দেওয়াল চিত্র পরিত্কার করার জন্য নানান পণধ্ধাঁত প্রয়োগ করা 
যায়, যেমন ব্রাশ 'দয়ে পাঁরম্কার করা। ধুলো, বাল, ফণদ ও আণবাীক্ষাণক 
জীবের উপানবেশ নরম ব্রাশ 'দিয়ে পাঁরত্কার করা যায় । 

দ্রাবক দিয়ে পারহ্কার কর £ কোন তৈলান্ত বা চা্বজাতীয় পদার্থ যাঁদ চিন্রাটির 
উপাঁরভাগে জমা হয় তাহলে ১০-২০ শতাংশ আমোনিয়া দুবণ তুলোয় ভাঁজয়ে চিত্রের 
উপর ঘষলে পাঁরছকার হয়ে যায় । যাঁদ এতে কাজ না হয় তাহলে সাইক্রোহেকৃসিল্যা- 
মাইন: জলে 'শাশ্রত করে (৮০-৯০ শতাংশ) বাবহার করে তৈলান্ত ও চাঁবি“জাতশয় 
[জানস অপসারিত কণা যায় । 

মোম পাঁর্ক'র করা £ দেওয়াল চিত্রে নানা কাজে মোমের ব্যবহার দেখা যায় । 
চন্রে মোম ব্যবহার করলে এটি দঁধত পাঁরবেশে ধূলো. বালি, কাবন-কণা, ও অনান্য 
অপবস্তুর দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়, ফলে চিত্র বিবর্ণ ও অপাঁরত্কার হয়। এই 
ধরনের চিত্র পাঁরহকার করার জন্য কার্বন টেট্রারো রাইড অথবা ট্রাইকলোরোহীঁথালন তুলোতে 
1ভাঁজয়ে উপাঁরভাগে ঘবা দিলে চিন্রা্ট পাঁরহ্কার হয়ে যেতে পারে । ট্রাইক্লোরোইী২1লন 
খুবই বিষান্ত- তাই ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । 

রোজন অপসারণ £ রোঁজন-জাতীয় পদার্থ চিত্রে ভারাঁনস ৃহসাবে ব্যাপকভাবে 
বাবহ্ৃত হতে দেখা যায় । দূষিত পাঁরবেশের জন্যও সংরক্ষণের অভাবে ভারনিসের স্তরটি 
ফেটে ফেটে যায় ও স্বচ্ছতা ও স্পন্টতা নম্ট হয়ে যায় । বোঁশ দিন যাঁদ 'িন্ররটি এই 
অবস্হায় থাকে তাহলে 'ভীত্ত ও রংএর স্তর পর্ষ)0স্ত ক্ষাতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই ভারাঁনস 
অপসারত করে পূনরায় ভারনিস লাগানো দরকার । ভারনিস অপসারিত করার 
জন্য ডাইমিথাইল ফরমাইড আলকোহল, টারপিন, বেনজল অথবা আ্িটোনের 
মধ্যে দ্রবীভূত করে সেই দুবণ লাগিয়ে রোঁজন পারিৎ্কার করা যায় । 

উচ্ভিক্জ আঠা পারিগ্কার করা £ চিত্রে নানান কাজে ভীপ্ভিন্জ আঠার ব্যবহার লক্ষ্য 
করা যায় এবং চিন্নের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য এই আঠা অনেক সময় পাঁরক্কার করতে 
হয়। এই আঠা পরিষ্কার করার জন্য ১০-২০ শতাংশ আমোনিয়া দুবণ অচ্প 
গরম করে ধৃনয়ে ব্যবহার করা বায়। বিউটিল্যামাইন অথবা ৮০ শতাংশ জলাঁয় 


শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৪৩ 


সাইক্লোহেকসিল্যামাইনও এই কাজে ব্যবহার করা যায় । চিত্রে ব্যাপকভাবে লাগানোর 
আগে অল্প জায়গায় লাগিয়ে পরীক্ষা করা উাঁচত। 

লবণ অপসংরণ £ চিন্রে লবণের উদত্যাগের ফলে অনেকসময় লবণ বা লবণান্ত 
পদার্থ জমতে দেখা যায় » ফলে এটি ক্ষাতগ্রদ্ত হয় । এইসব ক্ষেত্রে নরম ব্রাশ দিয়ে 
লবণ বা লবণান্ত পদার্থ পাঁরৎকার করে দিতে হবে ও জল দিয়ে চিন্রাটি ধুয়ে দিতে হবে 
যাতে এটি সম্পূর্ণ লবণমূন্ত হতে পারে । [বিকল্প পদ্ধতিতে কাগজের মণ্ড চিত্রের 
উপর লাগিয়ে ৪৫ ঘটা রাখতে হবে» এরপর এট তুলে নিয়ে আবার কাগজের মগ্ড 
লাগাতে হবে । এইভাবে প্রয়োজনমত কয়েক বার কাগজের মণ্ড ব্যবহার করে দুবণীয় 
লবণ নিত্কাশন করা যায়। 

জৈব পদ, অপসারণ £ চিত্রের উপাবিতলকে অনেক সময় মৌমাছি বা নানাপ্রকার কট- 

পতঙ্গ বাস্স্হান হিসাবে ব্যবহার করে ও এটির ক্ষাতসাধন করে। সাধারণ ভৌত পদ্ধ- 
1তিতে প্রথমে এদের বাস্হানগীল অপসারত করতে হবে, এবং যাঁদ কোন দাগ চিত্রের 
উপর থাকে তাহলে ১০-২০ শতাংশ আযমোনিয়া দ্রবণ দিয়ে ধূয়ে পারিজ্কার করা 
যায়। মস- ও লাইকেন দেওয়ালের গায়ে জন্মায় ও চিন্র নম্ট করে 'দিতে পারে । 'বিষান্ত 
ওষধ খাদ্যে মিশিয়ে এগুলিকে মারা যায় ও তারপর অপসারিত করা যায়। িষান্ 
ওষধ 'হিসাবে খাদ্যে সোডিয়াম [সালকোফ্ল-ওরাইড, জিংক অথবা ম্যাগনোঁশিয়াম ক্লোরাইড 
[মাঁশয়ে দেওয়া যায়। এগুলি মারা যাবার পর আস্তে আস্তে তুলে পাঁরগকার করে 
দেওয়া যায় । দূষণমুক্ত বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা করলে পুনরায় সহজে মস বা লাইকেন 
দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এছাড়া ফরম্যালিন স্প্রেকরে এদের বংশবাঁদ্ধ রোধ 
করা যায়। 

সদা রং পরিত্কর £ সাদা রং দেওয়াল চন্রে নানান জায়গায় লেগে থাকতে 
পারে । এই সাদা রংগুঁলি ক্যালসিয়াম কার্বনেট | একট ছার দিয়ে আস্তে আস্তে 
ক্যালাঁসয়াম কার্বনেটের জমা অংশ তুলে নেওয়া যায় ৷ তবে যথেন্ট সাবধানতা অবলম্বন 
না করলে ছাঁবর উপাঁরভাগ নন্ট হতে পারে । 

রংএর স্তর দংঢ় করা £ বাভন্ন কারণে রংএর কণাগহীল আলগা হয়ে ষেতে পারে 
এবং পরে গংড়ো গড় হয়ে পড়ে ষেতে পাবে । তাই ক্ষাতিগ্রদত রংএর স্তরকে দঢ় করা 
দরকার ৷ কোন বর্ণহখন আঠা ভীত্তস্তরের মধ্যে প্রবেশ কারিয়ে রং-এর স্তরাঁটতে আস্তে 
আস্তে চাপ দিয়ে রংএর কণাগনীল পুনস্থাঁপত করা যায়। + 

প্যারালয়েড আঠা এই কাজে ব্যবহার করা হয়। এট ব্রাশ দিয়েও লাগানো যায় । 
টল্‌ইন 'মাঁশয়ে প্যারালয়েডের ১-৫ শতাংশ দ্রবণ তৈরাঁ করে এই কাজে ব্যবহার 
করা হয়। এছাড়া এঁটি ক্লোরোিনেও দ্রবীভূত হয়। প্যারালয়েড ক্লোরোিনে 
1মাশয়ে ৩০ শতাংশ দ্ববণ তৈরী করে তারপর এর সঙ্গে শেলসল-ই (31861501-5) 
মাঁশয়ে যথেষ্ট তরল দুবণ দেওরাল চিত্রে লাগানো যায় । এতে দ্ববাটি রংএর স্তরে 
অনেক যোঁশ প্রবেশ ঃক্রতে পারে, ও দৃঢ়ভাবে রংএর স্তরাঁটকে আটকে রাখে । যাঁদ 
আঁতাঁরন্ত 'দুবণ চির্রে কোথাও লেগে থাকে 'দাহলে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া যায় 
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বোক্লাইল (১২২ এবসু) টল্‌ইনের সঙ্গে মাশ্রত করে ১০ শতাংশ দ্ববণও এই কাজে 
বাবহার করা যায় ॥ 

রংএর স্তর স;দ্‌ঢ় করা £ ভী্তদ্তর ও রংএর স্তর ধিভন্ন কারণে আলগা হয়ে 
যেতে পারে; তাই ভিত্তিস্তরের সঙ্গে রংএর স্তরটিকে সুদ (০9250110866) করা 
দরকার । প্যারালয়েড বা বেডাক্লাইল আঠা বায়ুগহবর বা ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ 
বাঁরয়ে ভিত্তিস্তর ও রংএর স্তর সুদ করা যায়। 

ভান্তস্তর স;দৃঢ় করা £ এই ক্ষেত্রে অবলম্বন 'ভীন্তদ্তরকে বহন করতে পারেনা । 
ফলে ভিত্তদ্তরে থেকে অবলম্বনের কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এই বিচ্ছিন্ন 
ভায়গাগতীল চাহত করা ও সংরক্ষণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার । 

ইনজেকস ন দেওয়ার পদ্ধাত 8 ভাঙ্গা বা বিচ্ছিন্ন জায়গাগর্থল সদ করার জন্য 
চন্রে ক্যালসিয়াম ক্যাসিনেট ইনজেকসান- দেওয়া হয় । ক্যালাঁসিয়াম ক্যাসিনেট নিম্ন- 
[খত উপায়ে প্রচ্ভুত করা হয়। 

১০০ গ্রাম কোঁসিন জলে ভিজিয়ে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা রাখতে হবে। এটি ফুলে 
উঠলে আঁগুরন্ত জল বার করে এর সঙ্গে ১০০ গ্রাম কাঁলচুন (91219011070 ) 
মাশ্রত «করা দরকার । এখন কোঁসন ও বলিচ্‌নের মিশ্রণে ১০০ গ্রাম 
পালভিনাইল আ্যাসিটেট 'মীশ্রত করতে হবে । পাঁলভিনাইল আ্যাসিটেটের বদলে 
আাক্লাইীলক আঠাও ব্যবহার করা যায়। িশ্রণে আঠা 'মাশ্রত করার পর মণ্ডটি 
যথ্্টে প্রসারণশশল হয়। মণ্ডটিতে অন্প পরিমাণ ছন্লাকনাশক রাসায়নিক পদাথ* 
মাশ্রত করার পর খধাঁদ এটি জেলির আকার ধারণ করে তাহলে মগ্ডাঁটকে আরো তরল 
করতে হবে। অরল মণ্ড ব্রাশ দিয়ে অথবা গত বরে প্রবেশ করাতে হবে। গর্ত 
২-৪ মিপ্মিটার পর্যন্ত করা যায়। এমনভাবে পর পর দটি গর্ত করতে হবে যার 
ফলে একটি দিয়ে আঠা প্রবেশ করালে অনাটি দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে । 

ইনজেকসান দেওয়া 8 ক্যাঁসনেট ইনজেকসান দেওয়ার'আগে এতে প্রয়োজনমত 
তরল, আযালকোহল মাঁশয়ে নিতে হবে। এটি দুভাবে কাজ করে 8 (১) 'ভীত্ত- 
স্তরটিকে দন্ত করা ও বাতাস বার করে দেওয়া, এবং ২ দর্ট স্তরের মধ্যে 
প্রবেশ করে পুনরায় দুটি স্তরকে পরস্পরের সঙ্গে দঢ়ুভাবে আবদ্ধ করা । ইনজেকসান 
দেওয়ার গর্ত যাঁদ বড় হয়ে যায় তাহলে মাবেলি গত্ড়ো 11182619 495) অথবা সক্ষ 
বাঁল (6০ 95৫) 'দিয়ে বন্ধ করতে হবে । 

সংরক্ষণ করার সময় চিত্রের স;রক্ষ। £ যখন কোন চিত্রে ইনজেকসান দেওয়া হয়, তখন 
স্বাভাবিক কারণে চিন্নের পিছনের দিক থেকে যে চাপ পড়ে তাতে এট ক্ষাতগ্রস্ত হতে 
পারে। এই চাপ আটকানোর জন্য সামনের দিক থেকে অল্প চাপ দেওয়ার বন্দোবস্ত 
করে রাখা দরকার । প 

চিত্রের মধ্যেক।র খালি জায়গার সংরক্ষণ £ যদি দেওয়াল চিত্রের মধ্যে চি্িত নয 
এমন কোন জায়গা থাকে তাহলে বাল ও সিমেন্ট পরমাণমত াঁশ্রত করে এমনভাবে 
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লাগাতে হবে যাতে 'চন্রের প্রান্তদেশগূু্দলি কোনভাবে আবৃত না হয় ও 'চিন্নের সঙ্গে 
মোটামুটি মিশে যায় । 

চিত্রে পনরায় রং ব্যবহার £ দেওয়াল "চিত্রে খুব প্রয়োজন ছাড়া রং লাগানো 
উচিত নয়। কোথাও যাঁদ নিতান্তই রং লাগানোর প্রয়োজন হয় তাহলে কাজটির 
প্রীতহাসিক গুরতত্ব, প্রাচীনতা, নান্দানক এঁক্য ও 'চিন্রের মৌিকতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত 
করে তবেই পুনরায় রং লাগানো উাঁচত | 


কাডি 


বহু প্রাচীনকাল থেকেই কাঠ শিল্পবস্তু ও চ্ছাপত্যাঁশল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহ্ত 
হয় ॥ এ্রমনাঁক মানুষ যখন পাথর ব্যবহার করতে [শিখেছে তার আগেও কাঠকে নানা 
কাজে ব্যবহার করেছে। 

গঠন ও প্রকৃতি কাঠ মোটামুটিভাবে সেললোজ-কণা দিয়ে গঠিত । 
এর অপুগ্ুলি একটি 'বিরাট শৃংখলে িগাঁনন-জাতীয় পদার্থে আবদ্ধ থাকে। এটি 
রম্ধবহূল ও জলাকরাঁ বস্তু এবং এতে অনেকগ-ল স্তর পাওয়া যায়। আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে কোষগণীল লদ্বাণম্বিভাবে অবস্থান করে । কোষের মধ্যে প্রচুর বায়্গহবর 
পাওয়া যায়। এটি একি বিষমসারক (21119011010) বস্তু এবং এর 1বাভন্ন স্তরে 
[ভল্ন ভিন্ন অনমনীয়তা ও অদম্য (988) গুণাগুণ পাঁরলাক্ষিত হয়। যাঁদ এর 
কোন অংশের প্রচ্থচ্ছেদ (০109859০010) নেওয়া যায় তাহলে মোটামুটিভাবে 
দুটি স্তর পাওয়া যায় 8 (১) হাট্উড (২) স্যাপউড্‌ । হাট্উড্‌ সাধারণত মৃত 
জাইলেম ও স্যাপউড প্যারেনকাইমা কোষ 'দিয়ে গাঁঠিত হয়। স্যাপউডে জলায় 
পদার্থের পাঁরমাণ হাটউডের চাইতে বোঁশ হয় । যাঁদ বস্তুর লম্বচ্ছেদ নিয়ে পরাঁক্ষা 
করা যায় তাহলে বিাভল্ন জায়গায় জলীয় পদাথের পাঁরমাণের তারতম্য দেখ্য 
যায় । 

তাপমান্ত্রা বর্বদ্ধ পেলে কাঠের ভেজা জায়গাগুল বোঁশ শাক যেতে পারে। 
ফলে বস্তুটি বেঁকে ও কুচকে যেতে পারে । এই ধরনের কাঠের শিজ্পবস্তুকে 
খনয়ন্দিত তাপে যখন শুকনো করা হয় তখন একে 'সিজাঁনং বলা হয়। যেহেতু কাঠ 
জলাকর্ষাঁ বস্তু, তাই একে সম্পূর্ণভাবে জলকণামনন্ত করা সম্ভব নয়, এবং পাঁরবেশের 
আপোঁক্ষিক আর্তার উপর কাঠে জলীয় বস্তুর পাঁরমাণের তারতম্য ঘটতে দেখা 
যায় । পাঁরবেশে যাঁদ ১০০ শতাংশ জলীয় বাত্প থাকে তাহলে কাঠ ৩০ শতাংশ জলীয় 
বাঞ্প শোষণ করতে পারে । একেই কাঠের তক্তুর জলশোধণ করার ক্ষমতার সম্পৃক্ত 
€৪৪081809) অবঙ্ছা বলা হয় । বন্তৃতে জলীয় বাজ্পের পাঁরমাণ যখন ১২ শতাংশের 
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কম বা বেশি হয় তখন কাঠাঁটি পাঁড়ন (91958) এবং তাঁতির (9819) মধ্যে থাকে । 
[কছ-াদিন এই অবস্থার মধ্যে থাকার ফলে এটি বে'কে ও ফেটে যেতে পারে । বাতাসের 
জলায় বাম্পের তারতম্যে এর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটতে দেখা যায় । 

দীর্ঘাদন যাঁদ কোন কাঠের 'শিল্পবস্তু গরম পাঁরবেশে থাকে তাহলে সেল-লোজ- 
তন্তুর শংখল সংকুচিত হয় এবং ভেঙ্গে যায় । আবার, বস্তাঁট যাঁদ গরম ও যথেষ্ট 
আদ্র পাঁরবেশে দটর্ঘীদন থাকে তাহলে সেললোজ-কণাগ-টির দ্রুত রাসায়নিক পাঁরবর্তন 
লক্ষ্য করা যায় । আঁতবেগুনন রশ্মি কাঠের বল্ধনকারী মাধাম গলগাঁনন কণাগনলকে 
জারত করে ; ফলে এটি দুবল. নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং একসময় ভৈঙ্গে পড়ে । 

উপিভাগের মল অপস:রণ : বাতাসে আদ্রতার পাঁরমাণ যখন বেশি হয় তখন 
কাঠের বস্তুর উপর ধুলোময়লা জমতে দেখা যায় । বস্তুর আকৃতি অন:সারে কোথাও 
বোঁশ কোথাও আবার কম ধুলো, বাঁলিঃ ময়লা জমতে পারে। অনেক সময় এগ: 
যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য এর উপাঁরভাগে ভারনিস, কিয়োজোট অথবা নানান 
ধরনের তেল লাগানো হয়। দূষিত পাঁরবেশে এই বস্তুগূলির উপাঁরভাগে ময়লা 
জমতে দেখা যায়। সমযের সাথে সাথে অপবস্তুগাঁল শন্ত হয়ে বস্তুর গায়ে 
আটকে যায় । ধোঁয়া ও কাল বস্তর নান্দাীনক ও আকাতিগত বৈশিষ্ট্য নম্ট করাতে 
[িশেষভাবে সাহায্য করে । 

কাঠের বস্তুর উপাঁরভাগে লাগানোর জন্য 'ক্লায়োজোট দ্ুবণ ব্যবহার করা হয়। 
1নদ্নাঁলাখত পদ্ধাঁততে এট প্রস্তুত করা হয় । 

প্রয়োজনমত &-১০ সি সি খাঁটি 'ক্রিয়োজোট ও ১০০ সস. গস. কেরোসিন 'মাশ্রত 
করে এই দুবণ প্রস্তুত করা হয় । 'ক্রিয়োজোট দ্রবণ লাগানোর পর বস্তুর উপর যাঁদ 
৫$-১০ শতাংশ সেলাক দ্রবণ লাগানো যায় তাহলে এটি বস্তুকে আরো ভালোভাবে 
রক্ষা করে৷ সেলাক দ্ুবণ তৈরী করা হয় 'নম্নাঁলাখত পদ্ধাততে ৷ 


সেলাক-_-& গ্রাম 
মোঁথলেটেড 'স্পারট-__১০০ সি. পি. 
মারিউারক ক্লোরাইড-_অজ্প পাঁরমাণ । 


সংরক্ষণ পদ্ধীত £ কাঠের শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য [নদ্নালাখত পদ্ধাত 
প্রয়োগ করা যায় £ (১) বস্তুর উপারভাগাঁট নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে 'নার্দিষ্ট 
সময় অন্তর পাঁরত্ষার করা দরকার যাতে ধুলোবালি, কালি অথবা অন্য কোন 
অপবস্তু আটকে থাকতে না পারে । (২) পোকা ও অন্যান্য আণ্বাক্ষাণক জীবের 
আক্রমণ হলে কাঁটাণদুনাশক ও ছন্রাকনাশক ওষধ প্রয়োগ করা দরকার । (৩) দর, 
নরম ও ভঙ্গুর বস্তুকে রাসায়নিক অথবা যান্তিক প্রাক্রিয়ার মাধ্যমে শা্তশালী করা যায়। 
(8) প্রয়োজন হলে নিমাঁন্জত বন্তু থেকে আতারন্ত পরিমাণ জল িত্কাশন করা 
উঁচিত। (৫) ভেঙ্গে যাওয়া অংশগালকে ঠিক ঠিক জায়গায় জোড়া দেওয়া দরকার । 
(৬) বঙ্তর উপাঁবভাগের ক্ষাতগ্রদ্ত জায়গাগ:ীল সম্ভবমত সংরক্ষণ করা দরফার | 
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(৭) কাঠের ?শজ্পবস্তুকে নিয়ান্িত তাপ, চাপ, আর্রতা ও দূষণ থেকে মস্ত পাঁরবেশে 
রাখা দরকার । 

বাহ্যিক অপবন্ডু অপসারণ £ যাঁদ বস্তুর উপর কোন অপবস্তু কাঁঠনভাবে আটকে 
থাকে তাহলে সেগীল পাঁরচ্কার করার আগে জমা বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে 
নাশ্চিত হতে হবে। বস্তুর রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী এমন দ্লাবক ব্যবহার করা 
দরকার যাতে কঠিন বজ্তুটি নরম হতে পারে । নরম বস্তুটিকে ভৌত পদ্ধাতিতে 
পাঁরঙ্কার করা যায় । যাঁদ বস্তুর উপর তেল বা চাঁব জাতীয় পদাথের দাগ পড়তে 
দেখা যায় তাহলে প্রথমে দাগাঁট বোঁঞ্জন দিয়ে ভিজিয়ে তারপর তুলোতে পেন্ুল লাগিয়ে 
ঘষা দিলে পাঁরত্কার হয়ে যাবে । 

কট ও ছন্রক অপসারণ £ যাঁদ বস্তুটি কীট অথবা ছন্ত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হম 
তাহলে কঁটনাশক অথবা ছন্রাকনাশক ওষধ ছিটিয়ে অথবা বাঞ্পায়ন কক্ষে রেখে এটি 
নিবাঁজত করা সম্ভব । কার্বন টে্রাক্লোরাইড, 'মিথাইল ব্রোমাইড. ইীথলীন ডাই-ব্রেমাইড 
এবং এইচ. সি. এন আসিড গ্যাস এই কাজে ব্যবহার করা যায় । 

ছন্রাকনাশক বস্তু হিসাবে ২ শতাংশ মারকিউরিক ক্লোরাইড জলে দুবীঁভূত করে 
অথবা ২৫ শতাংশ পেশ্টাক্লোরোফেনল আ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে বস্তুর উপর 'ছাঁটয়ে 
দিলে সুফল পাওয়া যায় । এছাড়া ছত্রাক ও আণবৃবীক্ষা্ণক জীবের আরুমণ থেকে এই 
বস্তুকে রক্ষার জন্য ন্যাপথািন ব্যবহার করা যায় । 

কাঠের বস্তু সুদৃঢ় করা £ দূর্বল বস্তু সুদ করার জন্য পাঁলমার (1১0117)01) 
ব্যবহার করা যায়, যেমন পাঁলামথাইল মেথা-ক্রাইলেট, পাঁলাভনাইল আাাঁসটেট 
ইত্যাঁদ। 

ভ।ঙ্গা জায়গা জোড়া দেওয়া £ পাঁলাঁভনাইল আ্যাসটেট যুন্ত আঠা, যেমন 
মায়কল-এল; এছাড়া ফোবকলও কাঠের 'শিজ্পবস্তু জোড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার 
করা যায়। 

বস্তুর উপরিভাগ যাঁদ কোন ভাবে ক্ষাঁতগ্রস্ত হয় তাহলে একই জাতীয় কাঠ অথবা 
পট দিয়ে এটি সংরক্ষিত করা যায়। তবে এতে যাতে বস্তুর সত্তা এবং মৌলিকতা 
নম্ট না হয় তা দেখা দরকার । 

কাঠের বক্তা £ কাঠ যেহেতু জলাবর্ষাঁ বস্তু তাই আদ্রভা ও তাপের তারতমা 
ঘটলে এর আয়তনের পাঁরবর্তন ঘটতে দেখা যায় । যাঁদ কোন বস্তুর একাঁদক 'চান্রত 
এবং অন্যাদিক আঁচীন্রত থাকে তাহলে আঁচান্রত দিকটি তাপমাত্রা ও আর্দুতার তারতম্যে 
সহজে জল শোষণ ও বর্জন করতে পারে । এর ফলে চাঁ্ত দিকটি অবতল (০০০০৪৬০) 
এবং আঁচান্রত দিকটি উত্তল (০০০৪৪) হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের বক্তা পাটা 
চিন্নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায় । 

কাঠের বস্তু যাঁদ বে'কে যায় তাহলে মংরক্ষিত করার জন্য কতকগীল দীর্ঘমেয়াদী 
বঙ্দোবস্ত করা দরকার ॥ এর অবতল [দিকাঁট যথেষ্ট পাঁরমাণে জল বা জলা বাপ 
সন্ত করলে কু সময় পর কাঠাঁট স্বাভাবিক অবস্থায় [ফিরে আসতে 'পারে। এটি 
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দবাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর অঙ্প চাপে রেখে শকিয়ে নেওয়া উচিত । 
অচিত্রিত দিকটিতে ধাতুর পাত আটকে অনেক সময় দুবল বস্তুকে সুদ করা হয়। 
ছত্রকের আক্রমণ £ গরম ও আর্দ্ পরিবেশে ছন্রাকজাতীয় প্রাণীকে কাঠের উপর 
“ধশাবিভার করতে দেখা যায় । এই ধরনের আক্রমণ ঘটলে আক্ান্ত কাঠাঁটকে সারয়ে 
[নিতে হবে এবং পাঁরশ্কার জায়গায় আলাদা করে রাখতে হবে । ছত্রাকনাশক ওঁষধ 
যেমন সোডিয়াম ফ্লুওরাইড জলে দ্রবীভূত করে ছিটিয়ে অথবা ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে ছন্রাক- 
মুক্ত করা যায় । ৮৫-১৭০ গ্রাম সোডিয়াম ক্রুওত্াইড ৪ িটার ঠাণ্ডা জলে 'মাঁশয়ে 
ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া ২ কিলো ২৫০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম 
১.ওরাইড ৪ & লিটার জলে 'মাঁশয়ে ছত্রাকনাশক ওঁষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় । 
পৈ'কার আক্রমণ £ ছত্রাক ছাড়াও নানান ধরনের পোকাকে কাঠের বস্তুর ক্ষাতিসাধন 
করতে দেখা যায় । উডওয়ারমস জাতয়ি পোকা কাঠের প্রভূত ক্ষাত করে । এরা 
ধঙ্তূর গভীরে নালা তৈরী করে প্রবেশ করতে পারে। এই পোকার আকুমণ যাঁদ 
শ্রথম প্রথম আটকানো না যায় তাহলে বস্তুঁটিকে রক্ষা করা কঠিন হয়। কাঁটাণুনাশক 
ওষধ গতগীলর মধ্যে প্রবেশ কিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাঁটমুন্ত করা যায় । অনেক সময় 
পোকাগ-ল মরে যায় 1কন্তু এদের ডিম কাঠের গভশর অংশে থেকে যায় । এই ডিমগুলি 
থেকে আবার পোকা জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় কাঠাঁটিকে আক্রমণ করতে পারে । 
তাই কঁটাণুনাশক ওষধ ব্যবহার করার পরও কাঠাঁটকে কিছদন পধ্যবেক্ষণে রাখা 
দরকার । [বিশেষভাবে যে পোকাগ-ীলি কাঠের বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগএল হলো-_ 
কমন পাউডার 'িউল (িলকটাস ), ডেথ্‌-ওয়াচ বিটল (জেসটোবয়াম ), ফারানিচার- 
[বটল (আ্যানোবিয়াম ) ইত্যাঁদ । পোকা কাঠে যে গর্ত সষ্টি করে, কাটমুস্ত করার 
পর সেগ:ীলকে নরম মোম 'দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া উচিত । এর ফলে কাঠে নতুন কোন 
আক্রমণ ঘটলে বোঝা যাবে । 
নিবীীজত করার পদ্ধৃত £ কাঠের বস্তুকে 'নিবাঁজত করার জন্য 'নিম্নাঁলাঁখত 
পদ্ধাতগররল প্রয়োগ করা যায় 8 (১) তাপমান্রা বাদ্ধ করেঃ (২) শ.ন্যতা স্া্ট 
করে ; (৩) বিষান্ত গ্যাস প্রয়োগ ক'রে ঃ (৪) জলীয় কীটাণুনাশক ওষধ ছিটিয়ে । 
বাম্পায়ন পদ্ধাতিতে নিবীজত করাঃ আক্রান্ত বস্তু নিবীশীঁজত করতে হলে 
প্রথমে একে একাঁটি -বাত্পায়নকক্ষে রাখতে হবে । এখন বাঙ্পায়নকক্ষা্ট সম্পূর্ণ বন্ধ 
করে যান্লিক পদ্ধাঁততে এর মধ্যে বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া দরকার ও তারপর এর 
মধ্যে িষা্ত গ্যাস প্রবেশ কাঁরয়ে দিতে হবে৷ এর ফলে স্থায়ীভাবে না হলেও সামাঁয়ক- 
ভাবে এটি 'িবাঁজত করা সম্ভব | হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস নবাঁজত করার 
জন্য ব্যবহার করা যায়। এই গ্যাসের মধ্যে বস্তুঁটিকে ১২ থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত 
পাখা যার। বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রে ইথাইল রব্োমাইড ব্যবহার করা যায়। ইথাইল 
রোমাইড পালক বা চামড়া যুক্ত কোন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উাঁচত নয়। এছাড়া 
কার্বন ডাই-দালফাইড খুবই ভালো কাঁটাণননাশক এবং নিবাঁজত করার জন্য এটি 
ধাবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-সালফাইড ব্যবহার করার জন্য 
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কতকগুলি সতকতা অবলম্বন করা উচিত কারণ এাঁট বায়ুর সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ 
ঘটতে পারে । এছাড়া এই গ্যাস যাতে আগুন এবং ধোঁয়ার সংস্পশে না আসে সোঁদকে 
লক্ষ্য রাখা দরকাব। ৮ 'বউাবিক ফি জাধগা বাধ্পাঁষিত কবাব জন্য অন্ততঃ ২৮ & 
গ্রাম কাব্ন ডাই-সালফাইড দবকাব হয । যথাযখভাবে নিবাঁঁজিত কবার জন্য কাঠেব 
[শিল্পবস্তুকে অন্ততঃ ১৫ দিন বাঙ্পাষনকৃক্ষে রাখা দবকাব এবং ৭ দন পব অবাঁশষ্ট 
কার্বন ডাই-সালফাইড ফেলে দিষে নতুন কার্বন ডাই-সালফাইড তবল ব্যবহাব কবা 
উচিত। যাঁদ কাঠেব হিল্পবস্তুৃতে আঙ্কত অংশ থাকে তাহলে বাট কাব্ন ডাই 
সালফাইডেব সংস্পর্শে এলে ক্ষবিত হতে পাবে । তাই ১ ভাগ কার্বন-ডাই-সালফাইডেব 
সাথে ৪ ভাগ কাবন টেট্রাক্লোবাইড 'মাশ্রত কবে বাবহাব কবা হলে 'চাত্ত অংশ 
ক্ষাবত*হয না। 

সিন্ত কৰে নিবীঁণজত কবা ৪ পিপেট বা 'সাঁবাঞ্জ তবল কীটনাশক 1নযে কাঠেব 
গতরগ[ালব মধ্যে প্রবেশ কাঁদষে 'দিষে নিবাঁীজত কবা যায ৷ এছাড়া ব্রাশ দিষেও তবল 
কাঁটনাশক ওষধ লাগিমে দেওধা যায । বড আঁচীঘ্রত বস্তুতে গর্ত কবেও যথেষ্ট 
পাঁবমাণ কীটনাশক প্রবেশ কাঁণ্ষে দেওযা যাষ। কীটনাশক হিসাবে ডি ডি টি. 
গ্যামাকাঁসন, পেপ্টাক্লোবোফেনল, ক্লোবোন্যাপথাঁলনস. মেটলিক্‌ ন্যাপাথনেস 
ইত্যাদি ব্যবহাস কবা যা । যে কোন কাঁটনাশক বস্তুব উপব ব্যবহার কবাব পর্ব 
অল্প জাষগাষ প্রযোগ কবে পবাঁক্ষা কবে দেখা দরকাব । 

কীটাণুনাশক ?ছটিযে নিবীতিত করাঃ ২ শতাংশ ডি ডি টি যাঁদ জলে 
দ্রবঁভূত কবে ছিটানো যায তাহলে ?িলকটাস (] %০৫৪) এব আরুমণ থেকে কাঠকে 
বাঁচানো যায়। 

কিয়োজোট দ্ববণ রাশ 1দষে লাগয়ে এগহীলকে উই ও হোযাইট আ্যাণ্টস্‌ থেকে রক্ষা 
করা যায়। 

কাঠেব বস্তু স্‌দংঢ় করা £ নানান কাবণে এগনুল দুর্বল নবম ও ভঙ্গুব হয়ে যায়। 
তাই সুদ্ড করার জন্য কোন বস্তৃতে দিনত বা পিপূ্ণ কবে অথবা যান্দিক পদ্ধাততে 
এদের শান্তশালী ও সুদ করা যায় । 

যান্ত্রিক পদ্বাতি £ (১) পাতলা ধাতুর পাত অথবা কাঠেব পেবেক দিয়ে ; (২ % 
(একস) এব মত লোহাব পাত লাগিয়ে, (৩) কাঠের টনকরো অথবা স্কু দিয়ে 
আটকে । 

রাসায়নিক বস্তু দিষে সন্ত বা পরিপর্ণ কর। £ সাঁচ্ছদ্র কাঠের বস্তুগ্গীলকে 
সুদঢ় করার জন্য 'বাভন্ন ধরনের রাসায়ানক বস্ত? ব্যবহার কবা হয়, যেমন মোম, 
ভারানস:, পট ইত্যাদি । 

মোন 'দয়ে পারপ্ণ কর। 8 মোমের গাহে দুর্বল বস্তুকে নিমান্জত করে 
সুদূঢ় করা হয় । মোমের সঙ্গে ৫০ শতাংশ রেজিন 'াঁশ্রত করে দ্রবনটি তৈরী করা 
হয়। বস্তুটিকে গাহে নিরাজ্জত করার পূর্বে এটি যথেষ্ট শুকনো আছে কিনা তা 
পরীক্ষা করা দরকার । যাঁদ শুকনো না থাকে তাহলে একে যথাযথভাবে শুকনো 
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করার পর মোমের গাহে ডুবিয়ে দিতে হবে। অনেক সময় বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে 
'নমাঞ্জত নাও হতে পারে, এই সব ক্ষেত্রে একাঁট ভারা 'জাঁনষের সঙ্গে বেধে বস্তুটিকে 
সম্পূর্ণভাবে নিমান্জত করতে হবে । তাপমান্রা বাদ্ধির সাথে সাথে বস্তুর মধ্যে জলীয় 
বাণ্প থাবলে তা বহদবদ হরে বেরিয়ে আসবে এবং শনন্য স্থানাট মোমের দ্বারা 
শারপূর্ণ হবে । ১০৫০ সৌস্টগ্রেড তাপমান্ত্রায় বস্তুটি কিছুক্ষণ রাখলে এট প্রায় 
পুম্পূর্ণভাবে জলীয় বাৎপ মুস্ত হতে পারে । বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে মোমের দ্বারা পাঁর- 
পূণ“ হওয়ার পর বার করে আনতে হবে এবং আঁতারন্ত মোম টারপেনটাইন ব্যবহার 
করে পাঁরত্কার করতে হবে। মোম গরম করার সময় আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে 
তাই' এট প্রাতরোধ করার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । 

মোম ও রোঁজনের মিশ্রণ স্থায়ী, 'নাঁক্কয় এবং জল নিরোধক । তাই এটি আর ও 
দষিত পাঁরবেশ থেকে বস্তুকে রক্ষা করতে পারে। যাঁদ বস্তুটি গরম আবহাওয়ার 
নধ্যে থাকে তাহলে বস্তুর উপাঁরভাগে মোমের একাঁটি স্তর পড়তে পারে এবং এই স্তরে 
ধূলো, বাল, ময়লা আটকাতে পারে । 

এছাড়া যাঁদ বস্ত:র উপর একটি মোমের স্তর তৈরা হয় তাহলে প্রাতিসরাঙ্ক বদ্ধ 
পায় ফলে টোন নষ্ট হয়ে যায় । 

পাতলা ভারানস দিয়েও বস্তুকে সুদঢ় করা যায়। পাঁলাভনাইল আযসি- 
টেট ৯ ভাগ এবং টলুইন ১ ভাগ আ্যাঁসটোনের সাথে 'মাঁশয়ে দ্ববণ তৈরী করে 
ঠাবহার করা যায় । বেডক্র্যাইল ১২২% কে প্রয়োজন মত টলুইন এ 'মীশ্রত করে বস্ত; 
নুদডঢ় করার কাজে লাগানো যায়। পাঁলয়েস্টার রোজন যেমন, মারকো এস. বি 
২৬ ীস অথবা ব্যাকেলাইট ১৭৪৪৯ ও ব্যবহার করা যায়। 

জীর্ণসংস্কার ও সুরক্ষা £ কাঠের বস্ত: মেরামত করার জন্য খুব ভালো আঠার 
দরকার । এই কাজে ফোঁবকল, মোয়িকল, ক্যালাঁসয়াম ক্যাঁসনেট ইতাদ ব্যবহার 
করা যায়। জীর্ণসংস্কার করার পর পরিমিত আন্দুতায়, তাপমান্রায় ও দুষণমনু্ত 
পাঁরবেশ এটি রাখা উচিত | যাঁদ বস্তুর কোথাও রল্প্র দেখা যায় তাহলে আরোলাটই 
৩০০এ, ইউ এফ রোঁজন ব্যবহার করা যায় । সাধারণ পুঁটি (হোয়াইাঁটং ও িনাসিড 
তেলের 'মশ্রণ ), আযলব্যাসটাইন, ও স্বচ্ছ সেলুলয়েড রম্ধ্র বন্ধ করার কাজে ব্যবহার 
চরা যায়। 

জলে পড়ে থাকা কাখের বস্তু সংরক্ষণ £ (11950৬80101. ০0? ৮/8(61-108856৫. 
০০৫) £ 

দীর্ঘাঁদন যাঁদ কোন কাঠের বস্তু জলে নিমাঁচ্জত থাকে তাহলে এর কোষগঠীলর 
লিগনো-সেলুলোজ কণাগনাঁল ক্ষাতগ্রস্ত হয় । কোষের সেলুলোজ কণাগ]াল মোটামুটি 
ভাবে আবকৃত থাকে । এই 1ীলগনিস কণাগ]ীলই বস্তূর আকাতিগত বৌঁশষ্ট্য বজায় 
রাখতে সাহাধষ্য করে । এই পাঁরবর্তনগনীল্র ফলে বস্তুটি রক্ত্রবহূল ও স্পঞ্জ-্রর মত 
হয়ে যেতে দেখা যায় । এটি প্রচুর পারমাণে জল শোষণ করতে পারে--ফলে নরম 
ও ভঙ্গুর হয়ে যায় । যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করে যাঁদ এটি নাড়াচাড়া করা 


শিজ্পবন্তু সংরক্ষণ ১৫১ 


হম তাহলে ভেঙ্গে ষেতে পারে । এই ধরনের জলে নিমাষ্জত থাকা কাঠের শিজ্পবস্ত; 
সংরক্ষণ করা খৃবই কঠিন ব্যাপার । 

সংরক্ষণ £ এই ধরনের কাঠ সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমে একে এফাঁটি শস্ত অবলছ্বনের 
উপর রাখতে হবে। এখন অবলদ্বনসহ কাঠাঁটকে আস্তে আস্তে জলের বাঁহরে 
আনা দরকার । বস্তহটকে এবারে ভেজা মসণ তুলো, খবরের কাগজ অথবা 
পাঁরহ্কার কাপড় দিয়ে জাঁড়য়ে রাখতে হবে ও এই অবস্থায় সংরক্ষণাগারে স্থানান্তাঁরত 
করতে হবে। সংরক্ষণাগারে এনে বস্তুতে জড়ানো 'জাঁনষগাঁল খুলে দেওয়া দরকার 
এবং এটি যাতে তাড়াতাঁড় শুকনো না হয়ে যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে হবে । এখন পাঁরশ্রুত জল গাহে অবলম্বনসহ বস্তুটিকে ড্যাবয়ে 'দিয়ে খুব 
সাবধানে আস্তে আস্তে করে বস্তয্টর গায়ে লেগে থাকা কাদা মাটি নরম ব্রাশ দিয়ে 
“ গাঁরৎকার করে দিতে হবে । ২ শতাংশ কার্বালক আ্যাঁসিড যত জল গাহে এটি থাকলে 
আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। কাবণীলক আ্যাসিড জলে শীশ্রত থাকার ফলে 
কাঠের বস্তুর পচনক্রিয়া বিলদ্বিত হয় । জলগাহ থেকে বার করে এনে পর্ষযায়ক্রমে 
এটি শুকনো করা উাঁচত। 

এই ধরনের বস্তুকে সুদ, আকাতিগত বৌঁশিক্ট্য রক্ষা ও জলীয় বাত্প 'নিচকাশিত 
করার জন্য দ-টি সহজ পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । 

ফটকিরি গাহতে নিম্জত করে সুদৃঠ ও আকৃতিগত বৈশিত্ট রক্ষ। £ ফটাকার 
সাধারণত স্ফটিক অবস্থায় পাওয়া যায় । গরম জলে এাঁট সম্পূর্ণ দ্ববীভূত হতে পারে 
কিন্ত; ঠাণ্ডা জলে মান্র ১০ শতাংশ দ্রবীভূত হয় । অল্প গরম ফটাঁকাঁরর সম্পান্ত দ্বণে 
বস্তুটিকে যাঁদ 'নিমাঁচ্জত করা যায় তাহলে এর কোষগীলতে এই দ্রবণ যথেষ্ট পাঁরমাণে 
প্রবেশ করতে পারে । বস্ত্ুট এই দ্ববণ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সন্ত ও পাঁরপূর্ণ হওয়ার 
পর যাঁদ আস্তে আস্তে শকনো করা যায় তাহলে কু*চকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
ফটাকাঁর দ্রবণ যাতে এর কোষগুীলতে ভালো ভাবে প্রবেশ করতে পারে সেই জন্য 
অনেক সময় এই দুবণে [কছুটা শ্লিসারন মাশ্রত করা যায়। গ্লিসারিন ব্যবহার 
করার ফলে এর রং-ও সুরক্ষিত হয় । 

নম্নাল1খত পদ্ধাতিতে ফটাবাঁরর গাহ প্রচ্তূত করা যায়ঃ প্রয়োজনমত একটি 
লোহা বা তামার পান্ন নিয়ে ৩ ভাগ ওজনের ফটাঁকার্র সংগে ১ ভাগ ওজনের জল 
মাশ্রত করে গরম করার দরকার । ফটাঁকারি জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হওয়ার পর এতে 
সামান্য পাঁরমাণ ন্লিসারিন 'াশ্রত করতে হবে । এখন এই দ্বুবণে বঙ্তঁটকে সম্পূর্ণ 
ভাবে নিমান্জত করে ৯২৯৬ সৌ্টিগ্লেডে তাপমান্রায় অন্ততঃ ১০-১২ ঘণ্টা রাখতে 
হবে। গরম অবস্থায় থাকার ফলে এই দ্ুবণে যাঁদ জলের পাঁরমাণ কমে যায় তাহলে 
অঞ্প গরম জল মধ্যে মধ্যে ?মাশয়ে দিতে হবে। 

এতে বস্তুটি সম্পূর্ণভাবে সন্ত ও পারপরর্ণ হওয়ার পর এঁট বার করে নিয়ে গরম 
জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে ॥ অনেক লময় গরম জল [দিয়ে ধুয়ে ফেলার পরও বস্তুর 
উপর সাদা সাদা ফটাকিরির স্ফাঁটিক জমতে দেখা যায় । একটি নরম ব্রাশ দিয়ে আচ্তে 


১৫২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


আস্তে ফটাকাঁরর কণাগহাল পাঁরকার করা যায়। এবপরও যাঁদ ফটাকাঁরর কণা 
আটকে থাকে তাহলে পাঁরৎকার কাপড় গরম জলে 'ভাঁজয়ে নিয়ে উপাঁরভাগাঁট সম্পূর্ণ 
ভাবে পাঁরদ্কার করা যায়। টারপেনটাইন ও তাসির তেল সমান সমান পাঁরমাণ 
1মাশ্রত করে একটি দ্রবণ তৈরী করা হয যা বস্তুর স:রক্ষার জন্য উপাঁরভাগে লাগানো 
যায়। 

আণলকোহল-ইথ র-রাঁজন বাবহার £ বস্তাঁটকে ইথাইল আ্যআলকোহল গাহে 
নমাঁজ্জত করা যায়। তবে ইথাইল আ্যালকোহলের কয়েকাঁট গাহ দরকার যেমন-__ 
২০১ ৩০, ৪০, &০, ৭৫, ৯০, ১০০ শতাংশ | প্রাতাঁট আলকোহল গাহে ১০-২০ মিনিট 
রাখার পর পরবতর্ণ গাহে স্হানান্তারত করা দরকার । এইভাবে বস্তুটিকে শুকনো 
করা সম্ভব ॥। অনেক সময় শুধু ইখাইল আলকোহল ব্যবহার করে সন্তোষজনক ফল 
পাওয়া যায় না। তাই ইথার গাহ ব্যবহার হয় এবং বস্তুটি আলকোহল গাহ থেকে 
ইথার গাহে স্থানান্তারত করা যায়। ইথার এন্র সঙ্গে অনেক সময় িছটা রোজন 
'মাশ্রত করা হয় যা বস্তুর কোষের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে। প্রয়োজনমত 
এটি ইথার গাহে রাখার পর বাহিরে বার করে আনা হয় এবং তখন ইথার বাঁষ্পত হয়ে 
যায়। কিন্তু রোজন কোষগুলির মধ্যে থেকে যায় । এই রোজন বস্তুর আকৃতিগত 
বোশিষ্ট্য রক্ষা করতে সাহায্য করে । আযালকোহল বা ইখার আগুনের সং্পশে" এলে 
গলে যেতে পারে তাই এগুলি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উাঁচত। 


বু 


বস্ত তৈরী করার জন্য ষে উপাদানগ:ীল ব্যবহার করতে দেখা যায় তা প্রধানত দুই 
ধরণের £ (১) উদ্ভিজ্জ (২) প্রাণীজ । উদ্ভিজ্জ উপাদান হিসাবে তুলো, পাট, শন, 
গাছের ছাল, গাছের পাতা এবং প্রাণীজ উপাদান উল, 'সিজ্ক, লোম, পালক, জীবজন্তুর 
চামড়া ইত্যাদি প্রাচীন ও বর্তমান কালে বস্ত্র তৈরীর উপাদান 'হসাবে ব্যাপকভাবে 
ব্যবহার করতে দেখা যায় । উাদ্ভঙ্জ উপাদান ব্যবহার করে যে সব বস্ত প্রস্তুত করা 
হয়েছে সেগীল থেকে যাঁদ একটি তন্তুর অঞ্প উপাংশ নিয়ে পোড়ানো হয় তাহলে পোড়া 
কাপড়ের গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ এগহীল মূলত সেললোজকণা দিয়ে গাঠত। প্রাণীজ 
উপাদান থেকে প্রস্তুত বস্ত্র থেকে যাঁদ একটি তন্তুর উপাংশ বিশেষ নিয়ে আগনোর 
সংঙ্পর্শে আনা যায় তা হলে এটি গুটিয়ে যায় এবং পালক পোড়ানোর গন্ধ পাওয়া 
যায় । প্রাণীজ উপাদান "দিয়ে প্রস্তুত বস্ঘে কেরাটন জাতীয় পদার্থ থাকে। 

বস্তের বিশ্লেষণ £ বস্তের মূল উপাদান উাদ্ভজ্জ বা প্রাণীজ যাই হোক না কেন 
ক্ষতিগ্রস্ত বন্ত্র বথাথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য লেন্স বা অণবীক্ষণ ঘন্রের সাহায্যে ও 


শি্পবন্তু সংরক্ষণ ১৫৩ 


রাসায়নিক প্রীক্রিয়ার মাধ্যমে নিগ়ীলাখত তথ্যগুল নাঁথভ্ন্ত করা বিশেষ 
প্রয়োজন । 

বস্ের নাম, বুনন প্রণালী, প্রস্তুত করার কাল, শিজ্প ও এ্রাতহাসক গুরুত্ব, বস্ত্র 
মূল উপাদান এবং একটি নিীর্দ্ট আয়তক্ষেত্রে টানা ও পোড়েনে কতকগহীল তন্তু 
ব্যবহ্ৃত হয়েছে, পাক দেওয়া তন্তুগলি কোন দিকে পাক দেওয়া হয়েছে, ও চিতিত 
কিনা__চান্তত হলে কতগাীঁল রং ব্যবহ্ধত হয়েছে, রংএন উপাদানগযীলর রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ ও নিয়, জলের সংস্পর্শে এলে বিশেষ কোন একটি রং বা সব ব্যবহৃত রং 
দ্ষারত হয় কিনা, বস্ত্রের কোন অংশ দংব্ল বা ছেশ্ডা আছে 'ক্ষিনা, কোন কোন অংশ 
সেলাই করার জন্য রন্ধুযুক্ত ও নমনীর কিনা, বিশেষ কোন দাগ এবং অণ.বীক্ষাণক 
প্রাণী বা পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকলে ক ধরনের আণবীক্ষাণক প্রাণী ও 
পোকার দ্বারা আক্ান্ত তা নির্ধয় করা । এহাঢাও সংরক্ষণ করার জন্য অন্য কোন 
[বিশেষ তথ্য পাওয়া গেলে তাও নাথভংন্ত করা দরকার । 

বস্ত্ের উপর আলো ও আদ্রতার প্রভব £ উীদ্ভজ্জ ও প্রাণীজ উপাদান 'দিষে 
প্রস্তৃত বস্ত্র যাঁদ প্রত্যক্ষ সূর্যালোকে দীর্ঘদিন থাকে তাহলে এদের তন্ত্গীল দুবলি 
হয়ে পড়ে, নমনীরতা নষ্ট হয় ও বিবর্ণ হয়ে যায় । এই পাঁতবর্তনগহীলর কারণ এরা 
বাকিরিত শন্তি (4৫190 90919) শোষণ করতে সক্ষম হয় যার ফলে আণাঁবক পাঁর- 
বর্তন সংঘাঁটত হয়। আঁতবেগুনঈ রশ্মি বদ্তের সব চাইতে ক্ষতিসাধন করে। 
এগুলিতে যে রং ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে কিছ: রং বস্ত্র সুরক্ষার কাজ করে । আবার 
অনেক সময় আলোর প্রভাবে কিছ রং-এর মারাত্মক ক্ষাতর কারণ হতে পারে। 
সংগ্রহশালায় কীন্রম আশলোতেও বস্ত্র পারদাঁশত হয়ে থাকে । যাঁদ যথাযথ পদ্ধাততে 
[নয়ন্রিত ও পাঁরীমিত আলো ব্যবহার না করা হয় তাহলে বস্ত্রের ক্ষাত হতে পারে 
অবশ্য উপাদানগহীলর উপরই এদের ক্ষাতর ধরন ও পারমাণ নির্ভর করে। 
কীত্রম আলোর উৎস হিসাবে বাল্ব, নিয়নবাতি, ঝাড়বাতি ইত্যাদি ব্যবহ্ৃত হতে 
দেখা যায় । এই আলোর উৎসগহীল থেকে ভিন্নাভনন পাঁরমাণ ও ধরনের আলো 
িচ্ছারত হতে পারে যা অনেক সময় বস্ত্র ক্ষাত করতে পারে ৷ এছাড়া প্রদর্শ বস্ত্র 
খুব কাছাকাছি যাঁদ আলোর উৎসাঁটি অবাস্থিত হয় সেই জায়গায় বায়; চলাচলের পাঁরমাণ 
বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ফলে নানা ধরনের অপবস্তু এর উপর জমতে পারে । 
অপবস্ত; জমার জন্য তন্তুগ-লির নমনীয়তা ও স্বাভাবিক গুণাগুণ নম্ট হতে পারে। 
অনেক সময় তাপমান্রা ও আর্তার তারতম্যে আণুবীক্ষাণক জীবের বংশাবস্তার হতে 
পারে। যেহেত; জৈব পদার্থ দিয়ে বস্ত্র তৈরী হয় তাই দ্যাষত ও আর্দ্র পাঁরবেশে 
ছত্নাক ও পোকার দ্বারাও বস্ত্র আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যে সব কারণে বিশেষ- 
ভাবে এই জাীবগহীলর দ্বারা বস্ত্র আক্রান্ত হতে পারে তা হলো ঠাণ্ডা ও গরম 
পাঁরবেশ, বদ্ধ বায়; এবং যাঁদ কোন পচনশনল বা গাঁলত প্রাণী বা ভেষজ পদার্থের 
সংস্পর্শে আসে, আর্্তার তারতম্য এবং পারমাণ বন্ধি ইত্যাদ। আর্দুতার 
"পারমাণ যাঁদ বেশি হয় তাহলে সেললোজতন্তুগযাল নরম হয়ে যায়, ফুলে উঠে ও 


১৫৪ সংগ্রহশালা £ হীতহাস ও সংরক্ষণ 


পচনক্িয়া শ:র; হয়। প্রাণীজ উপাদান দিয়ে প্রস্তৃত, বিশেষত চামড়ার বস্রে, একই 
ধরনের জীবের আরুমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে লোম, সিচ্ক, ইত্যাদি বস্তুগ্ণীলর 
ক্ষেত্রে আদ্রতার পারমাণে তারতম্য হলেও খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অবশ্য 
যদি যথেষ্ট তাপমান্রাযুস্ত জায়গায় বেশি দিন রাখা হয় তাহলে এগুলি আঁতীরন্ত পাঁরমাণ 
জল বজর্ন করে ও তক্তুগুলি শম্ত, দুর্বল ও ভঙ্গংর হয়ে যায়। 

বস্ত্রের উপর সালফার ডাই-অক্সাইডের ক্রিগ্না £ বাতাসে দ্রবীভূত অবস্থায় প্রচুর 
পাঁরমাণে সালফার ডাই-অক্সাইভ পাওয়া যায় । সাধারণত দাহ্য বঙ্ত্‌ থেকে এই গ্যাস 
নির্গত হয় এবং বাতাসের জলীয় অংশের সঙ্গে মীশ্রত হয়ে সালাফউরাস আযঁসড-এ 
পাঁরণত হয় । সালফিউরাস আযনিড স্থায়ী হতে পারে না এবং 05 সংস্পশে" এসে 
লঘু সালফিউরিক আযাসিডে পাঁরণত হয় । 
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লঘু সালাফউরিক আযপিড বস্ত্র উপর জমতে থাকে এবং এর ফলে [কিছ দিন পর 
আযাসিড-জমা জায়গাগুলি ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। বস্ত্র প্রদশনের সময় লোহার পিন 
বস্নের কোন অংশে ব্যবহার করা হলে সেই জায়গাগ:ীলও বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হতে 
দেখা যায় । 

ছত্রাক ও পোকার আব্রমণ £ বস্বে প্রায়ই ছন্রাকের আক্ুমণ দেখা যায় । কিন্তু যাঁদ 
পরিচ্কার দূষণমুক্ত ও পরিমিত তাপমান্লায় এটি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে ছননাক 
বংশাবস্তার করতে পারে না। ছন্নাকের আক্রমণ হয়েছে এমন বস্ত যাঁদ যথেন্ট বায়ু 
চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা হয় তাহলে এই আক্ুমণ 'নিয়ন্রিত করা সম্ভব । 
ছাতা পড়ার ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বস্ত্রকে থাইমল বাম্পায়ন কক্ষে রেখে নিবাঁজত 
করা যায়। অবশ্য যাঁদ বস্ত্টকে ধুয়ে পারতকার করা যায় তাহলে থাইমল বাঘ্পায়ন 
কক্ষে রেখে নিবাঁজত করার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া নানান ধরনের পোকা বস্ত্র 
খুব ক্ষতি করে । পোকায় আক্রান্ত বস্ত্র ভাঁজ খুলে, ধুলো ময়লা পাঁরৎকার করে অল্প 
সময় রোদে রাখা দরকার এবং তারপর নরম ব্রাশ দিয়ে পরিহ্কার করে নিয়ে আবার 
গুছিয়ে রাখা যায় । সম্পূর্ণভাবে কাঁটমুক্ত করার জন্য 'বাভন্ন ধরনের কাঁটানূনাশক 
বাবহার করা যায় যেমন ডাইক্লোরোবোঞ্জন, ভি. ভি. টি, পাইরিথাম-একসন্্রাকটস: । 

বস্ত্র পারম্কার করাঃ বস্ত্র খুব তাড়াতাঁড় ধলো, বাল, ময়লা লাগে। 
কোন পচা জিনিষের সংস্পশে এলেও এতে দাগ পড়তে দেখা যায় । এছাড়া আণ্‌- 
বীক্ষাণক জীব ও পোকার দ্বারা আক্রান্ত হলে বস্ত্ের ঘথেন্ট ক্ষতি হতে পারে এবং এর 
উপর দাগ পড়তে দেখা যায় । রঙীন বস্ত্র ধুলো, বাল, ময়লা, ধোঁয়াশা লাগার ফলে 
রং বিবর্ণ হয়ে যায় ও অনেক সময় বং ক্ষারত হয়ে যেতে পারে । বস্নের উপাদান ও 
অবস্থার উপর পাঁরদকার করা সম্ভব কিনা এবং 'ি পদ্ধাতিতে পাঁরন্কার করা যায় তা 
শ্থির করা উঁচত। 

বসের উপাগান ধাই হোক না কেন যাঁদ খুব স্পর্শকাতর বা দুব্ল বস্ত্র হয় ভাহলে 
জলীয় বস্তুতে নিমাঁজ্জত করে এট পরিহ্কার করা সম্ভব নয় ৷ যাঁদ বস্ত্র স্পর্শকাতর 


শিজ্পবন্ডু্‌ দংরক্ষণ ৯$$- 


এবং হাতে নাড়াচাড়া করলে ক্ষাতগ্রন্ত না হয় তাহলে জলীয় বস্তৃতে নি্মাজ্জত করে 
এট পাঁরজ্কার করা যায় । 

জল দিয়ে ধুয়ে পাঁরদ্কার কর। £ মৃদু জল সাধারণত বস্ত্র পাঁরত্কার করার জন্য 
ব্যবহার করা উচিত, যাঁদও পাঁরশ্রত জল বা বাঁ্টর জল এই কাজে ব্যবহার করা 
যায়। গম্র'জল, পাঁরশ্রুত জল বা বৃন্টর জল যাঁদ না পাওয়া যায় তাহলে কয়েক 
ফোঁটা 'জয়োলাইট জলে মীশ্রত করে সেইজল 'দিয়ে বস্ত্র পাঁরকার করা যায়। বস্তু 
জল দিয়ে ধুয়ে পরিত্কার করার জন্য নানান আয়তনের পাঁলাঁথনের পান্র ব্যবহার করা 
দরকার | প্রয়োজন হলে সাইফন পদ্ধাততে জল পাঁলাঁথনের পান্র থেকে নিত্কাঁশিত করার 
ব্যবস্থা থাকা উচিত। দ;ব'ল বস্রের ক্ষেত্রে অবলম্বন হিসাবে পান্রের মধ্যে প্রথমে একটি 
পাতলা পাঁলাঁথনের কাপড় দিয়ে তারপর বস্ত্াটকে রাখতে হবে৷ পাঁরজ্কার করার পর 
পাঁলাঁথনের কাপড়াঁটকে সাবধানে জলের বাইবে তুলে আনতে হবে ও জল বার করে 
দিতে হবে । এর ফলে বস্দ্ের ক্ষাতর সম্ভাবনা থাকে না। বম্তুর্টি যাঁদ রঙীন হয় 
তাহলে জল দিয়ে অল্প একটি জায়গায় পরীক্ষা করা দরকার । জল দেওয়ার ফলে 
যাঁদ রঙীন অংশটি ববণ“ বা ক্ষারত হয় তাহলে জল দেওয়ার আগে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় রংএর ক্ষারত বা বিবর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা প্রয়োজন । 
রঙীন অংশটিকে সংরক্ষার জন্য ৫& শতাংশ সাধারণ লবণের দ্ুবণ অথবা ২০ শতাংশ 
আযাসোঁটক আযাপিডে বস্রাটকে সন্ত করার দরকার । অবশ্য লবণের দ্রবণ বা আযাসোঁটিক 
আমি দ্রবণ ব্যবহার করার ফলে রংগাঁলি স্থায়ী হবে কিনা তা বস্দ্রের অজ্প একটি 
রঙীন অংশে পরীক্ষা চালিয়ে প্রথমে স্থির করা দরকার । সিন্ত বস্ত্টকে বার করে 
আনার পর মদ জলে অন্ততঃ ৬০ থেকে ১০০ 'মাঁনট বয়ে রাখতে হবে । প্রতি 
২০-২৫ 'মানিট অন্তর জল পাঁরবর্তন করা দরকার । জলে নিমাঁ্জতক রার ফলে কিছ, 
[কিছু অপবস্তু জলে দ্ববীভূত হবে. কিন্তু কিছ, অপবস্তু আবার জলে দ্রবীভূত হয়না । 
অদ্রবীভূত অপবস্তু অনেক সময় বস্ঘু থেকে মূস্ত হয়ে পাত্রের নীচে জমতে পারে এবং 
একটি নরম ব্রাশ দিয়েও কিছু ময়লা বস্ত্র থেকে তুলে দেওয়া যায় । এটি সম্পূর্ণ ভাবে 
পার্কার করার পর পাঁলাঁথনের কাপড়সহ বস্রাঁট এমন ভাবে বার করে আনা দরকার 
ধার ফলে অদ্রবীভূত ময়লা ও অপবস্তুর অবাঁশক্টাংশ না লেগে থাকে। এটি 
ঘরের মধ্যে অল্প শাঁকয়ে নিয়ে তারপর একাঁট জল শোষণকারী গরম তোয়ালের উপর 
রাখতে হবে। কিছু সময় এইভাবে আঁতবাহিত হওয়ার পর যখন বস্্রটি প্রায় শুকনো 
হয়ে যাবে তখন একে একটি পারজ্কার পাঁলাথনের উপর টানটান করে বিঁছয়ে 
দিতে হবে। এখন ছোট ছোট তামার পিন একাঁট 'নার্দন্ট দূরত্ব অন্তর এর উপর 
লাগাতে হবে এবং এটি শুকনো হওয়ার সাথে সাথে পিনগর্ীলও তুলে তুলে এমন- 
ভাবে লাগাতে হবে যার ফলে বস্তের কোন অংশ কুচকে না যায়। দৃষণমূদ্ত পরিবেশে 
পরিমিত তাপমানায় ও আর্রুতার মধ্যে এট শ;কনো করা উচিত। 

পাঁরদ্ক।রক পদার্থ.ব্যৰহ,র 8 বস্ল্রে এমন অনেক দাগ দেখা যায় ধা জল দিয়ে ধুয়ে 
পাঁরজ্কার করা যায় না। তাই সংরক্ষণাগারে নানান ধরনের পারত্কারক পদার্থ ব্যবহার 


১৫৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


করা হয়। বিশেষভাবে যে সব পরিম্কারক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা হলো 
লিপাপল-এন এবং ইঁজপল-সিএ-একসদ্রা। সংগ্রহশালায় রক্ষিত কোন মাঁলন বস্তু 
পরিৎ্কার কত্বার জন্য সাবান বা এই জাতীয় কোন পাউডার একেবারেই ব্যবহার করা 
ঠিক নয় কারণ অনেক সময় এগ-ীঁলতে এমন ক্ষাঁতকারক রাসায়ানক পদার্থ থাকে যা 
বস্তের ক্ষাতসাধন করতে পারে । পারিহ্কারক পদার্থ দিয়ে রঙীন বস্ত্র পার্কার করার 
পূ পারাকারক পদাথের সংস্পর্শে এলে এর রঙীন অংশাট ক্ষারত বা বিবর্ণ 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। পাঁরত্কার করতে 
গিয়ে যাঁদ রংাট ক্ষারত বা বিব্ণ হয়ে যেতে দেখা যায় তাহলে ৫& শতাংশ 
সোডিয়াম ক্লো্রাইডের দুবণে অথবা ২০ শতাংশ আপসোঁটক আসিডের দুবণে নিমাঞ্জত 
করে রংগুলি স্থায়ী কতা দরকার ৷ পাঁরৎ্কারক পদার্থের লঘু দ্রবণ বস্ত্র পাঁরৎকার 
করার জন্য বাণ্হার করা যায় । এ ছাড়াও এট সম বর দ্ুবণ ফলে বক্কর সব অংশে 
সমান ভাবে কাজ কাতে পানে । বস্তটকে সমসত্ত্ব দ্ুবণে অন্ততঃ ৩০ 'মানট রাখার 
দরকার এবং খুবই অপাঁরৎ্কার বস্ত্রের ক্ষেত্রে এই দ্ূবণ একাট [নাদর্ট সময় অন্যর 
পারবর্তন করা দরকার । সম্পূণণভাবে পরিত্কার করার পর বস্তাটকে মদ বা 
পারশ্রুত জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে শুকনো করা প্রয়োজন । জল দিয়ে পাঁরহ্কার 
করার সময় যে পদ্ধাততে এটি শুকনো করা হয়েছে এক্ষেত্রেও একইভাবে এটি শ.কনো 
করা ষায়। 

ইাঁজপল-পিএ-একসটতা বা িসাপল-এন ইত্যাঁদ না পাওয়া গেলে £রটাফল বস্তু 
পারদ্কার ও সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা যায় । এট ঘষে সহজে ফেনা বাব 
করা যায় । এটি একটি প্রশমিত (19001) দুবণ । রঙীন বস্ত্র পরিত্কার করার জন্য 
অল্প জায়গায় পরীক্ষা করে রঙীন অংশের কোন গুণগত পাঁরবর্তন হচ্ছে কনা তা 
দেখা দরকার । 

ড্রাইক্রিনিং £ সংগ্রহশালায় এমন অনেক বস্ দেখা যায় যা পাঁরদ্কার করার জন্য জল 
বাঅন্য কোন পরিহ্কারক বস্ত ব্যবহার করা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে ড্রাইীক্লানং 
পদ্ধাতিতে এগ:লি পাঁরত্কার ও সংরক্ষণ করা হয় । এই পদ্ধাতিতে পরিহ্কার করার জন্য 
যথেষ্ট যাঁন্তিক বন্দোবস্ত ও সুদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন । গরম বাগ অথবা জৈব দ্ুবণ 
ব্যব্হার করে ড্রাইক্লীনং করা যায় । 

গরম বাষ্প বাবহার £ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পোষাক-পরিচ্ছদ পাঁরৎ্কার করার 
জন্য এই পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । বাম্প দিয়ে অনেক সময় পোষাক-পাঁরচ্ছদের উপর 
থেকে নানান ধরনের দাগও পারিত্কার করা হয়ে থাকে । লাঁপ্ড্রতে যান্দিক পদ্ধাততে 
যেভাবে বাঘ্প ব্যবহার করে বস্ত্র পাঁরৎকার করা হয় ঠিক একই ভাবে সংগ্রহশালাতেও 
বস্ত পরিচ্কার করা যায় । 

জৈব দ্রাবক (0788010 501৬01)5) ব্যবহার করে ও বস্ত্র পারচ্কার কতা যায় বিশেষতঃ 
যখন কোনভাবেই জল দিয়ে এটি পাঁরত্কার করা যায় না। জৈব দ্রাবক হিসাবে 
ট্রাইক্লোরোহীরথালন ( ওয়েম্টরোসল ) এবং ডাইক্লোরোহীর্থালন ব্যবহার করা যায়। 


শিজ্পবন্ত- সংরক্ষণ ১৫৭ 


এগুল ব্যবহার করার আগে রংএর উপর এদের প্রভাব সম্পর্কে সুনশ্চিত হওয়া দরকার 
কারণ অনেক সময় এট রংএর ক্ষাতিসাধন করে । ট:াইক্লোরোহীথাঁনন অদাহ্য এবং এট 
খাটি ও ঠাণ্ডা অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। বস্ত্র পারহ্কার করার জন্য ১০ থেকে ৩০ 
মাঁনট এই জৈব দ্বুবণে নিমাঁজ্জত করে রাখা যায় । ডাইক্লোরোহীথাঁলন রঙীন বদ্ধ 
পাঁর্কার করার কাজে কোন পরীক্ষা না করেই ব্যবহার করা যায় কারণ এট রংএর 
কোন ক্ষাত করে না। 

দাগ ও রং পাঁরদ্কার করা £ দুব্ল অথবা খুব পুরানো বস্ত্র থেকে দাগ পারক্কার 
করা বিপজ্জনক ও সব সময় তাকরা উচিত নয়। দীর্ঘাদন যাঁদ কোন রংবা দাগ 
বস্ত্ে লেগে থাকে তাতে এদের মধ্যে একটি রাসায়াঁনক পাঁরবর্তন ঘটে যা মালনতা- 
অপনোদক বস্তু ব্যবহার করে পাঁর্কার করা যায়। মাঁলনতা-অপনোদক বস্তু 
ব্যবহার করলে বস্ব্ের ক্ষাত হতে পারে তাই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য এটি 
ব্যবহার না করাই বিধেয় । এছাড়াও দাগ বা রং তোলার পূর্বে বস্ত্ের গঠন, দাগ ও 
রংএর রাসায়ানক গঠন বিশ্লেষণ করা উচিত । দাগ পড়ার কারণ [ক এবং জলের সংস্পশে 
এলে দাগাঁট দ্ববীভূত ক্ষারত বা বিবর্ণ হতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার । 
কোন বিশেষ দ্রাবকে দাগাট দ্রবীভূত হয় কিনা এবং কি ধরনের রাসায়নিক পদার্থ 
ব্যবহার করা উচিত তা স্থির করা দরকার । 

চার্বজাতীয় বা তৈলজাতীয় কোন দাগ বস্তের উপর থাকলে নিম্নলাখত 
পদ্ধাততে দাগ পাঁরত্কার করা যায় ঃ প্রথমে বস্বা্ট টানটান করে একাঁট কাঁচের উপর 
এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে দাগ পড়া দিকটি নীচের !দকে থাকে । কাঁচের উপর 
দাগযুস্ত অংশাঁটতে একটি ব্াটং পেপার রেখে তারপর বম্াটকে রাখতে হবে। এখন 
উপর থেকে প্রয়োজনীয় দ্বাবক অজ্প অল্প দাগাঁটর পিছনে লাগানো দরকার । 
সাধারণ উলের বক্ত্রে এই ধরণের দাগ পাওয়া গেলে ট্াইক্লোরোহীথাঁলন অথবা স্পারউ 
বাবহার করা যায়। সিল্ক, তুলো, পাট ইত্যাদি বস্ত্র ক্ষেত্রেও টঢাইক্লোরোহীথাঁলন 
অথবা স্পাঁরট ব্যবহার করে দাগ পাঁরত্কার করা যায় । আঁতীরন্ত দ্বুবণ যাঁদ কিছু 
ব্যবহৃত হয় তা হলে ব্াঁটং পেপার শোষণ করে নিতে পারে । 

এছাড়া মোমের দাগ তোলার জন্য দাগযুন্ত জায়গাঁটির উভয় 'দিকে ব্লাটং পেপার 
দিয়ে একাঁট গরম ইস্ত্ি আস্তে আস্তে চালাতে হবে ; ফলে মোম গলে যায়, কিছু অংশ 
ব্রাটং কাগজে শোষিত হয় এবং কিছ? অংশ বাম্প হয়ে বোরয়ে যায়। এখন ব্রাটং 
কাগজাঁটি তুলে নিতে হবে ও যাঁদ বস্দের উপর এর পরেও অজ্প দাগ দেখা যায় তাহলে 
তা বোঁঞ্জন, টারপেনটাইন অথবা ট্রাইক্লোরোইথালন 'দিয়ে পাঁর"কার করা যায় । যান্মিক 
পদ্ধাতিতে ছার দিয়ে আস্তে আস্তে উপাঁরভাগের মোম পরিঘকার করা যায় এবং 
তারপর উপযুস্ত দ্রাবণ ব্যবহার করে সম্প্ণভাবে দাগমু্ত করা যায়। যাণ্নিক 
পদ্ধাততে মোম পাঁরম্কার করতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার । 

কাদার দাগ পারঙ্ক,রর কর। £ উলের বস্ত্র থেকে কাদার দাগ পারত্কার করার 
জন্য ১০ ভাগ. হাইড্রোজেন পারজ্সাইডের সঙ্গে ৯০ ভাগ আমোনিয়া মিশ্রিত করে 


১৫৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


ষে দ্ুবণ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা যায় । যাঁদ এই দ্রবণ দিয়ে কাদার দাগ তোলা 
মা যায় তাহলে ০১ শতাংশ আযমোনয়া দ্রবণ ববহার করে এটি পারৎ্কার করা যায়। 
কাদার দাগ পাঁরছ্কার হয়ে যাওয়ার পর জায়গাটি অল্প গরম জল দিয়ে ধুয়ে পরিহ্কার 
করা দরকার । 

গিসল্কের বস্তের উপর যাঁদ কাদার দাগ তোলার জন্য হাইড্রোজেন পারক্সাইড 
ব্যবহার করা যায় এবং যাঁদ এতে দাগ পাঁরত্কার না হয় তাহলে ০১ আযামোনিয়া দ্ুবণ 
দিয়ে পারদকার করতে হবে । আ্যমোনিয়া দ্রবণে দাগ পারদ্কার করার পর মৃদু জল 
দিয়ে দাগমূত্ত জায়গাটি পাঁরঘ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে । তুলো পাট অথবা শনের 
বচ্ত্ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধাত অনুসরণ করা যায় । 

মরচে পড়া দ'গ পাঁরত্কার করা £ উলের বস্তে মরচের দাগ পড়লে এই দাগ 
পাঁবন্কার করার জন্য ১ ভাগ হাইড্রোক্লোরক আঁসিড ও ৩ ভাগ জল 'ম্ীশ্রত কবে 
যে দ্ুবণ পাওয়া যায় সেই ্ুবণ ব্যবহার করা যায়। জায়গাটি দাগমূন্ত হওয়ার পন 
মদ; জল দিয়ে এটি ধুয়ে দিতে হবে । লেকের বস্ে মরচের দাগ তোলা যায় ১ 
শতাংশ অকজ্যালিক আযঁসড দিয়ে | যাঁদ এতেও দাগ পাঁরদ্কার না হয় তাহলে ০৫ 
শতাংশ আযাসোৌঁটক আ্যাসিড জায়গাঁটিতে লাগাতে হবে । দাগমন্ত হওয়ার পর মৃদু 
জল দিয়ে জায়গাটি ধুয়ে ফেলতে হবে । তৃলো বা পাটের বস্ত্র ক্ষেত্রে যাঁদ মরচের 
দাগ দেখা যায় তাহলে উলের বস্ত্র ম্লচের দাগ পাঁরকার করার জন্য যে পদ্ধাত প্রয়োগ 
করা হয়েছে সেই একই পদ্ধাততে মরচের দাগ পাঁরছ্কার করা সম্ভব । 

লাল কর্ণলর দ গ পার"্কার $ উলের বস্ত্রে লাল কালির দাগ পাঁরচ্কার করতে 
হলে প্রথমে দাগযুস্ত জায়গাঁটিকে মদ জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে ; তারপর মোঁথলেটেড 
স্পারিট লাগাতে হবে এবং তারপর ০ ১ শতাংশ আমোনিয়া দুবণ লাগিয়ে দিতে হবে । 
দাগ মুণ্ত হওয়ার পর আবার মদ জল দিয়ে জায়গ।িকে ধুয়ে পাঁরকার করতে হবে । 
িলেকর বস্তের ক্ষেত্রেও প্রথমে আমোনয়া 'মীশ্রত হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও পরে 
১ শতাংশ অকজ্যালিক- আসিড সবশেষে ২ শতাংশ হাইড্রোক্রোরিক আসিড ব্যবহার 
করে লাল কাঁলর দাগ পারম্কার করা যায়। তুলো, পাট বা শনের বচ্বের ক্ষেত্র 
প্রথমে ২ শতাংশ ক্লোরোমাইন+এট অথবা ০১ শতাংশ আযমোনিয়া লাগিয়ে লাল 
কাঁলর দাগ সম্পূর্ণ ভাবে পাঁরত্কার করা যায়। 

নখল, কানে। কালির দ'গ পাঁরদ্কার ঃ উলের বস্ব্ের ক্ষেত্রে আমোনিয়ায-গ 
হাইড্রোজেন পারক্সাইড (হাইড্2াজেন পারকসাইডে আযমোনিয়া মীশ্রত করে ক্ষারায় 
(91191109) দ্ুবণ করা হয়); পরে ২ শতাংশ হাইডে্াক্লো রক আযঁসড ও সবশেষে 
দরকার হলে ০৫ শতাংশ আযঁসটিক আসিড লাগিয়ে পরিত্কার করা যায় । পরিচ্কার 
করার পর জায়গাটিকে মৃদু জল দিয়ে পারিহ্কার করা দরকার । পিজ্কের বস্দের ক্ষেত্রে 
এই দাগ পাঁরৎকার করার জন্য প্রথমে ক্ষারীয় হাইডে2াজেন পারক্সাইড (আযমোনিয়া 
াশ্রত করে), ও পরে ০৫ শতাংশ আ্যাসোঁটক আযাসড সবশেষে প্রয়োজন হলে ২ 
শতাংশ হাইড্2োক্লোরিক আযাঁসড ব্যবহার করা যায় ৷ দাগ পাঁরত্কার করার পর মদদ: 


িল্পবন্তু সংরক্ষণ ১৫৯ 


জল দিযে জায়গাটি ধূয়ে দিতে হবে । পাট, শন বা তুলোর বঙ্রে এই ধরনের দাগ 
পরিৎকার করার জন্য ক্লোরোমাইন-টি ব্যবহার করা যায় । 

নকল কর র জনা বাবহত কলর দ'গ পাঁরকর £ উলের বস্পে এই ধরনের কালির 
দাগ পাওয়া গেলে মৌথলেট্ডে স্পিরিট দিয়ে পাঁরহ্কার করা যায়। পাঁরহ্কার করার 
পর জায়গাঁটিকে মৃদু জল 'দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার দরকার ৷ 'সিজ্কের বস্ত্র ও উলের 
বস্ত্র পরি্কার করার জন্য একই পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । 

তুলো, শন বা, পাটের বস্বের ক্ষেত্রে সজ্কের বস্ত্র পাঁরজ্কার করার জন্য যে পদ্ধাঁত 
প্রয়োগ করা হয়েছে সেই পদ্ধাঁততে দাগ মুক্ত করা যায় । যাঁদ এতে দাগ মুক্ত করা না 
যায় তাহলে ৫& শতাংশ সোডিয়াম হাইডে2াসালফাইটের সঙ্গে আমোনিয়া 'মাশ্রত করে 
দাগ পাঁরছকার করার কাজে ব্যবহার কনা যায় । 

মারকং কালির দাগ পারচ্কার $ উলের বস্তে এই কালির দাগ পাঁরহ্কার করার 
জন্য স্পাঁরট সোপ প্রথমে লাগাতে হবে পরে ট্রাইক্লোরোইীথাঁলন 'দিয়ে পারহ্কার করা 
ষায়। িজ্কের বস্ঘম হলে প্রথমে ০১ শতাংশ আমোনিয়া ও পরে হাইডে2াজেন 
পারক্সাইড ব্যবহার করে দাগ পাঁরতকার করা যায়। পাট, শন বা তুলোর বস্মের 
ক্ষেত্রে প্রথমে দাগযনন্ত জায়গাটিকে মদ জল দিয়ে ?সন্ত করা দরকার, পরে & শতাংশ 
সোঁডয়াম হাইড্রোসালফাইট॥ €আমোনিয়া 'মাঁশয়ে ক্ষারে পাঁরণত করার পর) 
দাগের উপর লাগিয়ে দাগ পাঁরৎ্কার করা যায়। 

তেল-রং পরিঙ্কার £ উলের বস্তে তেল রং লাগলে প্রথমে মৌথলেটেড 'স্পাঁরট 
সোপ ও দরকার মত সাদা স্পাঁরট বাবহার করে দাগ সম্পূর্ণ পারিহ্কার করা যায়। 
গিসজ্কের বস্ত্র প্রথমে মোথলেটেড 'সিপাঁরট পরে 'স্পারট সোপ লাগিয়ে দাগ পাঁরঙ্কার 
করা সম্ভব । 

তুলো, পাট বা শনের বস্ত্র হলে প্রথমে ১ শতাংশ অকজ্যালিক আমসিড লাগিয়ে 
ও পরে জায়গাঁটকে মৃদু জলে "সন্ত করে করে দাগ পাঁরত্কার করা উাঁচত। 

পুরূতন তেল রং-এর দাগ পান্িত্কার £ উলের বস্তে পুরাতন তেল রং-এর দাগ 
লাগলে পাহীরাঁডন দিয়ে পাঁরহ্কার করা যায়। দাগ পাঁর্কার হওয়ার পর দাগম্ত 
জায়গাটি মদ: জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে । উলের বস্দের মত একই ভাবে সিল্কের 
বস্বণ্ড পাঁরত্কার করা যায় । পাট, শন বা তুলোর বস্বের ক্ষেত্রে প্রথমে মরফোলাইন 
দিয়ে পরে জায়গাটি মৃদু জল 'দিয়ে ধুয়ে পঁরজ্কার করা যায় । 

ঠৈটে দেওয়ার রং পরিহ্কার £ উলের বক্ষে যাঁদ ঠেশটে দেওয়ার রং লেগে যায় 
তাহলে & শতাংশ টাটারিক আযাঁসড লাগয়ে পরে মদ জল দিয়ে জায়গাটি থেকে 
রংএর দাগ পাঁরচ্কার করা যায়। সঙ্গের বস্ত্রে এই রং পাঁরত্কার করার জন্য ০৫ 
শতাংশ আ্যসোঁটক আযসিড ব্যবহার করা হয় । মদ জল দিয়ে জায়গাটি পরে ধুয়ে 
পাঁরচ্কার করা উঁচিত। এই পদ্ধাততে পাট, শন বা তুলোর বস্ত্র থেকে ঠেশটে 
দেওয়ার রং তুলে বস্ম পাঁরত্কার করা সম্ভব । 

জীর্দণ ও দূবল হঙ্ সংয়জণ £$ বস্ল যখন মাটির নীচ থেকো পাশুযা লাগ 


১৬০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


তখন এটি খন্বই শন্ত, জীর্ণ, স্পশকাতর ও ভঙ্গুর হয় ৷ অনেক সময় এই বস্ব মাকড়শার 
ফাঁদের (911015 ৬০০১) মত দেখতে হয়। এছাড়া পিস্ত ও নানান রকম রং-এর 
বারা আবৃত হয়ে থাকে । সংগ্রহশালায় এই ধরণের বস্ত্র সংরক্ষণ করা খুব কঠিন 
ব্যাপার । 

বস্নটকে খুব সাবধানে মাটির নঁচ থেকে তুলে আনতে হবে । তুলে আনার সময় 
যাতে কোন ভাবে ক্ষাতগ্রদ্ত না হয় সে জন্য একে একাঁট অবলম্বনের উপর রেখে উপরে 
তুলে আনা দরকার । এখন এর উপর লেগে থাকা অপবস্তু পাঁরৎ্কার করে দিতে 
হবে। যাঁদ কোন মৃত পোকা, কাদা. বা অন্য কোন বস্তু লেগে থাকে তাহলে ছার 
বা চিমটে দিয়ে এগুলি তুলে দিতে হবে । বস্তরটি খাঁদ 'সিন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে 
এটি যত শুকনো হবে ততই" এর গায়ে সাদা সাদা দাগ দেখা যেতে পারে; এই সাদা 
দাগগীল হলো লবণ জাতীয় পদার্থ । যাঁদ পারশ্রুত জল আন্তে আন্তে ছিটানো 
হয় তাহলে লবণ দ্ুবীভূত হয়ে অনেকখ।নি জলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে । অজ্প 
শ-কয়ে নেওয়ার পর এটি উট 'দিয়ে আবার পারিশ্রুত জল ছিটিয়ে বস্তরটি সম্পৃণৎ 
লবণমূস্ত করা যায় । 

এই ধরনের স্পর্শকাতর, জীণ শল্ত, ভঙ্গুর বস্ত্কে ধুয়ে পরিচ্কার করা অসম্ভব ৷ 
অবশ্য যদ কোন অবলম্বনের উপর রেখে এট পাঁরৎকার কত্বা যায় তাহলে বস্ত্র লেগে 
থাকা অপবস্তুগণীণ যা বস্ত্র ক্ষীতর কারণ হয় সেইগুলি খুব সাবধানে ধুয়ে সম্ভব 
মত পাঁরকার করা উচিত । যাঁদ বস্তে কোন 'চাত্রত অংশ থাকে এবং জলের সংস্পর্শে 
এলে তা নন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে জলে ধুয়ে বস্ত্র 
পারিকার করা সম্ভব নয় । কিছু কিছ. ক্ষেত্রে দেখা যায় বস্ত্র খুব শল্ত হয়ে একাঁটির 
সাথে আর একটি জাঁড়য়ে ভজ হয়ে গেছ । এই অবস্থায় বস্তাঁটকে একাট পারিহ্কার 
কাঁচের উপর রেখে সাবধানে ভপজগল খুজতে হবে এবং দরকার হলে অল্প জল ছিটিয়ে 
বস্ত্াটকে নমনীয় করে নেওয়া উঁচিত। ভাজ মূন্তকরার পর এটি জংল দিয়ে সন্ত 
করে আবার শুকনো করলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে । 

বস্দ ধুয়ে পাঁরচ্কার করার পদ্ধাত আগেই বর্ণনা করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ঠিশেষভাবে 
যা করণশয় তাহলো একটি রল্প্রবহুল অবলম্বনের উপর এটি রাখতে হবে যার ফলে 
জলে দ্ুবীভূত হয়ে ধুলো বালি ময়লা সহজে বোঁরয়ে যেতে পারে। এইভাবে 
বস্তা্ট ময়লা পারিকার করার পর একট টোগীলন জাতীয় কাপড়ের মধ্যে রেখে গরম 
তোয়ালে দিয়ে আদ্রুতার পাঁরমাণ কাঁময়ে নিতে হবে। এখন বস্ত্াটকে একাঁট 
পাঁলাঁথন চাদরের উপর রেখে শুকনো করা দরকার । 

জগর্ণ সংস্কার £ অনেক সময় বস্ত্র একেবারে টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া 
যায় । এই টুকরো অংশগুুলি কখন আঠা জাতীয় পদার্থ দিয়ে জোড়া উাঁচত নয় । 
কারণ এর ফলে আণ-বাক্ষণক জীবের আক্রমণ ঘটতে পারে । টদুকরো টুকরো বস্যের 
অংশগনীল প্রাসাঁটকের অবলম্বনের উপর আটকে রাখা যায় । কোন বস্মের অবস্থা যাঁদ 
এমন হয় যে এটি ব:1লয়ে রাখা যায় না তখন বস্তার পেছনের দিকে একাঁট অবলম্বন, 


শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৬১ 


দেওয়া বিশেষ দরকার । অবলম্বন হিসাবে টেরিলিন জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা 
যায়। বস্বে জীর্ণসংস্কার করার জন্য বস্ত্র যে সুতো দিয়ে প্রস্তুত ঠিক সেই জাতীয় 
সুতো ব্যবহার করা উঁচিত। জোড়া দেওয়ার জন্য অবশ্য অনেক সময় কৃন্িম সৃতো 
ব্যবহার করতে দেখা যায়। 

কশীটাণনাশক বাবহার £ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বস্ত্র রাখার 
জায়গাগুলিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাঁটাণুনাশক রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহার করা 
উঁচত । কাঁটাণুনাশক পদার্থ হিসাবে ডাইক্লোরোবেঞ্জিন ব্যবহার করা যায় । এছাড়া 
পাহীরথতাম একসটতাকস, ডি. ডি. টি. ইত্যাদি ছিটিয়েও পোকা ও অন্যান্য আণূ- 
বাক্ষীণক প্রাণীর আকুমণ থেকে বস্ত্র রক্ষা করা যায়। 


গাতব শিপ বস্তু রব্রক্ষণ 


[বিশ্বে চক্লান্তরটি আবিচ্কৃত এবং কৃন্নিমভাবে তৈরাঁ ধাতু জাতীয় মৌলিক পদার্থের 
মধ্যে প্রায় পণ্যান্রশাঁট ধাতু মোটামুটিভাবে শি্পসৃন্টি ও সভ্যতার কাজে ব্যবহার 
করা হয়েছে । সংগ্রহশালায় যে সব ধাতব শিল্পবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় সেগাঁলর 
মধ্যে বিশেষভাবে আযলমানয়াম, দস্তা, লোহা, টিন, সীসা, তামা, রুপা ও সোনার 
বস্তু বোঁশ পাঁরমাণ দেখা যায় । রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সব ধাতব শিজ্পবস্তুর 
অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে শিল্পবস্তূর শিল্প ও নান্দানক বৈশিষ্ট্য, দ:যৃতি, 
উজ্জবলতা নঘ্ট হয়ে যায় । বস্ত;টি দবল ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং নানান ধরনের 
পদার্থের আস্তরণ বঙ্তঁটকে আবৃত করে ফেলে । রাসায়ানক কিয়াগল বস্তুর 
উপর পর্যায়ক্রমে সংঘাঁটত হয় এবং অনেক সময়ই এটি তাঁড়ত-রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
পর্য্যবাঁসত হতে দেখা যায় । পাঁরপাঁশ্বিক অবস্হা, ধাতুর গুণাগুণ ও বোশিষ্ট্য 
অন-সারে রাসায়ানক ক্রিয়া ত্বরান্বিত বা মন্দীভ্ত হতে পারে। যেকোন ধাতুর 
1শজ্পবস্ত হোক নাকেন অবক্ষয় শুরু হলে বা অবক্ষয় বিক্রিয়া সাকুয় থাকলে 
প্রথমে অবক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণগাীঁল নির্ণয় করা দরকার । ক্লোরিন অনেক সময় ধাতব 
বস্তূর অবক্ষয়ের কারণ হয় এবং এই সব ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধাঁততে প্রথমে বস্তুকে 
ক্লোরিনমূন্ত করা দরকার । বস্ত; অনেক সময় 'সম্দ্রান্ত' আস্তরণ (19016 080109) 
চ্বারা আবৃত থাকে তখন এই সদ্দ্রান্ত আস্তরণাঁটকে সংরক্ষিত করে এটি সংরক্ষণ করা 
উঁচিত। কারণ এটি বস্তটিকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। 

ক্ষা়ফু। ও অবক্ষয়যুন্ত ধাতব শিল্পবস্ত; সংরক্ষণ করার জন্য তিনাটি পঞ্ধাত 
প্রয়োগ করা যায়__যেমন কে) দ্াবক ব্যবহার করে, (খ) রাসায়নিক ও তাঁডিধাবাষ্লিহ্ট 
1বিজারণ পথ্ধাত ও (গে) বাঁচ্িক পর্ধাঁত। ধাতব বস্তুর বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক গঠন ও 
অবঙ্গর 1বারিয়ার ফলে সৃষ্ট ক্ষাঁতির ধরনের উপর নিভ'র করে, কি পদ্ধাততে বস্ত;র 


সুরক্ষা ও অবক্ষয় মণ করা সম্ভব | 
।লহি-”১৯ 


১৬২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


ষাট ধাতব শিল্পবস্তুকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রথমে বস্ত্টিকে 
ভৌত পরাঁক্ষা করা প্রয়োজন । নানান পদ্ধাততে বস্তুর ভৌত পরাক্ষা করা যায়, 
যেমন £ বস্ত:টিকে খালি চোখে ও লেন্সের সাহায্যে পরাক্ষা করা, ছ' দিয়ে গর্ত করে 
গরধাতঃর পাঁরমাণ নির্ণয় করা, চ:দ্বক দিয়ে পরাক্ষা করা ইত্যাদি। বচ্ত'র উপর 
যাঁদকোন আস্তরণ স্যণ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার রং ঘনত্ব, কতখানি 'নিয়ামিত 
( 818), আস্তরণাঁট কতটা দড়, এবং বস্তুতে সক্ষম কার:কর্ধয বা খোদাই করা 
কছ আছে কিনা, কোন ফাটল আছে কনা তা ভালোভাবে পরাঁক্ষা করতে হবে। 
প:র: আস্তরণয্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একস্‌রে পদ্ধাততে বস্তুর অভ্যন্ত্যরীণ অবস্থা 
সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া সম্ভব ।॥ যাঁদ কোন শিজ্পবস্তু দীর্ঘাদন মাটির নীচে 
পড়ে থাকে তাহলে অবক্ষয়ের হার নির্ভর করে পারিপাির্বক ম্াত্তকার অগ্নত্বের পারিমাণ, 
সরন্ধরতা (0০0০9: ) এবং দ্বুবীভূত লবণের পাঁরমাণের উপর । এই বস্তঃগাঁল 
জলীয় বাণ্পের সংস্পর্শে এসে 'বিদয্যংসংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় । ধাতদর অবক্ষয়ের 
পাঁরমাণবাদ্ধর সাথে সাথে বস্তুর ওজন বাদ্ধি পায় । 

ধরা যাক মাটির নীচে পড়ে থাকা একাঁট ধাতব বস্ত:, যাঁদ এতে অবক্ষ্ন বাকিরা 
শুরু হয়ে থাকে এবং বজ্তুটি যাঁদ সাঁচ্ন্ু হয় তাহলে এই 'ছিদ্রগ্াীলতে ক্ষাতকারক 
লবণ জমতে পারে । এই ধরনের বস্তুর উপর যাঁদ সম্ভ্রান্ত আস্তরণ সৃষ্টি হয় তাহলে 
সবাভাঁবকভাবেই ক্ষাতকারক লবণ বস্তুর আস্তরণের নীচে থেকে যেতে পারে । 

যাঁদ এই ধরনের বস্তুকে উৎখনন করে বাহিরে নিয়ে আসা হয় তাহলে বস্ত;র 
ভারসাম্য দবাপ্ুত হতে পারে কারণ যখন এট বাইরের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের 
সংস্পর্শে আসে তখন নতুন করে রাসায়ানক 'বাক্কয়া শুর হতে পারে। এই রাসায়ানক 
বাকুয়ার ফলে উপরের আস্তরণাঁটর ঘনত্ব বাড়তে পারে এবং গভ্ধাতুর পাঁরমাণ 
কমতে পারে । অবশ্য কিছ কিছ: ক্ষেত্রে আস্তরণাঁট আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া সত্তেও 
বস্তুকে সূরাক্ষিত করতে সাহায্য করে । আবার মাটির নীচে যাঁদ দীর্ঘাদন কোন 
[শজ্পবস্তু থাকে তাহলে এট যে ক্ষার হবে তার কোন মানে নেই ৷ বহ:ক্ষেত্রে একে- 
বারেই আঁবকৃত অবস্থায় শিজ্পবস্তূ মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়। সংগ্রহশালায় 
যাঁদ ধাতব বস্ত: আর্দু ও অকাঁসজেনয;ন্ত পাঁরবেশে রাখা হয় তাহলে আস্তে আস্তে 
এটি মালন ও 'িবণ“ হয়ে যেতে পারে । এছাড়া সালাঁফউরাস গ্যাস দ্বারা আকান্ত 
হওয়ার ফলেও এই বস্তঞগীলর উপাঁরভাগ মাঁলন হয়ে যেতে পারে । ধাতব অকসাইডের 
একটি পাতলা আস্তরণ পড়ার ফলেই এই পাঁরবর্তন হতে দেখা যায়। ধাতব বস্ত;র 
বাহক এই রুপ,ন্তরকে দ়াতিহণীন বা বিবর্ণ ([2111191. ) অবস্হা বলা যায়। 

সংগ্রহশালায় যেমন 'বাঁভল্ল মৌল ধাত:র শিল্পবস্তু দেখা বায় সেইরকম বাভন্ন 
ধাতু বিভিন্ন পাঁরমাণে 'মীশ্রত করে যে ধাতু-সংকর (1105) হয় সেগঁল দিয়ে 
প্রস্তৃত 'শিজ্পবস্তুও পাওয়া যায় । আমরা জানি একাধিক ধাতুর সমসন্ত বা 
অসমসন্ত (1১072981605 বা 1)616:080763905 ) 'নিশ্রণকে ধাত:-সংকর ব্লা হয় ।. 


উদাহরণ হিসাবে কয়েকাঁটর নাম উল্লেখ করা যায়। 


1শজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৬৩ 
নাম উপাদান 
শপতল-_ ৪ £ 7 ( তামা £ দস্তা ) 
৭০৮০% £ ৩০-২০%০ 
0০ 8 9 (তামা টিন ) 
৮০-৯০% £ ২০-১০% 


কলংকহীন ইস্পাত 7৩ £ 0 বা? (লোহা ক্রোঁময়াম £ নিকেল ) 
(91211)1955 ৭0691) 
ইস্পাত-সংকর- 6 2 1) 7০8 18 
১১০ ৪ ১৯০ 
জার্মান [িসিলভার- 0৮2 27 2 বৈ! 
৫০-৬০% ৪ ৩০-২০ £ ২০ 
টাইপ মেটাল-_- [০ 99 2 9%. 
৮০2 ১৫2 & 
ঝালাই ধাত5 [৮১9 £ 90 
৫0 £ ৫০ 
গান মেটাল-_ 0ম 2 908 2 
৮৫2 ৫2 ১০ 
মোনেট মেটাল 00৪2 তা! 8 175 


ইন £ ৭০ $ *-৩ 

সংগ্রহশালায় ধাত; ও ধাত*সংকরের [িজ্পবদ্তুগ্ীল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার 
জন্য ধাতুর সাধারণ ধর্মগর্ীল জানা 1বশেষ প্রয়োজন । 

ধ.তুর ভৌতধর্ম 8 (1) ধাতব বসত" দেখতে চকচকে ও উদ্জব্ল (31) আঘাত করলে 
[বিশেষ একপ্রকার ধাতব শব্দ পাওয়া যার, যাঁদও ব্যাতকম আছে (1) নমনীয় ও 
সম্প্রসারণশীল (কিন্তু আযাঁপ্টমাঁন ও বিসমাথ ভঙ্গর এবং পারদ তরল ) (4) পারদ 
অপ মানায় ?কন্ত? অন্য সব ধাতব বসত; আঁধক মাত্রায় তাপ ও তাঁড়তের পাঁরবাহা । 
(*) ধাতুর ঘনত্ব বশ যাঁদও সোডিয়াম, পটাসিরাম জলের চাইতে হালকা এবং 
ক্যালাসয়াম ও ম্যাগনোসয়ামের ঘনত্ব অন্য ধাতুর তুলনায় কম । (৬) পারদ ছাড়া 
অন্য সব ধাতুর গ্রলনাংক ও স্ফুটনাংক অ-ধাত*র চেয়ে বোঁশ। (51) বাভন্ন ধাতি, 
গাঁলয়ে ও 'মীশ্রত করে ধাত;-সংকর তৈরী করা যায় । 

রংসাম্মনিক ধর্ম £ 

() মৌলের তাঁড়ৎ ধর্ম £ 

ধাতু ধনাত্মক তাঁড়ং ধর্মী ( 81৩০০-০০98৩ ) তাই এগবীল ইলেকটুন বর্জন 
করে ক্যাটায়নে পাঁরণত হয় । ট২৪-০-৮ ব৪+ 3 তাঁড়ৎ বিশ্লেষণের সমস্ন ধাতব 
যৌগের ধনাত্মক তাঁড়ৎ ধর্মী ধাতব আয়ন বা ক্যাটায়ন খণাত্বক তাঁড়ং দ্বারের দিকে 
আকাঁবর্ত হয়) যথা £ ব৪01ফ8+( ক্যাঘোড 10011 


১৬৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


(1) অকসাইডের প্রকৃতি ঃ 

ধাতুর অকসাইড (০9০, 1০903, 08০) ধর্মে ক্ষারীয়। ধাতুর অক্সাইড 
আ্যাসিডকে প্রশাঁমত করে লবণ ও জল গঠন করতে পারে । যথা ৈঃ:0+270 5 
2াব2০1 11750 1 ব্যাতিক্রম ৫ সাধারণতঃ ধাতুর অকসাইড ক্ষারীয় কিন্তু দক্তা, 
আযালশানয়াম, সীঁসা, ইত্যাদির অক্সাইড (200, %150১, 7৮০) আাসিড ও ক্ষার 
উভয়ের সাথে বিক্ুয়ার ফলে লবণ গঠন করতে সক্ষম হয় বলে উভধর্মশী। উচ্চতর 
যোজাতার ক্লোমিয়াম অকসাইড ও ম্যাঙ্জানজ অক্সাইড (0103. ৬7,0+) জাতীর 
ধাতব অকসাইডগীল আসি ধর্মী । 

(11) আ্যসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঃ 

ধাতব শিল্পবস্তু সাধারণতঃ ঘন ও লঘ; 1770] ও [75504 এ দ্রবীভূত হয় এবং 
হাইডোজেন প্রাতস্থাপিত করে। 2074-75904 -2990£+75 ব্যতিক্রম ঃ 
তাঁড়ং রাসায়নিক তাঁলকায় হাইডে2াজেনের নীচে অবাস্হত কোন ধাতু হাইডোজেন 
প্রতিস্হাপন করতে পারে না । 

(1%) হ্যালোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া 

ধাতব শিল্পবন্তু হ্যালোজেনের সঙ্গে হ্যালাইড যৌগ গঠন করে। যথাঃ 
201, 20015 ? এরুপ হাালাইড সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শে স্থায়ী থাকে; 'কন্তু 
[6013১ 41013 জলে আর্দ বিশ্লোধত হয়ে যায়। যেমন--25901) 1317,0হ 
76011) 12701 1 এগুলি প্রধানতঃ অনযুদ্বায়ী প্রকৃতির যৌগ । 

বাঁতিকরম £ সাধারণতঃ ধাতব হ্যালাইড অননৃদ্ধায়ী ; কিন্তু স্ট্যানক ও 
আযালনীমাঁনয়াম ক্লোরাইড (90014) 41015 ) উদ্ধায়ী। 

(৫) হাইড্যোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া £ 

ধাতব শিল্পবস্তু সাধারণতঃ হাইডেহাজেনের যে হাইড্রাইড যৌগগুীলি গঠন করে 
সেই যৌগগুি অনযদ্বায়ী (000-5012016), যথা £ খৈঞ্রান, 0৪175 ইত্যাঁদ। 2৪ + 
[০ _2817 1 জলীয় দ্ুবণে এদের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘরে 2 0875 +277,0- 
€086017)5 +2175 

(৬?) জাটল যোগ গঠন £ 

ধাতব শিজ্পবস্তু জাঁটল লবণ (20111961% ৪1) গঠন করতে সক্ষম। এর্প 
যৌগে ধাতু ক্যাটায়ন বা আ্যানায়ন উভয় আয়নের অংশ হতে সক্ষম। যথাঃ 


[09৫ বনও )£]90+ ক [08 (বারও ),+++9০0+- 
বা, [4[179(0)61-৯41+ 7 [69(0)617 


(511) যোৌগের ইলেকট্রনীয় প্রকাতি 

ধাতু সাধারণতঃ অধাতুর সঙ্গে তাঁড়বযোজী যৌগ গঠন করে। তাই এরূপ যৌগে 
দ্রবাঁভূত বা বিগাঁলত বা অচ্হায়ী তাঁড়ং বিয়োজন ঘটতে পারে । যথা £ 

901-৪+01- তাঁড়ংযোজী যেগ [ব৪+01-],1 04৪72 201-)]1 

ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম (819০0:0-01)0177081 01381890601 17066815 ) $ 
কপার সালফেট দ্ববণে একাঁটি লোহার দণ্ড যাঁদ ভ্‌বানো হয় তাহলে দ্ুবণ থেকে কপারের 


[শল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৬৫ 


অধঃক্ষেপ ঘটে এবং লোহা দ্রবণে দ্রবীভূত হয় । এই অধধ্াক্ষপ্ত তামা লোহার পাতের 
উপর একটি আস্তরণ ফেলে । অন:রূপভাবে দিলভার নাইট্রেট দ্ববণে যাঁদ একটি জিংকের 
দণ্ড ড্‌বানো হয় তাহলে জিংক দ্ববীভূত হয় এবং সিলভার অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃ- 
ক্ষিপ্ত সিলভার ীজংকদণ্ডের উপর প্রলেপ বা আস্তরণ সাত করে। যেমন-₹০+ 
0090$-৯17690$4+00 $ 3 27-42/5803-৯27 (0১) +2/58$ 1 কিন্তু 
যাঁদ ফেরাস সালফেট দ্ববণে কপার দণ্ড ড.বানো হয় অথবা জংক নাইট্রেট দুবণে সিলভার 
পাত ডুবানো হয় তাহলে কোন বিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়না । এর মূল কারণ হলো 
প্রশম ধাতব পরমাণু ইলেকট্রন বন করে আয়নে রূপান্তবিত হলে পাঁজটিভ আয়ন 
গঠন করে । ধাতুমান্নেই আয়নরূপে ক্যাটায়ন বা পাঁজটিভ আয়নে রূপান্তাঁরত 
হওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা যায় ৪ 2%-170-৮1ূ 77 ট০- ০৯1 521 
-_2০-৯2015 1 তাই ধাতু মান্রেই পাঁজাটিভ তাঁড়ং ধর্ম যাঁদও সমস্ত ধাতুর পাঁজাঁটভ 
আয়ন গঠন করার ক্ষমতা সমান নয় । 

তাঁড়ং র।সায়নিক সার 2 (19000-0119175091 991016১) ৪ বাঁভন্ন ধাতুর তাঁড়ং 
ধর্মের অর্থাৎ পাঁজাঁটভ আয়ন গঠনের ক্ষমতার ব্লমমাত্রা অনযায়ী উচ্চতম পাঁজটিভ 
তাঁড়ৎধমণ ধাতু হতে নিদ্নতম পাঁজাঁটভ তাঁড়ৎ ধর্ম ধাতু সমূহ উপরে নীচে পর পর 


সাজালে ধাতু সমূহের যে সার বা শ্রেণী গঠিত হয় তাকে ধাতুর তাঁড়ং রাসায়ানক সারি 
বা শ্রেণী (121901:09০116711081 01 17160601706? 59105 ) বলা হর । যথা £ 


__৯  % £ পটাসিয়াম 
ূ 38 : বোরয়াম 
21 ০ £ ক্যালসিয়াম 
] লষ্ধাত | ি& : সোডিয়াম 
| ৪ : ম্যাগনেসিয়াম 
__-৯ 41 : আলমানয়াম 
111 : ম্যাঙ্গাঁনজ 
2) : জিংক 
ভারী ধাতু 15: আয়রণ 
ও 917 : টন 
হাইড্রোজেন ৮০: লেড 
| ছ: হাইড্রোজেন 
টি 0০৪: কপার 
[78 : মার্কার 
/৪ : সিলভার 
£৪ : গোল্ড 
2 1 : প্লাটিনাম 





সম্ভ্রান্ত ধাতু 
(10015 776191 ) 


উপর থেকে নীচের দিকে ধাতুর অকসাইডকে সহজে বিজারিত 


করা বায়। 








। 115 10” 1215 15116 0812 খত ৬2৮1 ৮৫১) 252 4৫ 


১৬৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


তাঁডং রাসায়ানক সারি ও ধাতুর রাসায়নিক ধর্ম ঃ তাঁড়ং রাসায়নিক 
তাঁলকায় ধাতুর স্হান [নির্ণয় করে সাধারণভাবে 'বাভন্ন ধাতুর রাসায়ানক ধর্ম 
নিদেশ করা যায়। সারির উচ্চতম স্হানের ধাতুগন্লি বিশেষ সাক্ুয় এবং 'নিয়তম 
চ্থানের ধাতুগযীলর সাকুয়তা খুব কম । 

ধাতুর সাঁকুয়তা (01770171021 762001%1 ) সারির উপর হতে নীচের 'দকে 
অাগ্থুত ধাতুর ক্ষেত্রে কুনশঃ হাস পায় । ধাতুর উপরে বায়ু, জল, আযাসড ইত্যাঁদর 
বাকিয়ার ক্ষমতা বা রাসায়নিক সাঁকয়তাও উপর হতে নঁচের দিকে ক্রমশঃ হাস পায় । 
বস্হৃতঃ সারির সর্বোচ্চ স্থানে অবাচ্ছিত পটাসয়াম, সোডিয়াম ইত্যাঁদ ক্ষারীয় ধাতু- 
গুল সবচেয়ে সায় এবং সারির সবণীনয্ন স্থানে অবাস্থিত সোনা, রূপা, প্লাটিনাম 
ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত ধাতু (17019 1719121-গ£ীল সবচেয়ে 'নাক্ষ্য় । 

ধাতুর উপর বায়;র বিক্রয়া ও যৌগগ্যলির ধাতুতে বিজারণ £ তাঁড়ং রাসায়ানক 
সান্নর উচ্চতম স্থানে অবাস্থিত এই হালকা ও তীব্র ইলেকস্ট্রোপাঁজাঁটভ ধাতুগুল বায়ুর 
সঙ্গে স্বাভাবিক তাপে বিক্রিয়া ঘাঁটয়ে বিশেষ ধরনের স্থায়ী অক্সাইড গঠন করতে 
পারে । বায়ুতে দ্রুত বািকুয়ার ফলে এগীলর উপর অক্সাইডের একাঁটি আস্তরণ 
পড়ে বলে শু্ক বায়ুতে বাস্তব ক্ষেত্রে এগীলর 'বাকুয়া সুরু হওয়ার পরই বন্ধ হয়ে 
যায় । তাই এদের পূর্ণ ীবাক্রিয়ার জন্য আর্দুবায়ুর বিশেষ প্রয়োজন । যেমন 4৪ 
705 _ 2৫5০ 208+05 2080 লঘুধাতুর অক্সাইড জলের সঙ্গে দ্ববণ৭য় 
হাইড্রক্সাইড গঠন করতে পারে এবং ইহাদের হাইভ্রক্সাইড তার ক্ষারধর্মী (811581316) £ 
[..০+1750 - 28001 । অপেক্ষাকৃত 'নিয়তর স্থানের কম ইলেকদ্রো-পাঁজাটিভ ভারা 
(176%% 1761219 ) আফ়রণ, টিন, লেড, ইত্যাঁদ আঁক্সজেনের সঙ্গে সহজে 'বাক্রিয়া 
ঘটাতে পারে না। এদের অক্সাইড গঠনের জন্য উচ্চতাপ প্রয়োজন । সারির 
নিয়তম স্থানে সব চেয়ে কম ইলেকভ্রোপাঁজাঁটিভ সম্ভ্রান্ত ধাতু, সিলভার, গোল্ড ও 
প্লাটিনাম প্রত্যক্ষভাবে অকাঁসজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘাঁটয়ে অক্সাইড গঠন করতে 
পারেনা । 


ধাতুর উপর জলের বিক্রিয়া ঃ সারির উচ্চতম স্থানে অবাস্থিত এই ক্ষারায় ধাতু- 
গুল জলের সঙ্গে তীব্রভাবে 'বাকুয়া ধঘাঁটয়ে দ্বুবণীয় হাইড্রক্সাইড বা ক্ষার এবং 
হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় । সাঁরর মধাবর্তী স্থানে অবাস্থিত ভারী ধাতু- 
গুল উচ্চতাপে বাম্পের সঙ্গে 'বারুয়া ঘাঁটয়ে হাইড্রোজেন ও অদ্রবণীয় অক্সাইড বা 
হাইড্রুক্বাইড গঠন করতে পারে । অনেক সময় এই ধরনের অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড 
ধাতুর উপর আস্তরণ সৃষ্টি করে ধাতব শিল্পবস্তু রক্ষা করে বলে বাষ্পের 'বাক্িয়া 
খুব আস্তে আস্তে ঘটতে দেখা যায় । 

2/14+617507-2/1(077)9 + ওত 1 $9591+4750 ৮87980++4751 1 
হাইড্রোজেনের নীচে অবাশ্থিত ভারী ও 'নাক্কিয় ধাতুগঃ্ীল উচ্চতাপে ও বাছ্পের সঙ্গে 
বাক্রয়া ঘটাতে সক্ষম নয়। 


[শল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৯৬৭ 


ধতুর উপর আসিডের বিক্রিয়া ঃ তাঁড়ং রাসায়নিক সা'রির হাইড্রোজেনের উপর 
অবস্থিত সমস্ত ধাতু লঘু আযিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন অপসারণ 
বা উৎপন্ন করতে পারে। 'কল্তু হাইড্রোজেনের নীচে অবাস্থিত কপার, দিলভার, গোল্ড 
ইত্যাদি ধাতু আযসডের সঙ্গে 'বাকুযা ঘটাতে পারে না। 

অপেক্ষাকৃত কম ক্ষারধমাঁ ধাতুগুল বিস্ফোরণের আকারে আ্যসিঙের সঙ্গে 
বারুয়া ঘটায় । মধ্যম-ভারী ধাতু যেমন আলবীমানয়াম, জিংক, আয়রণ ইত্যাঁদ 
ধাতুর 'বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ যাঁদ ধাতুর উপর আচ্ছাদক ( 70:019০01৬6 ) আবরণ 
সাঁঘ্ট নাকরে তবে এরুপ কিক্রিয়াগণাঁতও বেশ তারবেগে হতে দেখা যায়। অবশ্য 
আ।সিডর তীব্রতা, ঘনত্ব, বিক্রিয়ার তাপমান্লা, ধাতুর বিশুদ্ধতা ইত্যাদির উপর 
ধাতুর উপর আাসডের বিক্রিয়া নিভভর করে। মন্দ কাবাঁনক আযসিড (15003) 
বা আসেোটিক আছ্ডি ।017300077) খুব আস্তে আস্তে ধাতুর উপর ববিক্ুয়া ঘটায় । 
লোহা ও সীসার উপর শীতল ও ঘন আ্যাঁসিড বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। কিন্তু 
উত্তপ্ত আসিডি হিরিয়া ঘটে । বিশুদ্ধ দস্তা সা িফউঁরিক আসিডের সঙ্গে 1ব্বিয়া 
ঘটাতে অক্ষম । 

ধ.তুর দ্বারা প্র,তচ্ছাপ £ তাঁড়ংয।সায়ানক আ।কির ব্রম অনুসারে উচ্চতর স্থানে 
অবচ্ছিত ধতুগণীল নিগ্তর চ্ছানে অহচ্ছিত ধাতু হতে অপক্ষাবৃত আঁধকতর গাঁজাঁটভ 
তাঁড়িৎধমশী । 

উচ্চতর *তি/টিভ ভড়িং ধ্মশ্ি ধাতৃগন্দজির ইল্ব্রন ব্জনের অগগ্রহ বা ক্যাটায়ন 
প্রঠনের প্রবণতা নিম়তর পাঁজটিভ ভাঁড়ধ্ধমশী ধাতু হতে তাঁধকতর । তাই তড়িৎ 
রাসায়নিক সারির ক্লম অনুসারে উচ্চতর স্থানে অবস্থিত আঁধকতর পাঁজাটভ তাঁড়ৎ 
ধর্মী ধাতু নিয়তর স্থানের অপ্ক্ষোকৃত কম পাঁজাঁটভ তাঁড়ংধর্মী ধাতুর লবণ হতে 
সৈই ধাতুকে প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হয় । কিন্তু নিয়তর ম্থানের অপেক্ষাকৃত কম 
পজিটিভ তাঁড়ৎধমণশী ধাতু উচ্চতর স্থানের অধিকতর পাঁজটিভ তাঁড়ংধর্মী ধাতুকে 
প্রাতিষ্থাপিত করতে পারে না। 

ধাতুর (বজারণ ক্ষমতা £ তড়িংরাসায়নিক সারির উচ্চতম স্থানে অবাস্থত ক্ষারীয় 
ধাতুর প্রবল 'িজারন ধর্ম বতমান। যাঁদও নিয়তম স্থানে অবাস্থিত ভারা ধাতুগালর 
বিজারণ ক্ষমতা নাই। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম তীব্র বিজারণধর্শী ধাতু কিন্তু 
কপার বা 'সিজ্ভারের প্রায় কোন 'বিজারণ ক্ষমতা নেই । লোহার তুলনায় আযল:- 
[মানিয়ামের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিজারণধর্ম বর্তমান । 

ধাতুর উপর নাইদ্রক আ্যাসিডের বিক্রিয়া £ হাইড্রোজেন অপেক্ষা উচ্চতর 
ইলেকাট্ট্রাপাঁজাটভ ধাত:র সাথে অন্যান্য আসিডের 'বাক্ুয়ায় সাধারণতঃ হাইড্রোজেন 
' উত্প্ হয় । কিন্ত 21০9 বিক্চিয়া ঘটায় অন্য ভাবে । নাইট্রিক আসিড সোনা 
বা প্লাটিনামের উপর কোন বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। অধিকাংশ ধাত্‌ 710) র সঙ্গে 
বাক্রয়ায় নাইদ্রেট লবণ, জল ও নাইস্ট্রোজেন অক্সাইড এবং কোন কোন জায়গায় আধার 
আযামে।নিয়াম লাইউ্রেট লবণ তৈরণ করে। নাইঠ্রিক আসি একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন 


১৬৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


জারক-দ্ুব্য । নাহীস্রীক আযসডের জারণক্ষমতার জন্যই এরুপ বিাকুয়া ঘটতে দেখা 
যায়ঃ 04(তপ্ত)+শ্রারাঘ03 - 09008) +21750+205 ণী 

ধাতুর উপর কাঁস্টক সোডার [বাকয়। £ 1জংক, আযালযামানয়াম এবং টিন, সৌঁডয়াম 
বা পটাসিয়াম হাইড্রুক্সাইডের সঙ্গে 'বাক্য়ার ফলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ইহা 
ছাড়া অনান্য ধাতুর উপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিশেষ কোন পক্ুয়া দেখা যায় 
না। 

£704+20চু ল বৈ্82005(সোভিয়াম জিংকেট +174 1 

2/১11-2071-4+21350 » 2৪/105+ (সোডিয়াম আলমনেট )1+ 37, 4 
91) 7-212017 7 [বঞ290১ (সোডিয়াম স্টানাইট ) 4151 


ধাতুর উপর ক্লোরনের বাক্রিঘা £ ক্লোরিন একাট তীব্র-নেগোটিভ তাঁড়ত্ধর্মী অধাতু । 
ক্লোপিন গ্যাসের মধ্যে স্বাভাঁবক পাঁজাঁটভ তাঁড়ত্ধর্মী সোঁডয়াম, পটাসয়াম এবং 
উত্তপ্ত ক্যালাঁসয়াম ও ম্যাগনোঁসয়াম, জিংক, কপার ও টিন উদ্জবল শিখায় জবলে ওঠে 
এবং ধাতুর ক্লোরাইড গঠন করতে পারে । প্লাটিনাম ধাত: ছাড়া অন্য সব ধাত 
ক্লোরিনের সঙ্গে বাকিয়ার ফলে ক্লোরাইড গঠনে সক্ষম । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় £ 

29 40015 » 22001 

0০401, - 0005 

207০+-30]১ - 2100], 


সালফারের সঙ্গে ধাতুর বিক্রিয়া£ সোনা ও প্লাটিনাম ব্যতাঁত সব ধাত: 
সালফারের সংস্পর্শে এলে সালফাইড যৌগ গঠন করতে পারে । 7০49 - 95 ; 
11675951759 । 

অকসাইড ও হাইড্রক্সাইড £ প্রায় সমস্ত ধাত:ই অক্সাইড এবং অনেক ধাতই 
হাইড্রক্সাইড যৌগ গঠন করতে পারে । আবার কোন কোন ধাত: একাধিক অকসাইড 
গঠন করতে পারে যথা 2 50, 2505 $ 5০0, 176 03, 29304 7 ৮১০, 
[0203 7005) ৮৮৪০0; 080, 0050 ইত্যাদি । 


দ্রাক বাবহার করে শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ £ ধাতব শিল্পবস্তর উপাঁরভাগ 
অবক্ষয়মুস্ত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য নানা ধরনের দ্বাবক ব্যবহার করা 
হয় । অবশ্য বস্তুর উপর অবক্ষয়ের কারণ ও আস্তরণাঁটর রাসায়ানক বিশ্লেষণ, 
বস্তুর ভৌত পরাঁক্ষা ইত্যাঁদ করার পরই 'কি ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করা দরকার তা 
নিণ'য় করা হয় । দ্রাবকগযল বস্তুর উপাঁরভাগের আস্তরণাটকে নরম করে দেয় এবং 
অনেক সময় আস্তরণাঁটকে দ্বুবীভূত করতেও পারে৷ দ্বাবক ব্যবহার করার ফলে যাঁদ 
অ।স্তব্লণাঁট নরম হয়ে যায় তাহলে যান্ত্িক পদ্ধাতিতে এগযীল উপাঁর ভাগ থেকে তলে 
পাঁরহ্কার করা যায়। 


[শজ্পবন্তু সংরক্ষণ ১৬৯ 


রুপা এবং রুপার সংকর-ধাতুর উপাঁরভাগাঁট আস্তরণমূস্ত ও অবক্ষয় 
বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানান ধরনের দ্বাবক ব্যবহার করতে দেখা যায় । যেমনঃ 
ঘন গরম জলীয় আমোনয়া দ্বুবণ, পটাসিয়াম সায়ানাইভ, নাহব্রিক আসিড (৫%), 
গরম ফরমিক আযঁসড (৩০%), ক্ষারীয় রচেলী সল্ট, সালাঁফউাঁরক আ্যাঁসড (৫%), 
[সিলভার ডিপ, আযামোনয়াম থায়োসালফেট ও [ালসাপল, থায়োইউীঁরয়া ও ?লসাপল, 
সাহীট্রক আযিড (৫৭০), সিলভার নাইউ্রেট (২০%), ঘন হাইভ্রোক্লোরক আযাঁসড ও 
ফেরিক ক্লোরাইডের মিশ্রণ (১০১), গ্লাঁসয়েল আযসেটিক আযসড ও ২০ আয়তন 
হাইড্রোজেন পাধকপাইডের মিশ্রণ (৩৪১) । তামার শিজ্পবস্ভ; গণীলর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত 
দ্রাবক ব্যবহার করতে দেখা যায় । যেমন £ সালাঁফউরাঁরক আযসভ (৫-১০% অথবা 
১৫-২০%), সাই্রিক আসি (৫1). সোডিয়াম সেসাঁকউ কার্বনেট (৫%), ফরাঁমক 
আযাসিড (৩০০), নাইীট্রক আসিড (১০), ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ও পরে সালাঁফউারক 
আাঁসড (১০%), সোঁডয়াম হেক্সামেটাফসফেট (ক্যালগন) (৫1০ অথবা ২৫০০) 
প্রয়োজন অন:যায়াঁ, দস্তা ও সালফিউাঁরক আযাসড. ইত্যাদি । 

সীসার শিল্পবস্তু সংরক্ষণ কনার জন্য নিম্রীলাখত দ্রাবকগ্লি প্রয়োজন 
অনুসারে ব্যবহার কতা যায়। যেমন £ হাইড্রোক্লোরিক আযঁসড দিয়ে তারপর 
যথাকমে আমোনিয়া আযাসিটেট দিয়ে পাঁরহ্কার করা । 

লোহা ও স্টীলের িঞ্পবস্তুতে মারচা নরম ও দ্রবীভূত করে সংরক্ষণ করার কাজে 
নয্ালিখিত বাসায়ানক পদার্থগাল ব্যবহার করা যায়। মাঁরচা নরম করার জন্য 
প্যারাফিন তৈল, প্লাসগ্যাস ক্যীয়ড-এ। পেট্রোঁলয়াম-জৌঁল, ক্লকময়েল এবং 
ল্যানোলিনের শিশ্রণ, ডিঅকাঁসডাইন, জেনোলাইট এবং মারচা দ্ববীঠূত করার কাজে 
অকজালিক আড়, সাহীত্রক আঁসড (আ্মোনয়া মাশ্রত করে প্রশাঁমত 
করার পর ), ডিআঁক্সডাইন, জেনোলাইট ব্যবহার করা যায় । 

বজারণ পদ্ধাত (২০৫০০০০ 74011,95 ) £ সাধারণতঃ দুটি পদ্ধাততে ক্ষায়ফু, 
অবক্ষয়যন্ত ধাতব িল্পবস্ত; সংরক্ষণ করা যায় 8 (ক) [বদযাং রাসায়ানক [বিজারণ 
পদ্ধাত (31920-0-01751711081 [০3030017,1১4101 এবং খ) তাডংাগ্রও [বিজারণ 
পদ্ধাত (1516501015015 79001061012 1৬911)0৫) £ 

(ক) বিদুৎ রাস:যানিক-ব স'রণ পদ্ধীত £ একাঁট লোহার পাত্র বিতে হবে এবং তার 
মধ্যে কিহটা দস্তার দানা দিতে হবে । এখব কাস্টিক সোডার দ্ুবন (১৩ শতাংণ অথবা 
বোঁশ ) প্রয়োজন মত পান্নাটিতে ভরে নিতে হবে । অবক্ষর মুক্ত করার জন্য ধাতব 
[শিক্পবস্তীটকে এখন এই দ্ববণে 'নমাঁন্জত করা দরকার । লোহার পান্রীটকে এবার 
বুনসেন বার্নারের উপর রেখে গরম করা দরকার । গরম করার ফলে দ্ুবণাটর 
পাঁরমাণ কমে যাবে তাই মধ্যে মধ্যে পাঁরশ্র-ত জল দ্রবণাটিতে য.স্ত করা দরকার। 
খই ভাবে দুবশাঁট গরম করার সমর একাট ঝাঁঝালো গন্ধ দুবণ থেকে নির্গত হতে থাকে । 
তাপবান্ধি করলে রাসায়ীনক বাকিরা ত্বরাগ্বিত হতে দেখা যায়। িহক্ষা 
শ্থীরম দ্ুবণের মধ্যে থাকার ফলে বঙ্জুর উপরের আস্তরণাটি নরম হয়ে যায় এবং যাঁদ 


১৭০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


কোন রং বস্তঃটিকে আবৃত করে রাখে তাও ল:গ্ত হয় । এবার যাল্ত্িক পদ্ধাতিতে 
বস্তুটিকে দ্রবণ থেকে বার করে নিয়ে এট প্রবহমান জল স্রোতে ধুয়ে পাঁরত্কার করে 
নিতে হবে । এই ধোয়ার ফলে যাঁদ বস্তুর উপর কোন রং লেগে থাকে তা পাঁরছ্কার 
হয়ে যাবে । এটি এমন ভাবে পিশ্কার করা দরকার যাতে এতে অবাঁশিম্ট কোন 
ক্লোরাইড না থাকে কারণ সামান্য পারমাণ ক্লোরাইড থেকে গেলে তা পরবন্তর্ঁকালে 
আবার বস্তঁটকে আক্রমণ করতে পারে । বস্তুর গুণাগুণ, আস্তরণের রাসায়নিক 
গঠন, ঘন ও গভধাতুর পাঁরমাণ, এগুলি বিশেষ ভাবে পরাঁক্ষা করার পর তাঁড়ং- 
বিশ্লেষ্য (816০1101519) হিসাবে কাস্টক সোডা দ্ববণের ঘনত্ব কম না বোঁশি হবে তা 
ঠিক করা উচিত। এই ভাবে ধিজারিত করার পরও যাঁদ বস্তুটি অবক্ষয় মুক্ত না হয় 
তাহলে এই পদ্ধতি পুনরাবাত্ত করে অবক্ষয় মুক্ত করা যায়। 


অনেক সময় তামার বস্তুর উপর কপার অক্মাইডের একাঁট আস্তরণ পাওয়া 
যেতে পারে যা পরিদকার করা খুব কঠিন ব্যাপার । এটি পাঁরকার করার জন্য 
কোন যাণ্তিক পদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া উচিত নয় কারণ এতে বস্ত:টির নম্ট হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । অবশ্য যাঁদ অন্য কোন পদ্ধাতিতে এই আস্তরণ মুক্ত 
করা নাযায় তাহলে অভিজ্ঞ 'স্উিজওল জি.টের সহায়তায় খুব সাবধানে যান্লিক 
পদ্ধাততে আস্তরণটি পাঁরকার করা যায়। অনেক সময় কপার অক্মাইড 
অ।স্তরনটি বস্তুর উপর থেকে তপ্সারিত করার পর নীচে সবুজ রং-এর রাসায়নিক 
পদাথ লেগে থ।কতে দেখা থায়। এক্ষত্রে আবার বিজারিত করে এই সবুজ রং 
পারার করা দরকার ।. 


এই পদ্ধাওতে িল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য [বিশেষ [বিশেষ ক্ষেত্রে যে পদ্ধাত 
অলম্বন করা হয় তা হলো (১) যাঁদ «স্তুটিতে ধাতব অক্মাইড ছাড়া ও চূন জাতীয় 
পদার্থ দিয়ে আব.ত থাকে তাহলে কাঁস্টক সোডার দ্ুবণ তাঁড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে 
ব্যবহার না করে ১০ শতাংশ সালীফউরিক আিড ব্যবহার করা যায়। (২) যাঁদ 
বস্তুর কোন একি বিশেষ অংশে অবক্ষয় মুক্ত করার দরকার হয় তাহলে এই জায়গায় 
দস্তার পাউডার লাগিয়ে তারপর ৯০ শতাংশ সালফিউাঁরক আসিড ফেটা ফোটা 
করে প্রয়োগ করা যায়। (৩) রুপার শিল্পবস্তুতে যাঁদ খুব অল্প পাঁরমাণ 
আস্তরণ পাওয়া যায় তাহলে দস্তা ও ফরাঁমক আ্যঁসিড ব্যবহার করে অবক্ষয় মুক্ত 
ও সংরক্ষণ করা যায়। দস্তার পাঁরবর্তে অনেক সময় আযালীমাঁনয়াম ব্যবহার 
করা বায়। 


(খ) তড়িৎ বিশ্লিট বিজারণ (1619060150০ 160001102) 8 এই পদ্ধাততে 
আস্তরণ যত ধাতব শিম্পবস্তু সংরক্ষণ করা সল্ভব ৷ সংরক্ষণ করার জন্য না্দর্টি 
শিল্প বস্তুকে খণাত্বক তাঁড়ংদার (6৪৪৮1$6 €16০1০6) বা ক্যাথোডি 
(08110০) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উপয্দ্ত তাঁড়ং 'গ্লেষ্য হিসাবে কাঁস্টিক 
সোডার দুবণ ও ধনাতক-তাঁড়ং দ্বার (৮0914%5 61506:09) বা আনোড (১19৫6), 
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হিসাবে দুটি লোহার খণ্ড ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজন মত তাঁড়ং-বিশ্লেষ্য 
দ্রবণ একটি পান্রে নেওয়ার পর এতে ক্যাথোড (শিজ্পবস্তু ) ও আনোড লোহার 
খণ্ড নিমাঁন্জত করা দরকার এবং ব্যাটারী থেকে বা সরাসার প্রয়োজন মত 
বিদযুংপরিবাহিত করার প্রয়োজন। বিদন্যৎ প্রবাহ শুরু হলে ক্যাথোড থেকে হাইড্রোজেন 
গ্যাস নিগগত হতে দেখা যায় এবং বস্তুর উপর আবৃত আস্তরণটি আস্তে আস্তে 
[বজারিত হতে থাকে। বস্তুতে যাঁদ লবণান্ত কোন বস্তু থাকে তাহলে তা ভেঙ্গে 
যায় । এই ভাবে যখন শিল্পবস্তু িজারত করা হয় তখন ক্লোরাইড লবণ ক্যাথোড 
থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আনোডে জমা হয়। খুব বেশী ক্ষায়ঞ্ু ও আস্তরণযবু্ত 
বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া যায় । 

তাঁড়ৎ-বিশ্লিন্ট বিজারণ পদ্ধাততে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নিম্লিখিত 
1জানষগঁলর দরকার, যেমন £ একাঁট কাঁচের পান্র, দুটি লোহার পাত, কয়েকাঁট 
পেতলের দণ্ড, তামার তার, তাঁড়ং-বিশ্লেষ্য, (৫ শতাংশ) কাঁস্টক সোডা দ্বুবণ), 'বিদযাৎ 
প্রবাহত করার জন্য ব্যাটারী অথবা সরাসাঁর ও 'বিদ'্যৎ প্রবাহিত করার যথাযথ 
যাক্তিক বন্দোবস্ত, 'বিদৎ প্রবাহ নিয়ল্্ণ করার জন্য রোধ ( [:6515817০6) ব্যবহার 
করা বিশেষ প্রয়োজন । 

পদ্ধাত £ সাধারণত কাঁচের পান্রে প্রয়োজন মত কস্টিক সোডার বণ নিতে হবে । 
এট তাঁড়ৎবশ্লেষ্য 1হসাবে ব্যবহার করা হয়৷ তাঁড়ৎবশ্লেষ্যের পাঁরমাণ নিভর 
করে বস্তুর আয়তনের উপর । কণন্টিক সোডার দ্রবণ & শতাংশ অথবা তার বোঁশও হতে 
পারে। এটি নির্ভর করে তাঁড়ং বিশ্লেষ্য ও তড়িংদ্বারের (819০01995) 
আয়তনের উপর । অবক্ষয় মস্ত করার জন্য প্রথমে শিল্পবস্তুটিকে নিয়ে একাঁট 
তামার তারে বাঁধতে হবে এবং তারপর পান্রের উপর আড়াআড়ি করে রাখা পেতলের 
দণ্ডের সাথে বেধে বস্তুঁটিকে তাঁড়িং-বিশ্লেষ্য দ্ববণের মধ্যে সমপূর্ণভাবে নিমাঁচ্জত করতে 
হবে । এটি ক্যাথোড বা খণাত্বক তাঁড়ং দ্বার টব০8911%6 1219009) হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। এখন ক্যাথোড থেকে দুদকে সমদ:রত্বে দুটি লোহার পাত একই ভাবে 
তামার তারে বে'ধে নিয়ে পাতের উপর রাখা পেতলের দণ্ডের সঙ্গে বেধে তাঁড়ৎ 
বশ্লেষ্য দ্ববণে নিমজ্জিত করতে হবে । এগুলি আনোড বা ধনাত্মক তাঁড়ং দ্বার 
(7১0511159 1216০6065) 'হসাবে ব্যবহৃত হয়। এবারে নিয়ন্লক (২65198009) 
এর সাহায্যে প্রয়োজন মত বিদ-্যৎ প্রবাহত করার দরকার ॥। বিদ্যা প্রবাহ শংরু 
হলে ক্যাথোড থেকে বুৃদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হতে থাকে । লোহা ও ইস্পাতের 
ক্ষেত্রে বিদহযৎ প্রবাহের পরিমাণের অল্প তারতম্য হলে খুব বোঁশ সমস্যা দেখা যায় না 
কল্তু তামা ও রূপার বস্তুর ক্ষেত্রে বিদাৎ প্রবাহ অন্ততঃ ২ আ্যামপায়ার প্রতি 
স্কোয়ার ডোঁসাঁমটারের নীচে যাতে না হয় তা িবশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার । 
বিদাত প্রবাহ, এর কম হলে অবক্ষী ধূক্ত শিল্পবন্কুন্ন উপর একাঁট আস্তরণ পড়তে 
পারে। যথাষথ পাঁরমাণ বিদাৎ প্রবাহ চাল; ও নিয়ল্পণ করার জন্য নিয়ন্মক ও 
আমিটার ব্যবহার করা উচিত। ৃ 
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লোহার খণ্ডগযীল যা আনোড হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাঁড়ৎ-বিশ্ল্ট বিজারণ 
পদ্ধাততে অবক্ষয় মুস্ত করার সময় সাংঘ।তিক ভাবে আক্রান্ত হতে পারে ফলে 
গ্রফাইট অথবা কার্বন দণ্ড লোহার পাঁরবর্তে ব্যবহার করা যায়। কল্তু ক্ষারীয় 
দ্ূবণ বা তাঁড়ংবিশ্লেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা এর ফলে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং 
বস্তুর উপর একাঁট প্রলেপ পড়তে পারে । 

ক্ষায়ফু, আস্তরণ যুক্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কত সময় এবং ?ক পাঁরমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহত 
করা দরকার তা নির্ভর করে বস্তুর গভধাতু, আস্তরণের রাসায়নিক ধর্ম, ঘনত্ব ও 
বস্ভুর আয়তনের উপর । অনেক সময় বিজাঁরত করার সময় বদ্তুকে প্রলেপ মনক্ত 
করার জন্য বাইরে এনে ব্রাশ দিয়ে পাঁরচ্কার করার দরকার । এট বিদুৎপ্রবাহ চাল; 
থাকা অবস্থাতে, বস্তুকে বাইরে এনে করা উচিত। বিদদ্যং প্রবাহ বন্ধ করার পর 
বস্তুঁটিকে একেবারেই তাঁড়ংবশ্লেষ্যে নিমাঁজ্জত রাখা ঠিক নয়, এতে বস্তুর মারাত্মক 
ক্ষাত হতে পারে । 

সবশেষে মুক্ত বস্তুটিকে প্রবহমান গাঁরশ্রুত জল স্রোতে ধুয়ে নিয়ে তারপর 
শুকনো করতে হবে । এখন শহকনো বস্তুটিকে সুরক্ষিত করার জন্য উপরে একটি 
ল্যাকার প্রলেপ লাগাতে হবে । 

যনন্ত্রক পদ্ব।ত (1+1001881710911011005) £ ধাতব [িজ্পবস্তু যথাযথ পদ্ধাততে 
সংরক্ষণ করার জন্য নানান ধরনের দ্রাবক অথবা 'বিজারণ পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । 
[কিন্তু অনেক সময় আবার রাসায়নিক 'বিকিয়ায় সুফল পাওয়ার জন্য কতগুলি যান্ত্রিক 
পদ্ধাঁত প্রযুক্ত হয় । যান্দ্িক পদ্ধাতিতেও বস্তুর উপাঁরভাগাঁট অবক্ষয় মুস্ত ও পাঁরৎকার 
করা যায়। 

হুণ্চ ও চি:জল দিয়ে বস্তুর উপারভাগ পরত্কঝ।র করা £ বিশেষ ধরনের ছণ্চ ও 
[চিজেল ব্যবহার করে বস্তুর উপর 'আস্তরণাঁট পাঁরহ্কার করা যায় । এছাড়াও নিম্নালীখত 
পদ্ধা তগযীলতে বস্তুর উপাঁরভাগ পাঁরিদ্কার করা যায়। 

তুলে নেওয়া (1১01170£ )£ বস্তুর উপাঁরভাগে মারচা পাঁরত্কার করার জন্য 
চিমটে ও ছ.ণচ ব্যবহার করে মারচার কণাগৃীল আন্তে আস্তে তুলে আনা যায় । 

ফালি কর: ও চে'ছে ফেলাঃ ছোট চিজেল ও স্বর্ণকারের ব্যবহৃত হাতুড়ি 
দিয়ে ধাতব বন্তুর উপর ক্ষতিকারক আন্তরণ পাঁরৎ্কার করা যায়। অবশ্য যাঁদ বজ্তুটি 
পাতলা ও দুর্বল হয় তাহলে 'চিজেল ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এতে বস্তুটি ভেঙ্গে 
যেতে পারে৷ এছাড়াও বস্তুর উপাঁরভাগ যাঁন্িক পদ্ধাততে চে'ছে বা ছিলে অপবক্তু 
মুস্ত করা যায়। 

চূর্পণন (911100108 )£ ব্তুর উপর যখন আগ্তরণাঁট খুব দ়ুভাবে আটকে 
থাকে তখন চূর্ণন পদ্ধাতিতে আন্তরণাঁটকে চূর্ণ করে তারপর পাঁরত্কার করা যায় । এটি 


করার জন্য যথেন্ট যাঁন্মিক বন্দোবন্ত থাকা দরকার | 
কেটে আলাদা করা (090018) £ ধাতব শিক্পবস্তু নাসায়ানিক বিক্রিয়ার ফলে একটির 
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সাথে আর একটি এমনভাবে লেগে থাকে যা সহজে আলাদা করা যায় না। এই ধরনের 
শিজ্পবস্তু করাত দিয়ে কেটে আলাদা করার দরকার হয় । 

ব্রাশ দিঘে পরিম্কার কর. ৫ অনেক সময় বস্তুর উপর লেগে থাকা অপবস্তু ও 
আন্তরণ বিশেষ ধরনের ধাতব র্লাশ দিয়ে পাঁরৎকার করা যায় । 

ধাতর শিঞ্গবদ্তুকে ধূয়ে পাঁরঘকার করা £ দ্রাবক ব্যবহার করে, বজারণ পদ্ধাত 
বা যান্লক পদ্ধাততে ধাতব শিজ্পবস্তুকে অবক্ষয় মুক্ত করা যায়। কিন্তু বন্তুর 
অবক্ষয় মুড করার জন্য যে পদ্ধাঁত ব্যবহার করা হোক না কেন, অবক্ষয় মুস্ত করার 
পর খুব ভালে, ভাবে ধুয়ে এটি পাঁরদকার করা উচিত । কারণ অনেক সময় বস্তুর 
উপর নানা ধরনের ক্লোরাইড লবণ বা অপবপ্ত:র সামান্যতম অবশিষ্টাংশ থেকে 
যেতেও পারে এবং এগ,লিতে কালক্রমে আবার অবক্ষয় দেখা যেতে পারে । বস্তুটিকে 
ধুয়ে পাঁরকার করার জন্য প্রবহমান হল স্রোতের নীচে রেখে একটি নরম ব্রাশ দিয়ে 
পাঁরচ্কার করতে হবে । অনেক সময় বস্তুর উপ্াাঁরভাগাঁট অবক্ষয় মুন্ত করার পর 
রন্ধর দেখা যায় এবং এতে ক্লোরাইড লবণ জমা থাকতে পারে । এই ধরনের জমা 
ক্লোরাইড মস্ত করার জন্য দীর্ঘ সময় পারশ্রুত জণের নীচে বপ্ত;টিকে নিমাজ্জত 
রাখতে হবে এবং এক 'নার্দন্ট সময় অন্তর পরিশ্রাত জল পালটে নতুন জল 
এতে যোগ করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে বস্তুট ক্লোরাইড মত্ত হলো কিনা তা 
[সিলভার নাইট্রেট পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায় । তবে দূর্বল, ভঙ্গুর বস্তুকে 
অবক্ষয় মস্ত করার পর ঠিক কি ভাবে ধুয়ে পাঁর্কার করা সম্ভব এজন্য আভিজ্ঞ 
[মিউজিওলজিষ্টের পরামর্শ গ্রহণ করা উঁচত। 

শ;স্ক করা ঃ ধাতব শিল্পবস্তযুকে ধুয়ে পরিচ্কার করার পর সাধারণতঃ দভাবে 
শুক করা যায়-- | (১) তাপ দিয়ে, (২) আযসিটোন গাহ ব্যবহার করে। 

তাপ প্রয়োগ করে £ ধাতব বস্তুকে বিদুৎ চুললীর উপর রেখে ১০৫ সেপ্টিগ্রেড 
তাপ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণভাবে শুকনো করা সম্ভব । লোহা, তামা; রুপার ধাতব 
বস্তুকে এইভাবে শুকনো করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় । 

তবে রম্প্রযুস্ত ধাতব িল্পবস্তুকে এইভাবে শুকনো করতে প্রচুর সময় লাগে এবং 
অনেক সময় এর ফলে ধাতববস্তুর গায়ে একাঁট অন্মাইডের আগ্তরণ সাাঁন্ট হতে পারে। 
অবশ্য ব্রাশ করে অক্মাইডের আন্তরণাঁট পাঁরহকার করা যায় । 

(২) আ্াসটোন গাহ বহার করেঃ এ ছাড়াও বস্তুকে শুকনো করার জন্য 
প্রথমে আিটোন গাহতে নিমাল্জত করে তারপর বার করে 'নিয়ে ডোৌসকেটারের 
মধ্যে রাখতে হবে। ডোঁসকেটারাটকে অবশ্য এজন্য সম্পূর্ণভাবে বায়ুমন্ত করা 


দরকার । 
বন্তুর সরক্ষার জনা প্রলেপ দেওয়া £ 


শুকনো বক্তুঁটিকে এবারে সুরাক্ষত করার জন্য এর উপর নানা ধরনের বন্তুর 
একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। যে বস্তুগনল ধাতব শিজ্পবস্তুর উপর প্রলেপ. 


১৭৪ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলো-_এ্যারকালন, ফ্লাঁজালন, পাঁলা'ভনাইল আ্যাসিটেট, 
পাঁলমেথা-ক্রাইলেট, প্যারাঁফন, মোম, 'বিডুম্যাসাঁটক-পেন্ট, ল্যানোলিনমিশ্রণ, 
ভোসাঁলন, পেট্রোলিয়াম জোল ইত্যাদি । 

সব ধরনের ধাতব শিজ্পবস্তুকে সালফার গ্যাস ও ধূলো বাল মস্ত পাঁরৎ্কার, 
পরিমিত আন্র্" ও তাপযনুন্ত কক্ষে সংরক্ষণ করা উঁচত। 


লোহা ও ইস্পাত 


ব্রোঞ্জ আবিকারের প্রায় দুই হাজার বখসর পরে লোহার ব্যবহার শুর. হয় । 
খুটপূর্ব আট শতাব্দীতে লোহা খুবই মূল্যবান ধাতু হিসাবে পাঁরাঁচিত ছিল । গ্রীসের 
কবি হোমারের সময় পর্যন্ত লোহা ও সোনার মূল্য পমান ছিল । অনেকে মনে করেন 
লোহা ভারতবর্ষে প্রথম আঁবিদ্কৃত হয় ৷ 'কন্তু কেউ কেউ মনে করেন এশিয়া মাইনরের 
মেসোপটো'িয়াতে প্রথম লোহা 'িগকাশন পদ্ধাত আঁবচ্কৃত হয়। রোমান সাম্রাজ্য 
কালে ভারতীয় লোহা ইউরোপে স:প্রসিদ্ধ ছিল । ইস্পাত তৈরী করার পদ্ধাতি 
ভারতবর্ষে প্রথম উদ্ভাবিত হয় ৷ পরবস্তাঁকালে জার্মানীতে “মারত চুল্লী” ব্যবহার 
করে লোহা তৈরাঁর পদ্ধাঁত ব্যাপক ভাবে প্রচালত হয় । ইস্পাত নির্মাণের বর্তমান 
“বেসেমার পদ্ধাঁত' মাত্র ১৮৫২ খাীন্টাব্দে ইংলণ্ডে হেনরা বেসেমার কর্তৃক আবিত্কৃত 
হয়। ল্যাটিন শব্দ ফেরাম (10111 ) শব্দ থেকে লোহার প্রতাঁক 7৪ নেওয়া 
হয়েছে। 

লোহার প্র কৃতিক যৌগ £ লোহার প্রাকৃতিক যৌগ হিসাবে অকসাইড-_হেমাটাইট 
76,03এবং চৌম্ৰক অক্স।ইড বা ম্যাগনেটাইট 16304, হাইড্রেটেড বা সোদক অক্মাইড 
-_িমোলাইট 37603, 3750$ কারবনেট -স্পাঁথক লৌহ আকরিক বা 
[সডারাইট 7900১, সালফাইড--আয়রন পিরাহীটিস 1759,, কপার পিরাইটিস 
€081652 প্রভৃতি পাওয়া যায় । 

সম্পূর্ণ বিশহ্ধে লোহা বিশেষ কোন কাজে লাগেনা ৷ সদ্য প্রস্তুত লোহার মধ্যে 
অল্প পাঁরমাণ কার্বন ও অন্যান্য ধাতু 'মাশ্রত থাকে । লোহার মধ্যে কার্বন ও 
অন্যান্য ধাতুর পাঁরমাণ অনুসারে লোহাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভনস্ত করা যায়, 
যথা--ঢালাই লোহা (০89 01 17018 1101), পেটা লোহা (%1098101 1018), ইঙ্পাত 
(5901) । 

লোহার প্রতীক 7৪ (ফেরাম), ইলেকট্রন বিন্যাস | 1 453৫6, অপরাধার্মত ১৮, 
গলনাংক ১৫৩৫" সেশ্টিগ্রেড, ঘনত্ব ৭৮৬ গ্রাম | ঘনসৌম, পারমাণাঁবক সংখ্যা ২৬, 
পারমাণাঁবক ওজন ৫৫৮৫, জারণ সংখ্যা +২, +৩) স্ফুটনাংক ২৭৩০৭ সৌস্টিগ্রেড, 
বর্ণ শ্বেত-ধৃসর, কাঁঠন ধাতু, ভূপন্ঠে ৫% পাওয়া ষায়। 

ভৌত ধর্ম_বিশদ্ধ লোহা দেখতে সাদা, নমনীয় ও প্রসারণশীল এবং তন্তুর 
( 01085) আকারে গাঠত । এতে চুদ্বকধর্ম বর্তমান । 


শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৭৫ 


রঃসয়ানক ধর্ম £ 1বশুন্ধ বায়ু লোহার উপর ববাকুয়্াহীন। আর্দ্র বায়তে 
লোহার উপর মারচা (85) পড়ে । আঁগ্নতগ্ত লোহা অক্সিজেনের মধ্যে স্ফাঁলঙ্গ 
ছাড়িয়ে দগ্ধ হয় এবং ফেরাসফোঁরক অক্সাইড বা ম্যাগনেটিক অক্স।ইড (56904) 
গ্রঠন করে। 

22০4202 _ 5530 

লোহা সনান্তকরণ 8 (ক) সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে লোহার যে কোন যৌগ 
মাশ্রত করে অঙ্গার পিণ্ডের গর্ভে রেখে ফুংনলের সাহায্যে বুনসেন দীপের বিজারণ 
1শখায় উত্তপ্ত করলে এক রকম বাদামী কালো আপ্তরণ পাওয়া যায়। এটি চুদ্বক 
দ্বারা আকার্ষত হয় । 

(খ) ফোঁরক ক্লোরাইড দ্রুবণে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ( ঘ£[66(01)6 0) 
দুবণ মীশ্রত করলে ঘন নীল বর্ণের ( প্রশয়ান রু  অধরক্ষেপ পড়ে। কিন্তু ফেরাস 
ক্লোরাইডে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ( 17১16০০8.9]) 'মাশ্রত করলে ঘন নাল 
অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায় । 

(গ) ফ্রোরক ক্লোরাইড দ্ুবণে আমো নয়া থায়োসায়ানেট ( বা40০89 ) যৌগ 
1মাশ্রত করলে গাঢ় লাল বর্ণের দ্বণ পাওয়া যায় । কিন্তু ফেরাস দ্ববণে এইরকম লাল 
বর্ণের দ্বুবণ পাওয়া যায় না। 

সংগ্রহশালায় নানা ধরনের লোহা ও ইস্পাতের তৈরী শিল্পবস্তু আমরা দেখতে 
পাই যেমন, যুদ্ধের পোষাক, আসবাবপন্ধ, চেয়ার টোবল, থালা, বাটি, নানা আকারের 
লোহার পান্র, শিকার ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অন্তর, মর্ত” বিজয় স্তম্ভ, খেলনা ইত্যাদি । 
এই শিল্প নিদর্শন গলিতে প্রায়ই মাঁরচা পড়তে দেখা যায়। মাঁরচা পড়া থেকে 
যাঁদ শিল্পবস্তুগর্নীল রক্ষা না করা যায় তাহলে কালক্রমে এগ্ীল নষ্ট হয়ে 
যেতে বাধ্য । 

মরিচা পড়ার কারণ £ জল ও দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে সাধারণতঃ লোহার উপর 
মাঁরচা পড়ে । মাঁরচা খুব সম্ভবতঃ স্বপ পাঁরমাণ ফেরাস কার্বনেট সহ আর্দ্র ফোঁরক 
অক্সাইড (2509503, 37504 অল্প 76০09 )। 

মাঁরচা পড়ার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন জল ও আঁক্সিজেন, [কন্তু যাঁদ শন্ধু 
আঁক্সজেন সম্পান্ত পাতিত জলে লোহার শিল্প-বদ্তু ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে মারচা 
পড়ে না। মাঁরচা পড়ার জন্য জলে দ্ববীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা লবণের 'বিশেষ 
প্রয়োজন ৷ সূতরাং বলা যায় মারচা পড়ার জন্য () জল (৫) অকাঁসজেন, (1) জলে 
দ্রবীভূত কার্বনেট (০০)5৪- আয়ন বা ক্লোরাইড (০1-) আয়নের উপাস্থাতি প্রয়োজন । 
বস্তুর [িশফ্ধতার উপরেও মাঁরচা পড়া অনেকাংশে নির্ভরশীল । এই শিল্পনিদর্শন 
গীলতে যাঁদ অন্য কোন ধাতু 'মীশ্রত থাকে এবং জলে আযাঁসডমূলক বর্তমান থাকে 
তাহলে দ্রুত মাঁরচা গড়ে। 

'এ ছাড়াও 'ঘখন লোহার শিক্পবস্তু দার্ধাদন মাটির নীচে বায়ুশল্য অবস্থায় 
পড়ে থাকে এবং বাঁদ এই জায়গায় সালফেট ঘ্যন্ত মত্কা বর্তমান থাকে তাহলো কিছ 


১৭৬ সংগ্রহশালা ঃ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


অবায়ুজীবাীঁ ব্যাকটারয়া এর উপর মরচে পড়ার কাজ করতে সাহায্য করে । অবায়ু- 
জীবী ব্যাকটিরিয়া সাধারণতঃ দমভাবে এই কাজটি করে £ (১) প্রথমে এটি সালফেটকে 
বিজারিত করে সালফাইডে রুপান্তরিত করতে সক্ষম হয় এবং এই সালফাইড লোহার 
বস্তুকে আরুমণ করে। (২) বস্তুর উপরিভাগে যাঁদ হাইড্রোজেন য্‌ন্ত কোন যৌগের 
আন্তরণ থাকে তাহলে তা ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়, ফলে নিরা বিচ্ছিন্নভাবে অকক্ষয় প্রক্রিয়া 
চলতে থাকে । যাঁদ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অবক্ষয় প্রাক্য়া চাল: থাকে তাহলে শিল্পবস্তুর 
উপর একটি কালো আগ্তরণ পড়তে পারে। এটি আয়রণ সালফাইডের আস্তরণ | 
বস্তুতে যাঁদ এই ধরনের আন্তরণ পাওষা যায়, তাহলে দেখা যায় মাটির যে অংশে এটি 
ছিল সেই জায়গার বস্তুসংশ্রিঘ্ট মাত্তকাও কালো রং-এ রূপান্তরিত হয়েছে । একটি 
সহজ পরীক্ষার দ্বারা এই আগ্তরণের গঠন সম্পকে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। যাঁদ অল্প 
পাঁরমাণ সালাঁফউাঁরক আযসিড এই আসন্তরণের উপর কোন অংশে প্রয়োগ করা যায় 
তাহলে পচা ডিমের গন্ধ নির্গত হতে থাকে । এটি আসলে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন 
বা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস । 
769+17590+-1990++:1,9 

সালফেট বজারক ব্যাকটিরিয়া যেমন- _ভাইব্রিও ডিসালফউারক্যানস ( ৮1719 
0051010811097।5 ) ব্যাকটারিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

এছাড়াও অনেকগুলি প্রজাতির ব্যাকটিরয়া পাওয়া যায় যারা সালফেট বিজারণ 
্রাক্রয়ার সাহায্য করে যেমন-_ গাঁলিওনেলা ফোরিজিনিয়া (93811191118 চ70181098)। 
লোহার বস্তুর উপর একটি আন্তরণ তৈরী করার কাজে এট বিশেষভাবে 
সাহায্য করে। 

সংরক্ষণ ঃ 

প্রাথামক পরণক্ষা £ সংরক্ষণাগারে লোহার বা ইস্পাতের কোন ব্তু সংরক্ষণ করার 
যাঁদ দন্কার হয তাহলে প্রথমে বস্তুঁটির অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবাঁহত হওয়া 
দরকার ৷ যেমন বস্তুর বর্তমান অবস্থা, মারচা পড়া বস্তু হলে মাঁরচার রাসায়ানক 
বিশ্লেষণ ও গঠন ইত্যাদি । যাঁদ মিচায় ক্লোরাইড লবণ না থাকে তাহলে একে শুক 
মারচা (৫75 78 ) বলা যায় এবং এর ফলে বস্তুর খুব বেশি ক্ষাতির আশওকা থাকে 
না। আবার যাঁদ সম্পূর্ণ লোহাটি মাঁরচায় রপান্তারত হয়ে যায় এমন কি সামান্যতম 
গভর্ধাতু (০০1০ 71011) যাঁদ না পাওয়া যায় তাহলে এই অবস্থায়ও বস্তুটি 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় না, কিন্তু যাঁদ বস্তুঁটিতে অবক্ষয় (০01103101) প্রাক্িক্না চালু থাকে তাহলে 

এটি ক্লোরাইড মুস্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার | তাই বস্তুতে কোন 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলছে 'কিনা তা প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে । 
বস্তুর উপাঁরিভাগাট যাঁদ ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা বায় তাহলে বস্তুঁটিতে 

মারচা পড়া শুর হয়েছে কিনা বোঝা যায়। ক্ষাঁয়ক্ অংশের রং ও গঠন এবং অক্ষা়িকু 
অংশের রং ও গঠনে তারতম্য দেখা যায় । কিন্তু শু রং ও গঠনের পাঁরবর্তন দেখেই 
রাসায়াণিক প্রাক্রয়া চালু আছে কিনা তা বোঝা সম্ভব নয় । 


শি্পবস্তু সংরক্ষণ ১৭৭ 


যাঁদ বন্তুর উপাঁরভাগাঁট "সন্ত হয় তাহলে অবক্ষয় প্রাক্রয়া চাল আছে 
ধরে নেওয়া যায়, কারণ যাঁদ লোহার সংস্পশে ক্লোরাইড লবণ আসে তাহলে অবক্ষয় 
শুরু হতে পারে এবং এর থেকে বাদামী রং-এর একটি যৌগ উৎপন্ন হয়। এই যৌগাঁট 
জলাকর্াঁ তাই বস্তুর উপারিভাগাঁট [সন্ত থাকে । 

যথাযথভাবে সংরক্ষিত করার জন্য বস্তুর উপাঁরভাগের মত আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার । আভ্যন্তরীণ অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একস- 
রেডিগগ্রাফ পদ্ধাঁতি প্রয়োগ করা যায় । যেখানে সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে চুম্বক দিয়ে 
কতখান গভ'ধাতু (০০1০9 716121) আছে তা নির্ণয় করা যায়| এছাড়া সূচ দিয়ে বস্তুর 
উপরিভাগে গর্ত কার ভাতক্ষয়ের পরিমাণ এবং গভধাতুর পরিমাণ সম্পকে জানা যায় । 
এটি করাব সময় জেন্সেব সাহাধা নেওয়া উচিত । 

সংরক্ষণ করার পদ্ধাত £ 

যাঁদ বস্তুতে কোন অবক্ষয় বা মারচা পড়ার চিহ্ন দেখা না যায় তাহলে 
বস্তুর উিভ'গটি পাঁরকার কাব পর উপরে মোম বা পেক্রোলয়াম জোঁল লাগয়ে 
দিতে হবে । 


[কল্তু যাঁদ বস্তুটিতে অল্প পরিমাণ মারচাদ আক্রমণ দেখা যায় তাহলে কারবোরান- 
ডাম পাউডার বা সূক্ষয় এমারি-পাউডার দিয়ে উপাঁরভাগাঁট ঘষে মাঁরচামুন্ত করার পর 
মাম, পেট্রোলিয়াম জোঁল বা ল্যানোলন মিশ্রণ লাগিয়ে এাঁট সংরক্ষিত করা 


পর্ভব | 


যাঁদ মরিচা ধরা ক্ষয়িষফ্ত লোহার বা ইস্পাতের বস্তু পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে 
দেখা দরকার অবক্ষয় প্রাক্রয়া চাল আছে কিনা । যাঁদ অবক্ষয় প্রাক্ুয়া বন্ধ থাকে তাহলে 
বস্তুর আবভিগত বৌঁশিজ্ট্যের কোন পাঁরবর্তন ঘটেছে কনা তা দেখতে হবে। যাঁদ 
এর আবৃতিগত বৈশিষ্ট্য আবিকিত থাকে তাহলে বিশেষ কোন চাঁকৎসার দরকার নেই 
[কল্তু যাঁদ আবৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি দেখা যায় তাহলে মরিচা পড়ার প্রকৃতি 
[করুপ তা দেখা দরকার । যাঁদ বস্তুর উপর প্রভূত পরিমাণে মাঁরচা পড়ে এবং মাঁরচা 
যাঁদ রল্প্রবহহল হয় তাহলে মারচা নরম করার জন্য প্যারাফিন অযেল, প্লাস-গ্যাস- 
ফ্লুইড “এ' ইত্যাদি ব্যবহার করে মাঁরচা নরম করে তারপর স্টীল-উল (56০1 ০01) 
ব্যবহার করে বস্তুটিকে মারচা মুন্ত করা যায় । আবার যাঁদ খুব সুদঢুভাবে মাঁরচার 
কণাগ:ুলি একাটির সাথে আর একাঁট লেগে থাকে তাহলে যান্তিক পদ্ধাঁততে মাঁরচাগাঁল 
তুলে পাঁরত্কার করা যায় অথবা এই অবস্থায় যাঁদ বস্তুটির উপর মোম, পেক্রোলিয়াম 
জেল লাগিয়ে রেখে দেওয়া যায় তাতেও এর -বশেষ কোন ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় না। 
অনেকগুীল বস্তু যাঁদ একসাথে জাঁড়য়ে যায় তাহলে যাঁন্িক পদ্ধাঁততে এগাল আলাদী 
করা ডাঁচত। 
যাঁদ অন্প পাঁরমাণ মাঁরচার দ্বারা বস্তুটি আবৃত থাকে তাহলে মারচা নরম করার 
জন্য এর উপর প্যারাঁফিন অয়েল লাগানো দরকার তারপর একটি শন্ত ব্রাশ দিয়ে ঘষে 


সংগ্রহ--১২ 


১৭৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


মারচা মুক্ত করা যায় । মারচা পড়ার জন্য যাঁদ কোন সক্ষম কার-কার্য চাপা পড়ে যায় 
তাহলে যান্দিক পদ্ধাততে অথবা এমাঁর পাউডার দিয়ে আস্তে আন্তে ঘষে মারচা মত 
ও সুক্ষ কারকার্যা সংরক্ষণ করা যায়। 

যাঁদ বস্তুর উপর আগ্তরণাঁটি অস্থায়ী (85216) হয় এবং অকক্ষয় প্রারয়া সাকুয 
থাকে তাহলে প্রথমে দেখা দরকার অবক্ষায়ত অংশাট পুরোপুরি বস্তার লাভ করেছে, 
না বস্তুর কিছ অংশে অবস্থান করছে। বস্তুর কিছ: অংশ যাঁদ আক্রান্ত হয় 
এবং বস্তুটি যাঁদ পাতলা ও দর্কল হয় তাহলে প্রথমে মারচা নরম করার জন্য 
প্যারাফিন অয়েল লাগাতে হবে। মাঁরচা নরম হয়ে যাওয়ার পর যান্তিক প্রারুয়ায় 
এগুলি পারত্কার করা দরকার তারপর এর উপর মোম, পেট্রোলিয়াম জেলি বা 
ভেসলন লাগিয়ে দিতে হবে । বস্তুটি যাঁদ ভারী, বড় ও সমদ্‌ঢ় হয় তাহলে যান্রিক 
পদ্ধাতিতে বস্তুটিকে মারিচা মুক্ত ও পাঁরচ্কার করা যায় । এর পর বিজারণ পদ্ধাততে 
বস্তুঁটিকে পাঁরহ্কার করার পর পাঁরশ্রুত জলে বস্তুঁটিকে ধুয়ে যাঁদ কোন ক্লোরাইড 
লবণের অবাঁশত্টাংশ গিছ; লেগে থাকে তা মুক্ত করা দরকার । ইস্পাতের উপর অনেক 
সময় কোন কোন অংশে মাঁরচা পড়তে দেখা যায় । প্রথমে মারচা নরম করার জব্য 
1ডঅকাঁসডাইন বা জেনোলাইট ইত্যাঁদ লাগিয়ে তারপর সক্ষম এমার পাউগ্ার দিয়ে 
ঘষে এটি পাঁরহ্কার করা যায় । একটি ব্রাশ দিয়ে ঘষে সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুটি মাঁরচা 
মুস্ত ও সংরাক্ষত করা যায়। 

বন্তুটির উপর যাঁদ অবক্ষয় প্রার্কয়া সার্ক থাকে তাহলে এতে গভধাতু 
(০9:9 1012] ) কতখানি আছে তা দেখা দরকার । যাঁদ এতে কোন গভধাতু না 
থাকে তাহলে এতে লাকার লাগিয়ে দিলেই চলবে । যাঁদ বদ্তুতে যথেঙ পাঁরমাণ 
গভধাতু থাকে তাহলে 'বিজারণ পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে বস্ত্াসিকে সংবাক্ষত করা যায় । 
এই পদ্ধাঁত প্রযুক্ত হলে বস্তুটিকে পাঁরশ্রুত জনে ধুয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইও মস্ত 
করা দরকার । 

সংরক্ষণ করার শুন্য কতকগযাঁল পদ্ধতির বিশদ ব্যাখা ৪ 

"বজারণ পদ্ধতি £ মারচা পড়া লোহার শিল্পবস্তুতে যাঁদ যথেষ্ট পাঁরমাণে 
আঁবাচ্ছিন্ন গর্ভধাতু থাকে তাহলে বিজারণ পদ্ধাত প্রয়োগ করা যায়। যাঁদ 
বস্তুর উপাঁরভাগাঁট গহ্বরযন্ত না হয় তাহলে একে তাঁড়ংবাশ্লষ্ট বিজারণ 
(819001015110 17940100101) ) পদ্ধাতিতে অবক্ষয় ম্ন্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। মাঁরচা 
পড়া অংশে বিদদ্যুৎ সংযোগ করা যায় না। 

বস্ঠাঁটভে যাঁদ প্রচুর পাঁরমাণে গহবর থাকে তাহলে 'বিদহ্যং-রাসায়ানক বিজারণ 
পদ্ধাততে অবক্ষয় মৃত্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। দপ্তা ও কণ্টিক সোডা ব্যবহার করলে 
অনেক সময় বস্তুর গভগরতম অংশে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বস্তুটি নম্ট হয়ে যেতে 
পারে । তাই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ৷ সব ক্ষেত্রে যান্তিক পদ্ধাততে 
বস্তুটির উপাঁরভাগ সম্ভবমত পাঁরছ্কার করার পরই তাঁড়ং-বিস্লেষণ (8190601/95) 


করা উাঁচত। 


শিল্পবন্তু সংরক্ষণ ১৭৯ 


[বজারণ পদ্ধাতিতে লোহা অবক্ষয় মুস্ত ও সংরক্ষণ করতে হলে একে পাঁরশ্রুত 
জল ঈদয়ে ধুয়ে লবণ মস্ত ও শহুজ্ক করতে হবে । 

ক।স্টক দে।ডার বাবহ রঃ লোহার বস্তুটি যাঁদ দুর্বল ও ভঙ্গর হয় এবং অবক্ষয় 
্রীক্রয়া সাঁুয় থাকে তাহলে তাঁড্ধীবাশ্নন্ট বিজারণ পদ্ধাততে অবক্ষয় মূন্ত করা সম্ভব 
নয় । এই সব ক্ষেত্রে লঘু কাঁস্টক সোডা দ্রুবণে নিমাঁল্জত করে দুবণাঁট ফোটাতে হবে এবং 
প্রয়োজন মত দ্রুবণাঁট বার বার পাঁরবর্তন করতে হবে । বস্তুঁট পাঁরচ্কার হওয়ার পর 
তুলে এনে খুব ভালো করে পরিশ্রত গরম জলে বার বার ধোয়া দরকার । এরপর 
বস্তুঁটিকে যথাযথ পদ্ধাততে শক করার গর ল্যাকার লাগয়ে রাখতে হবে । 

তাপ প্রয়েগ ৪ অনেক সময় মাঁরচা পড়া বস্তুগুলি এক সাথে লেগে থাকতে দেখা 
যায়। এগীল আলাদা করার জন্য ব্লোল্যাম্প 'দিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হয়। তাপ 
প্রয়োগ যথেন্ট সাবধানতার সাথে করা উাঁচত, না হলে বস্তুটি বা বস্তুগীল ভেঙ্গে ট:করো 
টুকরো হয়ে যেতে পারে । বস্তুর উপাঁরভাগে নানা জায়গায় বুূদবুদের মত ফোঁরক 
ক্লোরাইডের আগ্তরণ ফলে থাকতে দেখা যেতে পারে। ফোঁরক ক্লোরাইড বাতাস 
থেকে জলীয় বাম্প ও লবণ (5816) শোষণ করতে পারে ! খুব সিন্ত অবস্থায় এই ধররেন 
বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করলে ক্ষু্রু ক্ষুদ্র কাঁণকার শুর গঠিত হতে পারে । একে 
“ক্লোকিং বলা হয় । ফ্রেকিং হওয়ার পর বস্তুতে যাঁদ কোন কার্কনেট যৌগ বর্তমান থাকে 
তাহলে সেঁটি আলাদা হয়ে যেতে পারে কিন্ত; এর গায়ে মত্তকা জাতীয় কোন পদাথণ 
লেগে থাকলে তা আঁত দৃঢ়ভাবে আটকে যায় । দ্বাবক ব্যবহার করেও এটি পাঁরতকার 
করা কঠিন ব্যাপার । বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তাপ প্রয়োগ করে বস্তুকে আলাদা করা 
উাঁচত নয় । 

মারচা নিরোধক ও নরন কর।র জন্য দ্র'বকের ব্যবহার £ ঘাঁদ লোহা বা ইস্পাতের 
[শল্পবস্তুর উপারভাগে বিক্ষিপ্তভাবে মারচা পড়তে দেখা যায় তাহলে এইগহাণ 
নরম করার জন্য প্যারাঁফন অয়েল ব্যবহার করা দরকার । প্যারাফিন অয়েল লাগ।নোর 
কছ-ক্ষণ পর মাঁরচা পড়া অংশগ্ীল স্বাভাঁবক ভাবে নরম হয়ে যাবে এবং এমার- 
কাগজ ব্যবহার করে এটি মাঁরচা মুন্ত করা যার । মবিচা মনত জায়গাটি থেকে 
এরপর লেগে থাকা অবাঁশঘ্ট প্যারাঁফন তেল গরম কাপড় দিয়ে মুছে তাদপর 
লমব্রকোটং অয়েল ল।গিয়ে দিতে হবে । 'প্লাস-গ্যাস-ফ্লুইডএ' খুব ভালোভাবে 
মারচা নরম করার কাজে সাহায্য করে । যাঁদ এই সব ক্ষেত্রে মবিচা লাগা জায়গাগাঁল 
পারত্কার না হয় তাহলে এই অংশগুঁল আন্তে আত্তে গহ্বরে পরিণত হতে পারে । 
তাই সংগ্রহশালায় শিকার ও যৃদ্ধে ব্যবহৃত অস্ব্গুীল সংরক্ষণ করার সময় যাতে 
কোন ভাবে মাঁরচার দ্বারা আক্রান্ত নাহয় তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার । 
অবশ্য যে সব অণ্ল লবণ (981) মুক্ত এবং পরিবেশে আপেক্ষিক আর্দুতার পরিমাণ ৫০ 
শতাংশ অথবা তারও কম সেই সব অগ্চলে কোন লোহার বস্তুতে মাঁরচা পড়লে বিশেষ 
কোন ক্ষাঁত হয় না। কিন্ত; এইসব জায়গায় বাতাস হঠাৎ ঘনীভূত হয়ে ঠাণ্ডা ধাতুর 
উপর জমতে পারে বিশেষত যখন তাপমান্না হঠাৎ কমে যায় । শহর ও শহরাণ্চলে এই 


১৮০ সংগ্রহশালা £ হীতিহাস ও সংরক্ষণ 


ঘনীভূত জলীয় বাষ্পে সালফার ডাই-অকসাইড দ্ববীভূত অবস্থায় থাকতে পারে যা মাঁরচা 
পড়তে সাহায্য করে । এই সব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর যাঁদ মোমের প্রলেপ দেওয়া যায় 
তাহলে বস্তুটি সূরক্ষিত হতে পারে । 

[কছ: কিছ 'বিজারণ প্রক্রিয়ায় যেখানে বস্তুকে মাঁরচা ও অবক্ষয় মুস্ত করা সম্ভব 
নয় সেইসব ক্ষেত্রে মারচা নিরোধক ও নরম করার করার জন্য দ্রাবক ব্যবহার করা যায়। 
এই দাবকগূীল ীকছ িছক্ষেত্রে বস্তুর উপর মাচা নিরোধক আন্তরণ তৈরী করতে 
সাহায্য করে । মাঁরচা নরম করার জন্য কোন দ্রাবক ব্রাশ 'দয়ে বস্তুর উপর লাগানো 
যায় এবং 'িছ; সময় আতবাহত হওয়ার পর পাঁরছ্কার গরম কাপড় দিয়ে মুছে 
বস্তুঁটিকে পাঁরভ্কার কনে দিতে হবে । 

মারচা নিরোধক যে সব রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহাব করা হয় সেগযাল প্রায়ই ফস- 
ফোরিক আযঁসড সঞ্জাত (৫6115811%95) ৷ এটি বস্তুর উপর একাট নিক্কিয় (1061) 
আপ্তরণ স:ঘ্টি করে। 

কস্টিক সোডা মারচা নরোধক £ কিন্তু কষ্টিক সোডা ব্যবহ।। করার পর 
বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে পাঁরজ্কার করা দরকার যাতে ক্লোরাইডের অবাঁশঘ্টাংশ 
থেকে না যায়। 

মরচা পাঁরত্কার করার জন্য ৯ শতাংশ অকজ্যাঁলক আযাঁসড দ্ববণ বাবহার করা 
যায় । এছাড়া সাইভ্রিক আ্যসিড (আযামোনিয়ার সাথে মিশিয়ে ), ডি-অকাঁস- 
ডাইন, জেনোলাইট, ভারাঁসনেস ইত্যাঁদ ব্যবহার করা যায় । 

মারচা মুদ্ত, অবক্ষয় মস্ত পাঁরছ্কার বস্তু সুরক্ষার জন্য এর উপর পাতলা প্রলেপ 
এমনভাবে দেওয়া দরবার যাতে বস্তুর মুল সত্তা ও বৈশিষ্ট্য ও সক্ষম কার;কার্ধয 
আঁবকৃত থাকে । 

প্রলেপ দেওয়ার জনা যে রাসায়নিক বস্তুগুঁল ব্যবহার করা হয়, তা হলো মোম 
ল্যাকার, নানান ধরনের তেল, পেট্রোলিয়াম জোঁল, ভেসৃলন, প্যারাফিন মোম, 
[ডিপ (7818610 ড৫% 01 ), মাইক্রোক্রিষ্টালাইন ওয়াক্‌স পালিস্‌ ইত্যাদি । 


মারচা সংরক্ষণ (1১7950758010ঘ 91 1২৮৬) 2 যখন কোন লোহার বস্তু সম্পূর্ণ 
আয়রন অক্সাইডে রূপান্তীরত হয় এবং আর কোন অবাশিষ্ট গভধাতু থাকে না 
তখন বজ্ডুটি স্থাঁয়ত্ব লাভ করে । এই ধরনের বস্তুর বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন 
নেই। অবশ্য বস্তুতে বর্তমান লবণের স্ফাটকীকরণের ফলে এট দুর্বল এমনকি 
ভঙ্গুর হয়। এই অবস্থায় বস্তুটিতে নাইট্রোসেলমলোজ, কীত্রম রোঁজন জাতীয় পদার্থ 
লাগয়ে সূদঢ় (০০250111269 ) করে নিতে হবে । এর পর এর উপর কাগজের মণ্ড 
লাঁগয়ে লবণ মূন্ত করা দরকার । এছাড়াও যেখানে মারচা পাঁরচ্কার করার ফলে 
বস্তুটি ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে মাঁরচা সংরক্ষণ করতে হবে । অনেক 
সময় ফোঁরক অকসাইডে বস্তুতে সম্ট গহওরগ-লিতে জমা হয়। যাঁদ এই ফোঁরক 
অকসাইড পাঁর-কার করা হয় তাহলে বস্তুর মূল সত্তা ও বৈশিষ্ট্য নন্ট হয়ে যেতে পারে । 


শিঞ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৮৯ 


তাই এগীল যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রেখে বস্তির সংরক্ষণ করতে হবে । লবণ 
মস্ত করে বস্তুর উপর মারচা নিরোধক প্রলেপ লাগাতে হবে । . 

পনগ্িন কার্য (76০09800101 01009 )£ লোহার শিজ্পবস্তূগুলি অনেক 
সমর টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া যায়। খাঁণ্ডিত বস্তুগালকে পুনর্গঠিত করা 
দরকার । পুনর্গাঠত করার জন্য সাধারণতঃ ডুরোফিক্স ব্যবহার করা হয়। প্রথমে 
টুকরোগুিকে একান্ত করতে হবে তারপর এগুলিকে একটি বাঁলর বাক্সের উপর 
যথাযথভাবে মিলিয়ে নিতে হবে । এখন ডুরোফিক্স ব্যবহার করে একটি খণ্ডকে আর 
একটি খণ্ডের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে । 

এছাড়াও রাং ঝালাই করে খাঁণ্ডত বস্তুগুলকে জোড়া দেওয়া যায । রাং 
হিসাবে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে 18078 90100170789 ঘ বলা হয়। এটি 
দুই ভাগ সীসা (161) ও তিনভাগ টিন 'নাশ্রত করে তৈরী করা যায় এবং এর 
গলনাংক (11611) 00101) লোহার চাইতে কম । রাং ঝালাই করার পূর্বে জোড়া 
দেওয়া জায়গাটি রাসায়ানক পদাথ 'দিয়ে পাঁরদ্কার করা উীঁচত, না হলে ঝালাইতে 
অস্যবিধা হতে পারে । 


সীঙ্সা 


বহহ প্রাচীন কাল থেকে সীসার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরে ১২০০ 
খন্ট-পূর্বাব্দের প্রাচীন কবরে সীসার পান্ন পাওয়া গেছে। আয়ুরবেদে সীসক' 
শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এর রাঘায়ানক নাম 'গ্লাম্‌বাম' (1770 ) এবং 
প্রতীক চিহ 7০9 । 

সীসার প্রধান আকারক সমূহ ৪ সাসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা বা লেড সাল- 
ফাইড । এছাড়াও অন্যান্য আকারকে সীসা পাওয়া যায়। সাঁসার প্রধান আকাঁরক £ 
সালফাইড- গ্যালেনা, 79৪ সালফেট-_আযাধীলসাইট, 79904; লেনারকাইট 
29904. 7750 + পাইরোমরফাইট, 3170900$)5), 7015 ? কার্বনেট-- 
সেরুসাইট, 7০003 + ক্লোরাইড-_ম্যাটলোকাইট, ৮১০1, 7০০, ক্রোমেট-” 
ক্রোকোইসাইট, 1001704 । 

সীঁসার ইলেকট্রন বিন্যাস 1391 4/1£,. 552, 529$ অপরাধার্মতা ১৮; 
পারমাণাবক সংখ্যা--৮২+ পারমাণাঁবক গুরুত্ব ২০৭? ঘনত্ব ১১:৩৫ গ্রাম/মাঁল 
ীালটার ; জারণ সংখ্যা+২,+8$ গলনাংক ৩২৭০০ । ভুপচ্ছে প্রাপ্তি ০০০১৬%। 
প্রীতি নীলাভ বাদামী কিন ধাতু । 

ভোৌত ধমঃ সাঁসা একটি নীলাভ ধূসর ধাতন। সদা ব্যবহৃত 'বাভন্ন ধাতুর মধ্যে 
এটি সবচেয়ে ভারশ। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১১:৪ এবং গলনাংক ৩২৭” সৌপ্টিগ্রেড। 
ইহা বিশেষভাবে সম্প্রসারণশীল ধাত: ৷ এর স্ফূটনাংক ১৯৬২০০। 


১৮২ সংগ্রহশালা £ হীতহাস ও সংরক্ষণ 


রাসায়ানক ধর্মঃ সাঁসার উপর অনার বায়ুর কোন প্রভাব নেই। আর্দ' বায়ু 
এর গায়ে লেড অকসাইড এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষারীয় লেড কাবণ্নেট তৈরী করে। 
তপ্ত বায়ুতে দহনের ফলে লেড প্রথমে লিথার্জ (১০) নামক অকসাইড এবং পরে 
'রেডলেড নামের উচ্চতর অকসাইডে (7০:04) পাঁরণত হয় । 

জলের ক্রিয়া 8 বায়ুমুক্ত জলের সঙ্গে সীসার কোন 'বারুয়া দেখা যায় না িন্তু 
জলে বায় (অক্সিজেন) দ্ুবীভূত থাকলে জলের সঙ্গে সীঁসার বিক্রিয়ার ফলে লেড 
হাইড্রক্সাইড গাঁঠিত হয় । এটি জলে অল্প দ্ববণীয় । 

2৮+-0,+211,0- 2907). 

আ্াসিডের ক্রিরা 2৪ লঘু 701 বা 1150৭ লেডের উপর কোন ক্রিয়া করে না। 
কিন্তু ঘন ও তপ্ত 17590৭ সাঁসার উপরে বিকিয়া ঘাঁটয়ে সালফার ডাই-অক্সাইড 
উৎপ্মা করে । ঘন ও তপ্ত 701 ধারে ধারে 'বঞ্চিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। 
লঘ, বা ঘন 10: সীসার উপর দ্রুত বাকুয়া ঘটায় । 

কারের ক্রিয়া 8 তপু কাঁস্টক সোডার সঙ্গে সীসার বিক্রিয়া মন্থর গাতিতে হয় 
এবং সোডিয়াম প্লামবাইট যৌগ উৎপন্ন করে । 

ক্লোরন ও সালফারের বিকিগ্না 8 ক্লোরিন ও সালফার উত্তপ্ সীসার সঙ্গে যন 

হয়ে লেডক্লোরলাইড (1৮015) ও লেড সালফাইড (৮০৪) গঠন করে । 

দন্তার দ্বারা প্রাতিষ্লাপন £ সাঁসার যৌগের দ্বুবণের মধ্যে যাঁদ দণ্ডার দণ্ড ঝাঁলয়ে 
রাখা হয় তাহলে দণ্তার গায়ে কেলাসের আকারে সীসা জমে যায় । সাঁসার এইরূপ 
আকৃতিকে 'সীসার গাছ" 019৪ 1০০) বলা হয় । 

সঁসা সনান্তকরণ ৪ (ক) সীসার যে কোন যৌগ সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গো 
মাশ্রত করে অঙ্গার িণ্ডের গর্তে রেখে ফঙ্নলের সাহায্যে প্রদীপ্রু গবজারণ শিখা 
উত্তপ্ত করলে সাসার দানা নিত্কাশত হয় এবং এর দ্বারা কাগজে দাগ দেওয় 


গদ্ভব | 


(খ) সাঁসার যে কোন দ্রুবণীয় লবণে 170] য.স্ত করলে সাদা সাদা লেড ক্লোরাইডের 
স্‌চাকৃতি কেলাসের অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায় । এই লেড ক্লোরাইড (15015) গরম 
জলে দ্ুবণীয়, ঠান্ডা জলে অদ্ুবণায় । 


গ) সীসার লবণের দ্ুৰণের সংগে পটা?সয়াম আয়োডাইড দ্ুবণ 'মাশ্রত করলে 
লেড আয়োডাইডের (21*) হলুদ অধগঃক্ষেপ পড়ে । ইহা গরম জলে দ্রবীভূত হয় 
কন্তু শীতল করলে স্বর্ণাভ চকচকে অধঃক্ষেপ পড়তে দেখা যায় । সাঁসার লবণের 
দ্ুবণ পটাসিয়াম ক্রোমেটের সঙ্গে মীশ্রত করলে হলুদ বর্ণের লেড ক্লোমেটের (৮১০04) 

£ক্ষেপ ফেলতে পারে । 

সংগ্রহশালায় সীসার নানা ধরনের শিল্প-বস্তু দেখা যায়। প্রায়শঃই এই বস্তু- 
গীলর উপর একটি পাতলা আন্তরণ পড়তে দেখা যায় । অদুিত মস্ত বায়;তে এটি 
বাড়তে থাকে । এটি ধাতব বজ্তুটিকে রক্ষা করে । দুষত বাতাসে সীসার বস্তুঁটির উপর 
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অক্সাইডের একটি আন্তরণ পড়তে দেখা যায় এবং এটি বস্তুর ক্ষতিসাধন করে । যখন 
বস্তুতে ক্ষারীয় লেড কাবনেট তৈরী হতে থাকে তখন বস্তুটির দাঁত এবং আকৃতিগত 
বৈশিম্ট্য নম্ট হয় । এই অবস্থায় যাঁদ অবক্ষয় 'নয়শ্মিত করা সম্ভব না হয় তাহলে 
বস্তুর সামগ্রিক ক্ষত হতে পারে । যাঁদ মাটির নীচ থেকে কোন সাসার বস্তু সংগৃহীত 
হয় তাহলে এর উপর একটি সাদা আন্তরণ দেখা যায়। এটি সীসার যৌগের সঙ্গে 
লবণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরী হয়। অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের 
জন্য এই আন্তরণ সাঁষ্টি হতে পারে । তাই শিল্পবন্তু সংরক্ষণ করার সময় দঁট 
জানস লক্ষ্য করা দরকার--(১) অবক্ষয় নিয়া্্রত করা এবং (২) বস্তুর বাঁহাক 
বৈশিত্টয ক্ষন রাখা । 
সীসার বস্তুর উপর যদি কোন আস্তরণ না দেখা যায় তাহলে বস্তুটি সুরক্ষার 
জন্য প্াারাফিন ওয়াক-স- ডিপ, অথবা প্লাসটিকের বস্তুতে দন্ত করে সংরক্ষণ 
করা যায় । 
হাঁদ বস্তুর উপর আস্তরণ থাকে এবং এট ক্ষীয়ঞ্ অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে 
বস্তুর উপরের আন্তরণাট চ্ছায়ী না অস্থায়ী তা পরণক্ষা করা দরকার । যাঁদ নস্তুর দন্যাতি 
ও উপরিভাগে অবস্থা সান্তাষঞন্ক হয় তাহলে বিশেষভাবে কোনো 'চাকংসা ছাড়াই 
»স্তুটিকে সংরক্ষণ কর যায় । কিন্তু যাঁদ ব্সতুঁটি খুব বো পাঁরমাণে আস্তরণযন্ত ও 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহলে উপিভাগাঁট পাঁছরকার করার পর এট সুরক্ষিত করার জন্য 
প্লাসাটক পদা্থ 'দিয়ে নিষিস্ত করতে হবে । 
বস্তুর উপারিভাগের আন্তরণাঁট যাঁদ অস্থায়ী হয় তাহলে [তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করা 
দরকার 8 (১) খুব বোঁশ আন্তরণযুন্ত কিনা, (২) অল্প পাঁণ্মাণ আন্তরণ যুক্ত কিনা 
এবং (৩) তবক্ষয় শরিয়া চালু আছে না । খুব বোশ আন্তরণযুস্ত হলে ধুয়ে 
পাঁরত্কার করা যায় । কস্টিক সোডা দ্বুবণে তড়ৎবিশ্লেষণ পদ্ধাততে অথবা যাল্নিক 
পদ্ধাতিতে পরিকার ও সংরক্ষণ করা যায়। পরিক্কার ও সংরক্ষণের পদ্ধাতি যাই হোক 
না কেন বস্তুটি পাঁরৎকার করার পর এর উপর প্যারাফন ওয়াক্সএর প্রলেপ দিতে 
হবে। 
যাঁদ অজ্প আস্তরণ অথবা বিাঁক্ষপ্তভাবে অবক্ষয়ের চিহ্ন বস্তুর উপর দেখা যায় 
তাহলে বিজারণ পদ্ধাততে এট পাঁরহ্কার করা উচিত। দস্তা ও কস্টিক সোডা এই 
বিজারণ পদ্ধাতিতে ব্যবহার করা যায়। কস্টিক সোডার ব্যবহার খুব সাবধানতার 
সঙ্গে করতে হবে । 
অবক্ষয় বিক্রিয়া সক্রিয় আছে এই অবস্থায় যাঁদ কোন সীসার শিল্পবস্তু পাওয়া 
যায় তাহলে দেখতে হবে এতে অবশি্ট কোন গভধাতু আছে কনা । যাঁদ একেবারেই 
কোন গর্ভধাতু না থাকে তাহলে বস্তু টিকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় কিন্তু যাঁদ কছ;টা 
গ্রভধাতু থাকে তাহলে নিয্ীলখিত পদ্ধাঁততে বস্তুটিকে সংরক্ষণ করা যায় £ (৯) বিজারণ 
পল্ধীততে--(ক) ভালোভাবে পাঁরশ্রাত গরম জলে ধুয়ে, (খ) যান্ত্িক পদ্ধাঁত প্রয়োগ 
করে; অথবা (২) বিজারণ পঞ্ধাত (জংক ও কস্টিক সোডা ব্যবহার করে) (ক) যান্তিক 


১৮৪ সংগ্রহশালা £ ইীতিহাস ও সংরক্ষণ 


পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে, (খ) ধুয়ে পাঁর্কার করে ও সর্বশেষে (গ) বদ্তুঁটিকে প্লাসাঁটক 
দ্ুবণে 'নাঁষন্ত করে । 


সংরক্ষণ করার কতকগ্যালি পদ্ধাতির বিশদ ব্যাখা £ 

বিজারণ পদ্ধতি £ 'বিজারণ পদ্ধাততে সীপা অবক্ষয়মূত্ত ও সংরক্ষণ করা যায়। 
এই পদ্ধাতিতে যাঁদ কস্টিক সোডা ব্যবহার করা হয় তাহলে এট সম্পূর্ণভাবে 
কাস্টক সোডা মস্ত করা দরকার । 

কাস্টক সোডা ন্যস্ত করার পদ্ধাতি £ ঠান্ডা জলে যাঁদ বস্তুঁটিকে ধোয়া যায় 
তাহলে এঁট সম্পূর্ণভাবে কাস্টিক সোডা মুক্ত নাও হতে পারে । তাই যথাযথ পদ্ধাততে 
ধুয়ে কাঁস্টক সোডা মুক্ত হলো কনা তা সচক ()001০8001) ব্যবহার করে সানাশ্চিত 
করতে হবে । থাইমলফ্যাঁলন (701050701011617) এবং ফেনলপথ্যালিন সূচক 
1হসাবে ব্যবহার করা যায় । পধয্যায় কমে দুটি ভাগে এটি করা যায় ৪ 

প্রথমে প্রবহমান গরম জলের নীচে বস্তুটিকে প্লাখতে হবে যাতে বোঁশর ভাগ ক্ষার 
ধুয়ে পাঁরৎ্কার হয়ে যেতে পারে এবং এর সঙ্গে জলে এক ফোটা করে থাইমলফ্যাঁলিন 
দিয়ে যেতে হবে । এইভাবে থাইমলফ্যালিন দিতে দিতে জলের রংঁটি যখন নীল রং-এ 
রূপান্তারত হবে তখন ধরে নেওয়া যায় যে ধোয়ার প্রথম পর্ব শেব হয়েছে । এরপর 
বস্তুঁটিকে গরম পাঁরশ্রত জল গাহে রাখতে হবে এবং পাঁরত্কার করতে হবে । পাঁর'কার 
করতে করতে এমন এক সময় আসবে যখন ফেনলপখ্যালিন জলে মিশ্রত করলে জলের 
রং ফ্যাকাশে ( হালকা ) লাল রং-এ রূপান্তারত হবে। এরপর বস্তুঁটিকে সাবধানে গরম 
জল থেকে তুলে 'নিয়ে পাঁরত্কার কাপড় দিয়ে মুছে শুকনো করতে হবে এবং ৯৫ শতাংশ 
আলকোহল গাহে আবার নিমাজ্জত করতে হবে। কিছুক্ষণ পর এটি 
আালকোহল গাহ থেকে বার করে নিয়ে শুকনো করতে হবে তারপর মোমের প্রলেপ 
দিয়ে ১০০০ তাপমান্্রার উপরে কয়েক 'মাঁনট রাখতে হবে । কারণ যাঁদকোন জলীয় 
বাষ্প এতে থেকে যায় তাহলে ১০০০ তাপমান্রায় রাখার ফলে এট সম্পর্ণভাবে 
জলীয় বাষ্প মস্ত হতে পারে । মোমের গাহে নিমাজ্জত করলে এট গাহ থেকে বার 
করার পর একটি রাঁটং কাগজের উপর রাখা দরকার কারণ যাঁদ অবাঁশম্ট কোন মোম 
লেগে থাকে তা বোঁরয়ে যেতে পারে। এবপর শুকনো করে 'নয়ে বস্তুটিকে 
রাখতে হবে । 

সাসার বস্তুতে আিড দিয়ে পাঁরত্কার করা £ সাসার উপর অনেক সময সাদা 
আস্তরণ পড়ে । এট লেড কার্বনেটের আন্তরণ । লঘণ নাহীষ্রিক আযাঁসড ব্যবহার করে 
লেড কার্বনেট পাঁরচকার করা যায় । এবং যাঁদ বস্তুর উপর আসিডের কোন অবাঁশন্টাংশ 
থেকে যায় তা ক্ষারব্যবহার করে প্রশাঁমত করা যায়। কন্তু এইভাবে সীসার 
শল্পবস্তুকে পাঁরত্কার করার কয়েক বছর পর বস্তুর উপর একটি সাদা আন্তরণ পড়তে 
দেখা গেছে--তাই এই পদ্ধাততে বন্তু পাঁরম্কার বা সংরক্ষণ করা ঠক নয়। আযসোটিক 
আযিড ব্যবহার করে স্থায়ীভাবে আন্তরণ মনুস্ত করা সম্ভব নয় । কারণ আযসৌটিক 
আযাদিডের বাষ্পের সংদ্পশে" সীসার খুব তাড়াতাঁড় অবক্ষয় ঘটতে দেখা যায় । 


[শিজ্পবস্তু সংরক্ষণ ১৮৫ 


ক্যলে (০9195) এই ধরনের শিল্পবস্তু পাঁরকার করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক আযিড 
ও আযামোনিয়াম আ্যাঁসটেট ব্যবহার করেছেন ৷ পদ্ধাঁতিটি এইরকম £-- 

লঘ; হাইড্রোরলো'রক আদিড দ্রবণ £ ১০3 শাল লিটার ঘন হাইড্রোক্লোরিক 
আযাসিড এক 'িটার পাঁরশ্রুত জলে 'মাশ্রত করে দুবণাঁট তৈরী করা দরকার । 

আমোনিয়ম অণসিটেট দ্রবণ :. ১০০ গ্রাম আমোনিয়াম আসিটেট এক লিটার 
পারশ্রুত জলে মীশ্রত করে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে । 

এছাড়াও পাঁরশ্রুত জল ব্যবহার করার পূর্বে ভালো ভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে যাতে 
কোন দ্ুবীভূত গ্যাসের অবাঁশম্টাংশ জলে না থেকে যায় । এর পর এট বায়রুদ্ধ 
অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে । 

লঘ; হাইড্রো"রারিক আসড গাহ £ বস্তুঁটিকে আয়তনের অন্ততঃ &০ গুণ বেশি 
পাঁরমাণ হাইডোক্লোরক আঁসড গাহে প্রযোজন মত ১-২ ঘণ্টা অথবা ১রানি 
ভাঁজয়ে রাখতে হবে । যখন বুদবুদ ওঠা বন্ধ হবে তখন আস বার করে 'দিয়ে 
বস্তুর আয়তনের ১০০ গুণ বোঁশ গরম পাঁরশ্রুত জলে এট কয়েক 'মাঁনট ডুবিয়ে 
রেখে পাঁর"্কার করা দরকার । 

আমোনিরাম আটে গাহ £ এরপর বজ্তুটিকে এর আয়তনের অন্ততঃ ২৫ গণ 
পাঁরমাণ গরম আযমোনিয়াম আ্যসটেট দুবণে পভাঁজয়ে দিতে হবে। ১ থেকে 
২ ঘণ্টা এটি এই দুবণে নিমাঁজ্জত করে রাখা যায় ॥। তবে স্বাভাবিক তাপমান্রায় কোন 
অবস্থায় ২ ঘণ্টার বোঁশ এতে নিমাঁক্জত করে রাখা উচিত নয় । এরপর বস্তুর আয়তনে 
১০০ গুণ পাঁরমাণ ঠান্ডা এবং গনম ও পাঁরকার পাঁরশ্রুত জল 'দিয়ে যথারুমে ধুয়ে 
নিতে হবে । 

শতক কব £ কোন তাপ প্রয়োগ না করে স্বাভাঁবক তাপমান্রায় অথবা আযলকোহল 
ব্যবহার করে শুকনো করা যায় । 

মোনের প্রলেপ দেওয়া 8 তরল প্যারাফিন যুস্ত মোমে ১০০০ তাপমান্রায় কয়েক 
মিনিট বস্তুটিকে নিমাঁঞ্জত করে রাখা দরকার । তারপর বজ্তুটি বার করে নিতে হবে । 
এভাবে বস্তুর উপর পাতলা এক আপ্তরণ পড়বে যা একে সরাক্ষত করবে। 
আমোনয়াম আযঁসটেট ব্যবহার করার সুবিধা দুটিঃ এটি লেড ডাই-অক্সাইডকে 
দ্বীভূত করে যা 701-এ দ্রবীভূত হয়না এবং এাঁট সীসাকে 1201-এর বিক্রিয়া থেকে 
রক্ষা করে। 


ভালা ও প্রো 


তামা (০০০৩) মানব সভ্যতার ইতিহাসে ব্যবহৃত অন্যতম প্রাচীন ধাতু । তামা 
দিয়েই অতাঁতে অস্ত্র ও যন্ধপাঁত ও [নিত্যপ্রয়োজনীয় [জানষ তৈরী করা হোত । ব্রোঞ্জ, ও 
€পিতল অর্থাৎ তামা ও টিনের মিশ্রণ এবং তামা ও দগ্ডার মিশ্রণ পরবস্তাঁকালে নানান 


১৮৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


কাজে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ কবে । সাইপ্রাস দ্বীপথেকে সংগ্রহ করা বলে বোমান যুগে 
তামাব নাম দেওয়া হয় “সাইপ্রিয়াম' বা কিউপ্রাম বা কপাব। 

প্রাকৃতিক যৌগ £ তামা খুব সক্রিয় ধাতু নয় অর্থাৎ তাঁড়ৎ-রাসায়নিক তালিকায় 
হাইডে2াজেনেব নীচে বলে তামা অল্প-পাঁবমাণে মৌলর:পে মুম্ত অবস্থায় পাওয়া যায় । 
তামাব প্রধান ভাণ্ডাব তামাব আকাঁবকসমূহ | 

অকসাইড-_কিউপ্রাইট 0 07, সালফাইড--কপাব গ্লান্প ০28১১, কপার 
[পনাইটিপ 0%॥ 9, 1:9.৭) বা 0816952 ১ কার্বনেট-_ম্ালাকাইট 08003, 
€1) 0917). » আজ.লাইট 20800, 3000017). , ক্লোবাইড- _আযাটাকামাইট 
0801১, 30011. প্রতিক) 0৮ (001010107) ১ ইলেকট্রন বন্যাস [২ 2৫19451 , 
পাবমাণবিক সংখ্যা ২৯+ পাবমাণবিক গ-বৃতৰ_৬৩ ৬৭» অপবাধার্মতা--১ ৯, 
ঘনত্ব ৮৯২ গ্রাম মীণ্গিমটাব £ গলনাংক_-১০৮৩ € + ভূপ,চ্ঠে প্রাপু ০০০০১, 
জাবণ সংখ্যা 1১+২+ প্রকীত-_কাঁঠন, বান্তম বর্ণ । 

ভোতিধর্দ £ তামা এক বিশেষ ধবনেব লাল বর্ণের ধাতব মৌল পদার্থ | গাঁলত তামা 
ধীনে ধীবে শশ৩০। কে যে তামা প্রস্তুত কবা হয তা ভঙ্গুব হয, িন্গু দ্রুত শতল 
ববে যে তামা পাওয়া যাষ তা নমনীয ও প্রসাবণশীল হয। রূপার পবই তামা 
সর্বোত্তম তাপ ও [বদ পাঁনবাহী ধাত। একে বাষুশুন্য পাঁববেশে বাজ্পে 
বৃপান্ুনিত করা যায । টিন দশ্তা আল্মিনিযাম নিকেল ও অন্যান্য ধাতব সঙ্গে 
তামা ধাতু সংকব গন কবতে পাবে । 

রাসাঘনিক ধর £ তামাব উপবে হাইড্রোজেন সালফাইড-মুক্ত অনার্দ বাধূর কোন 
বিকিষা নেই । শিল্পাণ্চ,। আর্দ্র বাধুব সংস্পশে এলে তামা প্রথমে কপাব অকসাইড 
বা সালফাইড গঠন কবে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষাবীয় কপার সালফেটে [0890+, 
০0978), ] পবিণত হয । বাষুব সংস্পর্শে শেষ পর্যযাষে তামা কার্বনেট যোগে 
পবণত হয় বলে যে ধাবণা ছিল তা ঠিক নয। অবাঁসজেনের সঙ্গে উত্তপ্ত তামাব 
বাক্রয়ায় িউপ্রিক অক্সাইড তৈরী হয় £ 

জলের সঙ্গে ক্রিয়া £ সাধাবণ তাপমান্নায় তামার সঙ্গে বিশহ্ধ জলের কোন 'বাকুয়া 
ঘটেনা। আঁতিতপ্ত তামা জলীয বাম্পেব সঙ্গে অথবা দন্তা-তামা-যঞ্ম জলে স্বল্প 
বাক্রিয়া ঘটে এবং অক্মাইড গঠন কবে ও হাইড্রোজেন বিমুস্ত কবে £ 
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ক্লো'রন ও সালফার বাম্পেৰ ক্রিঘা ৪ উত্তপ্ত তামাব পাউডার ক্লোরিন গ্যাস ও 
বাম্পীষ সাল্ফাবের মধ্যে প্রদীপ্ত খায় জ্বনে উঠে এবং কডীপ্রক ক্লোরাইড ও 
[কউীপ্রক সালফাইড গঠন কবে । 

(04015 7- 00015 22091১7082১ 

আ'সিডের ক্রিয়। £ ধাতুর তাঁড়ং রাসায়ানক সারিতে তামা হাইড্রোজেনের নীচে 
তাই জঘু ও শত আস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না। তামার সংগে [301 ও 
[75904 বায়ুর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ঘটায় । 


শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৮০, 


20001+05+40301 52080151211 50 
2004+05+2175907 -20/90+2750 
ঘন, লঘ: শীতল বা তণ্ত _সমন্ড 703 তামার সংগে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম । 
এই 'বাঁকুয়ার ফলে কপার নাইউ্রেট ও নাইব্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয় । 
তামার সনান্তকরণ ৪ (ক) সোডিয়াম কার্বনেটের সংগে তামার কোন যৌগ 
মাশ্রত করে অঙ্গার পিণ্ডের গর্তের মধ্যে রেখে ফুৎন,লর সাহায্যে বৃনসেন দীপের 
বিজারক প্রদীপ্তু শিখায় উত্তপ্ত করলে অঙ্গার-পিণ্ডের উপর 'কিউপ্রাস অকসাইডের 
(0050) লাল আন্তরণ পড়ে। এই লাল আন্তরণে কয়েক ফোঁটা নাহট্রক আসড 
মিশ্রিত করলে বাদামী নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় এবং নল রংএর 
দ্ুবণ পাওয়া যায়। 


(খ) 1701 সিন্ত প্লাটনাম-তারের মুখে লাগিয়ে যেকোন কপার যৌগ বুনসেন 
দীপের অদীপ্ত-শিখায় ধরলে নীলাভ সবুজ শিখা সাঁস্ট হয় এবং প্লাঁটনাম তারাঁট 
ক্য়প্রাপ্ত হয় । 

(গ) কপার সালফেট দ্ববণে অল্প আমোনিয়াম হাইড্রক্লাইড ঢাললে নীলাভ সাদা 
অধঃক্ষেপ পড়ে। আঁতারন্ত আযামোনয়াম হাইড্রক্সাইড মাশ্রত করলে অধঃক্ষেগ 
দ্ুবীভূত হয়ে যায় এবং দ্বুবণ ঘন নীল বর্ণে রূুপান্তারত হয়। 

সংগ্রহশালায় তামা এবং এর থেকে উৎপন্ন সংকর ধাতু বিশেষতঃ ব্রোঞ্জের নানান 
ধরনের ?শজ্পবস্ত দেখা যায় । ধাতব তামার 'শল্পবন্তৃগহীল অনেকখান রুপালা মত 
দেখতে হয় এবং গুল খুবই স্পর্শকাতর হয় । সালফারের সংস্পর্শে এলেই তামার 
উপর কপার সালফাহীাডর আন্তরণ পড়তে দেখা যায় । খাঁট তামা যাঁদ আর্দ্' বা যথেষ্ট 
জলায় বাহ্প য্ন্ত কোন জায়গায় থাকে তাহলে জারত (0%$৫1560) হয় । 


তামার [শল্পবস্তুর ঘখন দ্য;ৃতি ও উজ্জব্লতা নম্ট ও মালন (1211917) হয়ে যায় 
তখন এই অবস্থায় এর গায়ে পাতলা অক্সাইডের আন্তরণ পড়ে । সময়ের সাথে 
সাথে অক্সাইডের আস্তরণির বেধ খুব বেশি বাঁদ্ধ পায়না । এই আগুরণাটি শিজ্প- 
বস্তুকে রক্ষা করে। এই সময় অজ্প জারণ বিক্রিয়া ঘটতে পারে কিন্ত; এর ফলে 
বস্তুর বাহ্যিক বৌশিঘ্ট্য কোনভাবে নষ্ট হয় না। কিন্তু যাঁদ ধাতুটিতে টিন, দণ্তা 
অথবা অন্য কোন ধাতু মীঁশ্রত থাকে এবং এই 'িশ্রণাট যদি ুটিপূর্ণ বা আনুপাতিক 
হারে না হয় তাহলে জারিত অংশগর্ালতে কালো কালো দাগ দেখা যায়। এর ফলে 
বস্তুর মৌলিক সত্তা ও বোঁশম্ট্য নম্ট হতে বাধ্য । যাঁদ সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
তাহলে বস্তুর ধাতব দ্য:তি ও উজ্জব্লতা ফাঁরয়ে আনা সম্ভব । অল্প ধাতব পালিশ 
(79181 001151) "দিয়ে পালিশ করলে ধাতুর স্বাভাবিক অবচ্ছা ফিরে আসতে পারে । 
যাঁদ প্রয়োজন হয়. তাহলে ৫-১০ শতাংশ সালাঁফউারক আ্যাঁসড দ্ববণে ডুবিয়ে রেখে 
তারপর 1কছ; সময় পর বার করে নিয়ে নরম কাপড় দিয়ে মুছে পরিচ্কার করা যায়। 
1কন্তু এই পদ্ধাততে বস্তুর উজ্জ্বলতা নহ্ট হয়ে যেতে পারে তাই যথেষ্ট সাবধানতার 





১৮৮ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সঙ্গে এই পদ্ধাত অবলম্বন করা দরকার । বস্তুর উপর ল্যাকার প্রলেপ 'দিয়ে 
এঁট রক্ষা করতে হবে। 


কোন স্যতি স্যাঁতে বা আর্থ জায়গায় অথবা মাটির নীচে তামার শিজ্পবস্তু 
দীর্ঘাদন থাকলে বস্তুর ধাতব দ্যুতি ও উজ্জব্লতা নষ্ট হয়ে যায় । এই সব ক্ষেত্রে 
বস্তুর উপর অক্সাইডের একটি আস্তরণ পড়ে এবং যত 'দিন বাড়তে থাকে ততই এর 
বেধ বাড়তে থাকে । আন্তরণাঁটর 'কিউপ্রাস অক্সাইড ঘনীভূত হওয়ায় ঈষৎ নীল- 
বেগুনী বর্ণের কিউপ্রাইটে রূপান্তরত হয়। এাঁট আবার ক্ষারীয় কার্বনেট দিয়ে 
আবৃত হলে দেখতে সবুজ রং এর হয় অথবা অনেক সময় নাঁলও হতে পারে যা ম্যালা- 
কাইট বা আযাজরাইট খাঁনজ পদার্থের মত দেখতে । তামার উপর এই ধরনের 
ক্লোরাইড মুন্ত আন্তরণ স্থায়ী হতে পারে । এই আপ্তরণাঁট ধাতব বস্তুঁটিকে সংরক্ষণ ও 
সরাক্ষিত করে । অবশ্য সব সবুজ আস্তরণ যে স্থায়ী হবে তার কোন মানে নেই এবং 
এাঁট স্থায়ী না অস্থায়ী তা বাইরের থেকে বোঝা শন্ত। তবে বস্তুর উপর একাঁট 
সুসঙ্গত (০01)676)0 আগ্তরণ স্থায়ী হওয়ার সদ্ভাবনাই বোশ ৷ যাঁদ আন্তরণি যথেষ্ট 
বেধ যুক্ত ও সাচ্ছিদ্র 09910ম$) হয়, এটি স্বাভাঃবকভাবে বায়ু থেকে বাম্প ও দ্বুবণীয় 
লবণ শোষণ করতে পারে এবং এতে একাধিক মৌলিক ধাতুর উপাঁস্থিতি দেখা যায় 
তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে আন্তরণাঁটির গঠন ও আকৃতি খুবই জাটণ । এটি লবণান্ত 
তে পারে ও লবণ ধরে রাখতে পারে | 


রূপার 1শজ্পবস্তু যাঁদ লবণান্ত জায়গা থেকে উৎখনন করে পাওয়া যায় তাহলে 
এর উপর এবাট অদ্রবণীয় আস্তরণ পাওয়া যায়। রাসায়ানক বিশ্লেষণ করে দেখা 
গেছে এটি সিলভার ক্লোরাইড । যাঁদ তামা এবং তামার সংকর ধাতুর উপর এই ধরনের 
আগ্তরণ পাওয়া যায় তাহলে এাঁট সংরক্ষণ করা বেশ কাঁঠন ও জাঁটল ব্যাপার । এর 
মূল কারণ অস্থায়ী 'িউপ্রাস ক্লোরাইড বস্তুকে ক্ষাঁয়ু করে দেয় এবং এর উপাস্থীতিতে 
অবক্ষয় বিক্রিয়া সাঁরুয় থাকে । তামার শিল্পবস্তু ও তামার সংকর ধাতুর উপাঁরভাগে 
যখন দাগ পড়তে দেখা যায় এবং বস্তুর উপর গুড়ো গুড়ো পাউডারের উপাস্থাতি 
লক্ষ্য করা যায়, তখন একে 'োপঞ্জ 1ডাঁসজ' (10759 ৫156859 ) বলা হয়। “রোঞ্জ 
[ডাঁসজ' তামার 'শিল্পবস্তু বা তামার সংকর ধাতু উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। 

সময় ঘত বাড়তে থাকে এই ক্ষত দাগগালি ব্যাপকভাবে বস্তুর উপর বিস্তার লাভ 
করে কারণ কিউপ্রাস ক্লোরাইড আঁক্সজেনের সহায়তায় ?কডীপ্রক ক্লোরাইডে রূপাস্তারত 
হয়। এই 'বাক্ুয়াঁট খুবই ত্বরান্বিত হতে পারে যাঁদ বস্তুটি আর্দ্র পাঁরবেশে থাকে । 
তাই আর্দ অবস্থায় বস্তুর অবক্ষয় খুব তাড়াতাড়ি হতে দেখা যায়। কিন্তু খুব 
আর পাঁরবেশেও বস্তুটি যাদি ক্লোরাইড মস্ত থাকে তাহলে 'ব্রোঞজ ডিসিজ'-এ আকুস্ত 
হতে দেখা যায় না। আসলে জলীয় বাম্প রাসায়ানক 'বাক্রিয়ায় সহায়তা ও ত্বরাণ্বিত 
করতে পারে। 


তামার বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য বগ্ত7টিকে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মত্ত করতে 


শিল্পবন্তু সংরক্ষণ ৬৮১ 


হবে। এট ক্লোরাইড মুন্ত করতে গেলে প্রধানত দুটি অস্নাবধা দেখা যায়, ষেমন-- 
[িউপ্রাস ক্লোরাইডকে শুধু জলে ধুয়ে পাঁরঘ্কার করা সম্ভব নয় কারণ জলে এট 
' দ্রবীভূত হয় না। এছাড়াও এটি বস্তুর উপর খুব ঘন ও দঢ় ভাবে ও আশ্তরণের 
নীচে আটকে থাকে । তাই প্রথমে অদ্রবণীয় ক্লোরাইড যৌগাঁটকে দ্বুবণীয় লবণে 
রুপান্তীরত করতে হবে ও পরে ধুয়ে তা পাঁরদ্কার করতে হবে। কিন্তু 'কিউপ্রাস 
ক্লোরাইড বা ন্যানটোকাইট যা উপাঁরভাগে থাকেনা তা অপসারিত করা খুবই কাঁঠন 
ও জটিল ব্যাপার । 

বদযযত-রাসায়াঁনক পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে বস্তুটি অবক্ষয় মুন্ত করা যায় কিন্তু সব 
বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় না । বজারণ পদ্ধাত কেবল সেই ধরনের 
[শল্পবস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় যেখানে বস্তুতে যথেষ্ট পাঁরমাণ গভ ধাতু পাওয়া 
যায় এবং যাতে এর যথেন্ট পারমাণ ধকল সহা করার ক্ষমতা থাকে । 

যেখানে একেবারেই কোন গভধাতু থাকে না সেইসব জায়গায় অবক্ষয় বন্ধ করার 
জন্য বিশেষ ধরনের দ্রাবক ব্যবহার করা যায়। তাঁড়ং-রাসায়ানক বা তাঁড়ৎশাবাঁশ্লষ্ট 
বজারণ পদ্ধাততে সব ক্ষয়িষ্ণ। বস্তুর সুরক্ষা সম্ভব নয় । খুব সুন্দর মসণ সংসঙ্গত 
আবরণ (19178 ) যাঁদ বস্তুতে থাকে প্রথমে সোঁটি সুরক্ষিত করে তারপর যাতে 
অবক্ষয় বন্ধ করা যায় তা দেখতে হবে ৷ কারণ এটি শিতপবস্তুকে সুরক্ষিত করে এবং 
[বিজারণপদ্ধাঁত প্রয়োগ করলে এই আবরণটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে । বস্তুটি যাঁদ শু্ক 
জায়গায় থাকে তাহলে বস্তুর উপর ক্লোরাইডের বিক্রিয়া সবচেয়ে কম হয় । বস্তুর 
উপর যখন প্রথম “ব্রোঞ্জ ডাঁসজ' ব্যাপক ভাবে ছাঁড়য়ে পড়ে ঠিক সেই সময় যাঁদ যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে বস্তুটিকে পাঁরহ্কার, অবক্ষয় মুস্ত এবং সংরক্ষণ 
করা যায় । 


সংরক্ষণ ও অবক্ষয় মস্ত করার সময় শিল্ুপবস্তুগুলির নিয়াঁলীখত অবস্থা সমূহ 
সম্পর্কে িশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে £ (ক) বস্তুর উপর দাগ পড়তে দেখস্ই 
প্রাথীমক অবস্থায় চিকংসা করতে হবেঃ (খ) তারপর দূষণমুক্ত শুক পারবেশে 
এঁট রাখতে হবে । 

যে সব ক্ষেত্রে বস্তুর উপর আবরণ (28018) রক্ষা করা দরকার সেই ধরনের 
বস্তুকে বিশেষ পদ্ধাততে চাঁকংসা করা প্রয়োজন । এই পদ্ধাঁতগনাল প্রয়োগ করার 
পরও অনেক সময় বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে ক্লোরাইড মুক্ত করা যায়না । এবং এর ফলে 
বস্তুর স্থায়িত্ব 'বাঁরত হতে পারে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধাতিতে সন্তোষজনক 
ফল পাওয়া যায় । তবে খুব অক্রপ সময়ে এবং রাসায়ানক পদার্থ ব্যবহার করলেই শু, 
এই ধরনের বস্তুর সংরক্ষণ সম্ভব নয়, এর জন্য 'মিউাঁজওলাঁজস্টের মতামত 


1নতে হবে। 
সংরক্ষণ $ তামা ও তামার সংকর ধাতুর শিশ্পবস্তু সংরক্ষণ করার জন্য নম্ালাঁথত 
পদ্ধাতগাল প্রয়োগ করা যায় £ 


১৯০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস সংরক্ষণ 


যাঁদ বস্তুর উপর বিশেষ কোন অবক্ষয়ের চিহ পাওয়া না যায় এবং কোন আস্তরণ 
দ্বারা আবৃত না থাকে এবং উজ্জল হয় তাহলে বিশেষ কোন চাকংসার দরকার 
নাই। তবে এর উপাঁরভাগে এারক্যাঁলিন (121০41)16 ), পাঁলাঁভনাইল আাসিটেট, 
পাঁলমেথাক্লাইলেট অথবা বেডাক্লাইড ১২২% জাতীয় কোন ল্যাকারের প্রলেপ দিয়ে 
রাখলে বস্তুটি স:বক্ষিত হয় । 


অনেক সময় এই ধরনের বস্তু জাঁরিত হওয়ার ফলে যথেম্ট মাঁলন, বিবর্ণ ও দাীতি- 
হন ।12111511) হয়ে যায়! এর ফলে বস্তুর বোঁশিষ্ট্যগূলে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই 
ধনের বস্তুর দহ্যাতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে যান্ত্িক পদ্ধাঁত প্রয়োগ করা যায় । 
ধাতু পালিশ (77001 7901191.) দিয়ে পালিশ করলেও মাঁলনতা মস্ত হয় এবং 
স্বাভাবিক উত্জব্লতা ফিরে পেতে পারে । যাঁদ এতেও কাজ না হয় তাহলে ১ শতাংশ 
নাহীট্রিক আিড বস্তুর উপর ফোঁটা ফোটা দিলে উপাঁরভাগাঁট পাঁরচ্কার হয়ে যেতে 
পারে । ক্ষারীয় বচেণী সল্ট দিয়ে তারপর ১০ শতাংশ সালাঁফউাঁরক আঁসড প্রয়োগ 
করা যায়। এছাড়াও ক্ষারীয় রচেলী লবণের সাথে যাঁদ ১০ শতাংশ হাইড্রোজেন 
পারক্সাইড 'মাঁশ্রত করে ব্যবহার হয় করা তাতেও সফল পাওয়া যায় । এরপর বস্তুঁটিকে 
ক্লোরাইড মুক্ত করাব জন্য পালশ্রত জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে 
1লসাপল গাহে ড্ান্য়ে নরম ব্রাশ দিয়ে এটি পাঁরহ্কার করে নেওয়া দরকার । 


যাঁদ বস্তুঁটির উপর অবক্ষয়ের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং এটি আন্তরণ যুগ হয় তাহলে 
আগ্তরণাট স্থায়ী (5016 না অস্থায়ী (91159910 তা পরণক্ষা করতে হবে। যাঁদ 
আ্তরণাঁট অস্থায়ী হয় তাহণে। অবক্ষয় প্রার্কয়া সাক্রিয় আছে কিনা তা দেখতে হবে । 
স্থায়ী আস্তরণ এবং অক্ষয় প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণ করার জন্য প্রথমে দট জানষ দেখা 
দলকাল ; যথা, বস্তুর বাহক আকাত ও দশ্াত সন্তোষজনক [না-_যাঁদ বাহ্যক 
আকুতি ও দ্যুতি সন্তোষজনক না হয় তাহলে বস্তুটির উপর যে আবরণ আছে তা ফি 
পাঁব্মাণে বঙ্তাঁটকে আবৃত করেছে তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সামান্য পাঁরমাণ 
আন্তরণ বস্তুর উপর থাকলে অনেক সময় এর উল্লেখযোগ্য অংশগযীল পাঁরদশ্যমান 
হয় ফিন্ধু ভালোভাবে সক্ষম কার:কার্যযগনপি বোঝা যায় না। এই ধরনের শিজ্প- 
বস্তু সংরক্ষণ করার জন্য, এব আপ্তরণাঁট দ্রবীভূত করতে প্রথমে ক্ষারীয় রচেলী সঙ্ট 
এবং তারপর ১০ শতাংশ সালাফউারিক আযাসিড অথবা ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ১০ 
শতাংশ ২০ শতাংশ হাইড্রোজেন পারক্সাইড 'মাশ্রত দ্রবণ ব্যবহার করে পরিত্কার করা 
যায় । যাঁদ এই দুটি পদ্ধাঁত প্রয়োগ করার পরও আন্তরণাটি পাঁরৎকার করা সম্ভব না হয় 
তাহলে & শতাংশ সোডিয়াম হেক্সামেটা-ফসফেট (০918০1) 'দিয়ে পাঁরৎ্কার করা যায়। 
যে কোন রাসায়নিক পদ্ধাত প্রয়োগ করে পাঁরত্কার করা হোক না কেন রাসায়ানক পদার্থ 
ব্যবহার করার অব্যবাঁহত পরই বস্তুটিকে পারশ্রুত জলে ধুয়ে ক্লোরাইড মস্ত করতে 
হবে। তারপর এট শুকনো করে ল্যাকারের প্রলেপ 'দিতে হবে । 


যাঁদ পাতলা আন্তরণাটি বস্তুটিকে এমনভাবে আবত করে রাখে যে তার উপর 
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সূক্ষন্ন কারকার্থ বা খোদাই করা অংশ বোঝা সন্ভবপর নয় তাহলে নিম্ালখিত 
পদ্ধাঁততে বস্তুঁটিকে পাঁরচ্কার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব । 

প্রথমে দ্রাবক যেমন ক্ষারীয় রচেলী সল্ট এবং তারপর ১০ শতাংশ সালাঁফউারিক 
আযাসিড (171590+) দিয়ে আন্তরণাঁট পাঁরঘ্কার করা যায়। এছাড়াও কষ্টিক সোডা 
ব্যবহার করে তাঁড়ং বিশ্লেষণ (61০01101551) পদ্ধাততেও আস্তরণাঁট পাঁরহ্কার করা 
যায়। তবে আগের মতই ক্লোরাইড লবণ মুস্ত করার জন্য বস্তুঁটিকে ধুয়ে পাঁর্কার 
করতে হবে । শুকনো করার পর বালি স্প্রে 1. ৪78) পদ্ধাঁততে বক্তুর উপাঁরভাগে 
লেগে থাকা অপবস্তুগ:ীল সম্পূণ“ভাবে পাঁরকার করা যায়। 

1কছ; বস্তু পাওয়া যায় যার উপাঁরভাগ মোটা আপ্তরণ দিয়ে আবৃত । এই সব ক্ষেব্রে 
(দেখা দরকার যে আন্তরণাঁট কি বস্তুর অবক্ষয় জাঁনত উৎপাঁদত বস্তুর দ্বারা আবৃত 
এবং এতে কোন অবাঁশ্ট গরধাতু আছে কিনা । যাঁদ অবাঁশম্ট কোন গভ্ধাতু না 
থীঁকে তাহলে কোন চাঁকৎসার প্রয়োজন নাই । 

যাঁদ আসন্তরণের উপাদানগন্ীল বাঁহরের বাঁল, কার্বন এবং অন্যান্য অপবচ্তু 
হয় তাহলে & থেকে ১৫ শতাংশ সোডিয়াম হেবক্সমেটা-ফসফেট ব্যবহার করে 
পাঁরকার করা যায়। এরপর আগের মতই ক্লোরাইড মূ্ত করার জন্য পাঁরশ্রুত জল 
[দয়ে ধুয়ে পাঁরঘ্কার করতে হবে । 

অস্থায়ী আন্তরণযুস্ত এবং অবক্ষয় বারা সায় আছে এই ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে 
প্রথমে দেখা দরকার অবক্ষয় বাকা বস্তুর কোন বিশেষ অংশে বা স্থানে সাক্ুর আছে, 
না সমন্ত বস্তুতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । 


বন্তুঁটির বিশেষ কোন অংশে বা স্থানে অবক্ষর 'বিক্ি্না সায় থাকলে প্রথমে দেখা 
দরকার “ব্রোঞ্জ [ডাসূজ'(31907০ ৫)5০৭১০-এর ক্ষেত্রে যে ধরনের গহবর বস্তুর উপর সাস্টি 
হয় তা হয়েছে কিনা ৷ যাঁদ উপাঁরভাগে গহবর স্বাঁন্ট হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে উপয্দ্ত 
দ্লাবক 'দিয়ে উপরের আগ্তরণাঁটকে নরম ও দ্রবীভূত করতে হবে। এই কাজে ক্ষারায় 
রচেলী সল্ট এবং পরে ১০ শতাংশ সালাফউাঁরক আযাঁসিভ ব্যবহার করা যায়। আস্তরণাঁট 
পাঁরহ্কার করার পর ক্লোরাইড মুদন্ত করার জন্য একে পাঁরশ্র“ত জলে ধুয়ে পারদকার করতে 
হবে। অথবা দন্তা ও ৯১ শতাংশ সালাফিটারক আ্যাঁসড বাবহার করে বিজারণ 
প্রারুয়ায় আক্রান্ত স্থানগ:ীলকে আন্তরণ ও গহওর মস্ত করা যায়। আগের মতই পারশ্রুত 
জলে ধুয়ে বস্তুঁটিকে ক্লোরাইও মনন করা দরকার | 


আবার যাঁদ এই ধরনের বক্তুতে নানান জায়গায় খুব ছোট ছোট ফাটল দেখা যায় 
তাহলে প্রয়োজন মত যে কোন একাট যাঁন্রক পদ্ধাত প্রয়োগ করে বস্তুর উপর থেকে 
অবক্ষয় প্রাপ্ত বস্তু তুলে ফেলা যায়। এরপর এর উপর & শতাংশ সোডিয়াম 
সেস-কউ কার্বনেট লাঁগয়ে দেওয়া যায়। এর-ফলে বস্তুটি অবাঁশষ্ট ক্লোরাইড মুক্ত 
হতে পারে । আগের মত পাঁরশ্রুত জলে ধুয়ে বস্তুটি পাঁরছ্কার করে নিতে হবে । 

যাঁদ এছাড়াও বস্তুর উপাঁরভাগের কোন কোন জায়গা ফুলে যেতে ও ফাটল ধরতে 


১৯২ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


দেখা যায় তাহলে প্রথমে যান্তিক পদ্ধাতিতে উপারিভাগের অবক্ষয় প্রাপ্ত বস্তু অপসারিত 
করা দরকার । এর পর ৫ শতাংশ সোডিয়াম সেস্কিউ কাবনেট ব্যবহার করে 
ক্লোরাইড মুক্ু করতে হবে । সবশেষে পাঁরশ্রত জলে ধুয়ে বস্তুটিকে পর্যযায় ক্লমে 
গা.কনো করা উাঁচত। 

সমন্ত বদ্তুটি যাঁদ আস্তরণ দিয়ে আবৃত এবং ক্ষয়িফণ হয় তাহলে দেখতে হবে বদ্তুতে 
অবাঁশম্ট কোন গভধাতু আছে কিনা । যাঁদ এতে গভ'ধাত: অবাঁশম্ট থাকে তাহলে 
প্রথমে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট ও পরে ১০ শতাংশ সালফিউপিক আযসিড প্রয়োগ করতে 
হবে। যাঁদ এতেও পাঁরহ্কার করা না যায় তাহলে কাস্টক সোডা দিয়ে তাঁড়ং 
[বশ্লেষণ প্রাক্রয়ায় পাঁরহ্কার ও সংরক্ষণ করা যায় । 

তামা ও গিলাঁট করা তামার সংকর ধাতুর শিস্পবস্তুর ক্ষেত্রে দু ধরনের সমস্যা 
দেখা যায় । যাঁদ গিলটি করা সংকর ধাতুর উপর সোনার স.সঙ্গত (০0179191)0 কোন 
আস্তরণ থাকে তাহলে যান্িক প্রাকুয়ার বস্তুটির উপারভাগ পাঁরঙ্কার ও সংরক্ষণ করা 
যায়। যাঁদ যান্দিক পদ্ধাতিতেও পাঁরঘকার করা না যায় তাহলে 'লিসাপল গাহে 
নমাঁজজত করে তারপর যাঁদ নরম ব্রাশ দিয়ে ঘষা যায় তাহলে উপাঁরভাগাঁট পাঁরঙ্কার 
হতে বাধ্য । শেষে একইভাবে পাঁরশ্রত জলে বস্তুঁটিকে ধুয়ে নিতে হবে। 

একই ধরনের গিলাঁট করা তামার ধাতুতে মূল ধাত:টতে যাঁদ আস্তরণ ও অবক্ষয় 
ধরা পড়ে তাহলে যাল্তিক পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে এটি পার"্কার ও সংরক্ষণ করা যায়। 


তামা ও তামার-সংকর ধাতুর সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ কতকগনাঁল পদ্ধাঁত £ 
বস্তুর উপর থেকে আবরণ (92139) অপসারিত করা ৪ যখন বন্তুর উপর সৃষ্ট 
আবরণ বস্তুর আন্তত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয় তখন দা রাসায়নিক 
অথবা তাঁড়ৎীবাষ্লম্ট বিজারণ পদ্ধাঁত প্রয়োগ করে আবরণ অপসারত করা 
যায়। এছাড়াও ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দিয়ে আবরণ অপসারণ ও বস্তুটিকে 
সরাক্ষত করা যায়। প্রাথীমক পর্য্যায়ে ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দিয়ে আবরণ 
অপসারণ করার চেষ্টা করা উচিত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যদ প্রবাহিত করে বস্তুর 
উপর আটকে থাকা লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদাথ অণসারত করা যায় । 
ক্ষারণয় রচেলী সল্ট এবং লঘ; সালাঁফউারক আসিডের ব্যবহার ৪ তামা 
আঁঝ্িজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে িউপ্রাস অক্সাইড ও কডীপ্রক অক্সাইভ গঠন করতে 
পারে । এই যৌগ গুলির উপস্থিত আবরণে পাওয়া যায় এবং এরা দ্াট ' লবণ উৎপাদন 
করে যেমন-_কউপ্রাস ও িডীপ্রক লবণ । এই লবণগাল কার্বনেট, ক্লোরাইড অথবা 
সালফেট জাতীয় হতে পারে । এই লবণগণাঁলর রাসায়ানক গঠন ও বদ্তুর উপর আরু- 
মণের চ্ছান নির্ভর করে এট কোথায় এবং ?ি ধরনের আবহাওয়াতে অবস্থান করছে তার 
উপর । সাধারণতঃ কিউীপ্রক লবণগনুলি পাঁরহ্কারভাবে বস্তুর উপর জমতে থাকে এবং 
দেখে বোঝা যায় । এই লবণগ্ীল ক্ষারীয় রছেলী সন্ট দ্ববণে দ্রবীভূত হয়। যাঁদ 
উপরের সবুজ আবরণণটি ক্ষারায় রচেলী সন্ট ব্যবহার করে দ্রবীত করা যায় তাহলে, 


[শত্পবস্তু সংরক্ষণ ১৯৩ 


এরপর অবাঁশষ্ট 'িউপ্রাস লবণ অপসারণ করার জন্য লঘ- সালাঁফউারক আযাঁসড 
ব্যবহার করা যায়। পধ্যায়ক্রমে দুটি পদ্ধাত প্রয়োগ করা যায় এবং বন্তুটি লবণ 
ও লোহা মস্ত করে সংরক্ষিত করা যায় । 

দ্রবণ (ক) ক্ষারীয় রচেলণী সঙ্ট ছুবণ £ ২৮.৩৫ গ্রাম বাঁণাঁজ্যক কস্টিক সোডা 
০৫৬৭৯ 'লটার পাঁরমাণ ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত করা দরকার । এরপর ৮৫ গ্রাম রচেলী 
লবণ ( সোডিয়াম পটাসিয়াম টারটারেট ) এতে 'মাশ্রত করতে হবে। 

দুবণ (খ) লঘ7; সালফিউ,রক আ্াসডের দ্রবণ £ ৬ গ্রাম ঘন সালাঁফউরিক 
আযাঁসড খুব আস্তে ঠাণ্ডা জলে 'মীশ্রত করে ১০ শতাংশ সালাঁফউরিক আযাসিড দ্ুবণ 
প্রস্তুত করতে হবে । এই দ্ববণটি পোরসাঁলনের পাত্রে রেখে নাড়াতে হবে । 

আবরণ যুন্ত শিজ্পবস্তুঁটিকে প্রথমে দ্ুবণ (ক) তে ভাঁজয়ে পান্রাটকে চাপা দিয়ে 
[দিতে হবে । যাঁদ তাড়াতাড়ি আবরণাঁট মুন্ত করার দরকার হয় তাহলে বস্তুঁটিকে 
গরম দ্ুবণে ভাঁজয়ে রাখা যায়। যখন আবরণটি নরম হয়ে যাবে তখন এটি তুলে 
1নয়ে নরম ব্রাশ দিয়ে উপাঁরভাগাঁট পরিৎকার করা উচিত । 

রংহীন রচেলী সল্ট দুবণাট আন্তরণের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে নীল রং-এ 
রূপান্তারত হয় ৷ বপ্ত2াটকে প্রথম দুবণে সন্ত করার পর একটি বাদামী-লাল কিউপ্রাস 
অক্সাইডের আগ্তরণ বস্তুর সঙ্গে খুব দূঢ়ুভাবে আটকে থাকতে দেখা যায় এবং ব্রাশ 
করার পরও এঁ পাঁর্কার করা যায় না। সাধারণত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের সঙ্গে 
এটি 'মাশ্রত হয়ে দুভাবে আটকে থাকে । অনেক সময় আন্তরণের মধ্যেও ধাতব 
কটি তামার ভ্তর পাওয়া যায় এবং যাঁন্িক পদ্ধাততে এই স্তরাঁটি অপসাঁরত করা ছাড়া 
[ীবকম্প কোন পদ্ধাত নাই । 

এরপর বন্ত:টিকে দ্রবণ (খ) তে নিমাঁন্জত করতে হবে ও এটি গরম জায়গায় রাখা 
দরকার । বন্তুটিকে মধ্যে মধ্যে তুলে একটি ব্রাশ দিয়ে উপারিভাগাঁট পাঁরত্কার করতে 
হবে। উপরের কিউপ্রাইট বা কপার অকসাইডের আন্তরণাঁট কতখানি পাঁরচ্কার ও 
অপসারিত হলো তা «কাঁট পকেট লেন্স দিয়ে দেখতে হবে । 

অনেক সময় পাঁর্কার ধাতব বন্তুর উপারিভাগের 'কিউপ্রাইট তামার যৌগের সঙ্গে 
মাশ্রত হয়ে বন্ত-র উপর একটি আন্তরণ তৈরী করে । এর নাচে ক্লোরাইড লবণ জমতে 
দেখা যায় । চূড়ান্ত পর্যশয়ে যখন বঞ্তহুটিকে পাঁরৎকার করা হয় তখন এই আগ্তরণাঁটও 
অপসাঠরত করতে হবে। বদ্যংপীবশ্লিম্ট পদ্ধাতিতে এই আন্তরণাঁটর অপসারণ 
সম্ভব ৷ 


ল্ঘ: দ্ুবণ (খ) ব্যবহার করে এট করা যার যাদও এঁটি অনেক সময়সাপেক্ষ। 
এই ভাবে সম্পূর্ণভাবে আন্তরণ মত্ত করার পর একে পাঁরশ্রত গরমজল দিয়ে ফুটিয়ে 
সম্পূর্ণভাবে পরিজ্কার ও লবণমদুস্ত করতে হবে। এটি সম্পূর্ণভাবে লবণম্ত্ত হলো 
কনা সিলভার নাইট্রেট পরণক্ষা করে তা নিশ্চিত হওয়া যায় । 

ক্ষারীয় রচেলশ সল্ট ও হাইড্রোজেন পারক্সাইভের ব্যবহার £ ব্রোঞ্জের বস্তুর 

সংগ্রহ-_১৩ 


১৯৪ ংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


উপর যাঁদ সূক্ষম কারুকাষ্য থাকে তখন লঘু সালফিউাঁরক আযাঁসিড ব্যবহার করার পর 
[কিউপ্রাইট দ্রবীভূত হয়, কিন্তু এর ফলে, এর উপর পাতলা একটি আন্তরণ পড়তে দেখা 
যায় । এই আগ্তরণের মধ্যে তামার পাউডার জমে থাকে এবং ব্রাশ করেও এই পাউডার 
পরিদ্কার করা যায় না। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য এবাটি জারণ-গাহ ( ০%10171178 
৮11) ব্যবহার করা যায় । এই জারণ-গাহ প্রস্তুত করা যায় ১০০ 'মাঁণিলটার হাই- 
ড্রোজেন পারক্সাইড (২০ ভাগ আয়তন ) এক লিটার ক্ষারীয় রচেলী সল্ট দুবণ 
(ক)এর সংগে 'মাশ্রত করে! এই দ্ুবণে এখন আন্তরণয,ন্ত শিজ্পবন্তকে নমা্জিত 
করতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে তুলে ব্রাশ দিয়ে উপারিভাগাঁটি পাঁরহ্কার করতে 
হবে। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বিক্রিয়ার ফলে বস্তুর ক্ষত জায়গার উপর 
[কউপ্রাইটের অধঃক্ষেপ পড়তে থাকবে । িউপ্রাস লবণ আবার রচেলী সল্ট দ্ুবণে 
জারিত ও দ্রবীভূত হতে পারে । সালাঁফউাঁরক আযাঁসডের চেয়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের 
বকিয়া খুব আস্তে হতে দেখা যায় । বস্তুটি জারিত করার জন্য ব্যবহৃত দ্রবণ দ্বারা 
আক্রান্ত হতে পারে যাঁদ অবশ্য খুব বোঁশ সময় এট দ্ববণে নিমাঁজজত করে রাখা 
হয়। জু যাঁদ যথাযথ পদ্ধাত ও ঠিক সময় এটি অপসারিত করা যায় তাহলে 
সক্ষম কারুকার্য ও খোদাই অংশগলি স্পম্ট ও সরক্ষিত হয় । বিশেষ ব্যবস্থা ও 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া এই পদ্ধাতি প্রয়োগ করা ঠিক নয়। 

বস্তুর উপর আস্তরণ সংরক্ষণ £ রোঞ্জের বস্তুর উপর যখন মসণ, 
সুদঢ়, সুসঙ্গত আন্তরণ পাওয়া যায়, যা বন্তুটিকে সুরক্ষিত করে তখন এট 
রক্ষা করার দরকার । যাঁদ এর উপর কোন ক্ষত পাওয়া যায় তাহলে আন্তরণাঁটকে 
রক্ষা করে ক্ষত অপসারিত করা বেশ জাঁটল ও কাঁঠন ব্যাপার । এই ধরণের িল্পবস্তু 
পেলে প্রথমে এর উপরে অবক্ষয়াবাক্রিয়া নিয়ন্নলিত করতে হবে । এট না করলে বন্তুর 
দ্যা ও বৌঁশিষ্টা ন্ট হতে পারে । এই ক্ষত দাগগুলির গুণাগৃণ এবং এটি কতখানি 
বস্তুর উপর ছাঁড়য়ে পড়েছে, তার উপর নির্ভর করে, কি ধরনের চাঁকৎসা-পদ্ধাঁত 
অবলম্বন করে শিল্পবস্তু সংরক্ষণ করা ডাঁচত। 

[তিন ধরনের অবক্ষয় এই ধরনের বন্ত;র উপর লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল (ক) 
বস্তুর উপর পাতলা মস্ণ আপ্তরণ এবং বিক্ষিপ্রভাবে ছাঁড়য়ে থাকা কিছ ক্ষত 
(খ) শন্ত মসৃণ আন্তরণ ও এর উপর নানান জায়গায় ক্ষতের দাগ (গ) আন্তরণের 
উপর দাগ এবং দাগগ:লর উপর সাঁচ্ছদ্রু ক্ষত স্থান। এই ধরনের আন্তরণযুক্ত 'শিল্প- 
বন্ত-র উপর ক্ষতের গুণাগুণ অনুসারে আগ্তরণাঁট সংরক্ষণ করে কি ধরনের চিকিৎসা 
পদ্ধাত অবলম্বন করা উচিত তা আলোচনা করা যায় £ 

(ক) ধরা যাক একাঁট ব্রোঞ্জ 'নার্মত শি্পবস্তু যার উপাঁরভাগাঁটতে সক্ষ কার;কার্য- 
বতণমান । 1শল্পবস্তটির উপাঁরভাগে সবহজ পাতলা আন্তরণের সঙ্গে আবার বাদামী 
গিকউপ্রাইট 'মাঁশ্রত থাকতে দেখা যাচ্ছে । আগ্তরণাঁটি মসৃণ, পাতলা ও 'বিক্ষিপ্তভাবে থাকে 
এবং এর উপর ক্ষতস্থান লক্ষ্য করা যাঁদ যায় তাহলে এতে ক্লোরাইডের উপাঁস্থীত অনুমান 
করা যায় । এই ক্লোরাইডষুস্ত ক্ষতদাগগনীল বস্তঃর বোঁশিষ্ট্য নষ্ট করে দেয় ও স্ক্ষ্ন 


শিল্পবস্তু সংরক্ষণ ১৯৫ 


কার:কার্য।গ:ীল আবৃত করে রাখে । এই ধরণের বন্তকে সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমে 
ক্লোরাইডমূুন্ত করা দরকার । ক্লোরাইড মুন্ত করার পর ক্ষত অংশগ্ণল পারত্কার 
ও দাগমূস্ত হতে পারে । বস্তটির ক্ষত অংশ পাঁরচ্কার ও দাগমন্ত হলে সংক্ষম কার:কার্য- 
গাল স্পন্ট হয়ে উঠবে । বস্তাটকে প্রথমে & শতাংশ সোঁভয়াম সেস-কিউকার্বনেট 
দুবণে কয়েক সপ্তাহ নিমাঁজ্জত করে রাখতে হবে এবং দ্রবণাঁট প্রশ্নৌজন মত পাঁরবর্তন 
করা দরকার । দেশলাইকাঠি অথবা আঙ্গুল দিয়ে আগ্তে আন্তে ঘষে বিশেষভাবে 
আবৃত ও ক্ষত অংশগাঁল পাঁর্কার করতে হবে । সম্পূর্ণ ভাবে ক্লোরাইডমূস্ত করার 
জন্য এঁট পাঁরশ্রহত জলে ধ.য়ে পাঁরত্কার করতে হবে । বুদ্ত হা [র্ণভাবে ক্লোরাইড 
মুক্ত হলো কিনা দিলভার নাইড্রেট ব্যবহার করে পরীক্ষ। করতে হবে । ক্লোরাইড 
মুস্ত করার পর একে কয়েক ঘন্টা গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে । গরম জল থেকে তঃলে 
'নয়ে ভালোভাবে শুকনো করার পর পাঁরৎকার আন্তরণের উপরিভাগে ব্রাশ দিয়ে 
তরল মোম লাগিয়ে দিতে হবে৷ এইভাবে আন্তরণ ও বস্তুটিকে সংরক্ষণ করা যায় । 

যাঁদ ব্রোঞ্জের বস্ত:র উপর সবুজ পুর আস্তরণ থাকে এবং এর উপাঁরভাগে গভীর 
ক্ষতযুত্ত অল্প সবূজ দাগ পাওয়া যায় তাহলে প্রথমে গহবরে গধালর মধ্য থেকে গুড়ো 
গুড়ো পাউডার বার করে দিতে হবে । একটি ছ-চ ব্যবহার করে এই কাজটি করা যায়। 
দরকার হলে লেন্স ব্যবহার করে আস্তে আস্তে গুড়ো অপসারিত করতে হবে| গহবর- 
গনীল মোটামুটি পাঁরদকার করার পর প্রীতাঁট গহহরে দণ্তার গুড়ো দিয়ে ভার্ত করার পর 
এর উপর ১০ শতাংশ 1159094 ফোঁটা ফোটা করে ফেলতে হবে। এর ফলে বদ্তদুর 
অবক্ষয়ের জন্য যে ক্লোরাইড লবন দায়ী সেগযাল দ্রবীভূত হয়ে ষাবে এবং পাঁরশ্রত জলে 
ধুয়ে এখন এট পাঁরদকার করতে হবে । এই চাঁকৎসার ফলে বদ্তর উপর থেকে সব গুড়ো 
পদার্থ অপসারিত হলে অল্প বাদামী রংএর গহবরগহীপ দেখা থাবে। ম্যালাকাইট 
যাতে কোন ভাবে আযাসিড দ্বারা আক্রান্ত না হয় তার জন্য যথাযণ ব্যবস্থা গ্রইণ করা 
দরকার । ক্ষত অংশগ্ীলকে চাঁকৎসা করার পর একে প্রবহমান *রিশ্রতত জলের নীচে 
রাখতে হবে । তারপর তুলে এনে যথাযথ পদ্ধাততে শুকনো কনতে হবে । যাঁদ দেখা 
যায় যে বস্তাট পাঁরক্কার হয়ান তাহলে নিয়ালাখত পদ্ধাততে 'গিসংসা করা ডাঁচং। 

(গ) [িছ্‌ কিছ; রোঞ্জের বসত; ঢালাই করার কলাকৌশল এমন যে এটি 
করার সময় এতে প্রচ্র রষ্্র থেকে যায়। [কু [কছ; রোঞ্সের £শঙ্পবস্তুর ক্ষেত্রে এটি 
[বিশেষভাবে দেখা যায় । এই ধরনের ?শল্পবস্তূর যখন ব্রোঞ্জ [হাঁসজ' হতে দেখা যায় 
তখন এদের স্থায়িত্ব রক্ষা করা বেশ কাঠিন ব্যাপার হয় । এতে গহ্ঞ্গাঁল সংখ্যায় বোশ 
থাকে এবং অন্যান্য ব্রোজের শিল্পবস্তর তৎলনায় এতে বেশি পারমাণ ক্লোরাইড লবণ 
জমে থাকতে পারে ৷ বস্তঁটকে কোন দ্বুবণে নিমজ্জিত করে যাঁদ লবণমবস্ত করার চেষ্টা 
করা হয় তাহলে বস্তঁটর সারাগ্রক ক্ষাত হতে পারে। তাই এই ধরনের শিং্পবস্তূকে 
লবণমূত্ত করার জন্য রষ্এ্যত্ত জায়গরগ-লিতে কেবল 'চাকংসা করা দরকার । বস্ত-টকে 
কোন রলাসায়ানক পদার্থ দিযে পাঁরক্ষার করার আগেই এতে কতখানি গরভধাত্‌ আছে 
তা পরীক্ষা করতে হবে। বস্ত্‌ূতে নানান ধরণের রাসায়ানক পদার্থ প্রয়োগ করেও 


১৯৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সম্পূর্ণভাবে লবণম্ন্ত করা যায় না। তাই প্রথমে উপাঁরভাগাঁট পাঁরত্কার 
করার পর বস্তুর নীচের িসট সম্ভব হলে অপসারিত করতে হবে। লবণ অপসারিত 
করার পর রাসায়াণক দ্রাবক দিয়ে এট আবার বস্তুর সংগে পূনরায় আটকে দেওয়া 
যায়। প্রথমে সাহীট্রক আসিড ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সোডিয়াম সেসাঁকউকার্বনেটে 
নমাম্জত করে বস্ত;র স্থায়িত্ব বদ্ধ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব । 

চঃনা বস্ত; অপসারণ £ তামা ও র্লোঞ্জের উপর অনেক সময় চুনাপাথর জাতীয় 
বস্তু দঢুভাবে আটকে থাকতে দেখা যায় । যাঁদ বস্ত;টি সূক্ষয কার[কার্যয সমদ্ধ হয় 
অথবা ধাতব বস্তুটির বেধ কম হয় তাহলে লব 703 ব্যবহার করে চুনা বস্তু 
অপসা'রত না করাই বিধেয় ; কিন্ত; সুক্ষ কার-কার্যয না থাকলে এবং বেধ যাঁদ বোঁশ 
হয় তাহলে লঘ; 7703 ব্যবহার করে চুনাবস্তু পারিত্কার করা যায়। 

সক্ষম কারযকার্যযযুন্ত পাতলা বস্তুর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সোঁডয়াম হেক্সামেটাফসফেট 
দুবণে নিমীজ্জত করলে ক্যালাঁপয়াম ও ম্যাগনোসয়াম লবণ দ্ববাভূত হয়ে মত্ত 
হতে পারে । প্রয়োজন হলে এই কাজে ১৫ শতাংশ দ্রবণ ব্যবহার করা যায়। এতে 
বারুয়ারি ত্বরাশ্বিত হয় ও তাড়াতাড়ি জমা বস্তু দ্রবীভূত হয়। রাসায়নিক পদার্থট 
এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বস্তুর মূল আস্তরণের কোন ক্ষত না হয়। 
অবশ্য যাঁদ কোথাও আন্তরণাঁটকে অপসারিত করার দরকার হয় তাহলেও সেডিয়াম 
হেক্সামেটাফসফেট ব্যবহার করা যায় । এমনাঁক যে সব বস্তুতে কোন গভ'ধাতু অবাশিষ্ট 
নেই অথচ চুণা বস্তু দূঢ়ুভাবে বস্তুর উপর আটকে আছে সেখানেও সিয়াম হেক্সামেটা- 
ফনফেট ব্যবহার করে বস্তুঁটিকে অবক্ষয়মূস্ত ও সংরাক্ষিত করা যায় । 


পরিশিষ্ 


পশ্চিমবচঙ্গ অবস্থিত সংগ্রহশালা! 


সগ্রংহশ লা £ ইতিহ।স ও সংরক্ষণ গ্রণ্হটির প্রথম খন্ড পাঠ করে হয়ত কোন কোন 
পাঠকের সংগ্রহশালা দেখার এবং সে সব সংগ্রহশালার সঙ্গে কৌতুহলী দর্শক বা 
জিজ্ঞাস; গবেষকের ব্যান্তগত সংযোগ গড়ে তোলার ইচ্ছা জাগতে পারে৷ ছুটির দিনে, 
কিদ্বা, হাতে সময় থাকলে যে কোনাঁদন এই শহর কলকাতা বা পাঁশ্চমবঙ্গের নানা স্থানে 
যে সব মিউঁজিয়ম রয়েছে সেগীল তাঁরা দেখতে যেতে পারেন, সে কারণ পাঁশ্চমবঙ্গের 
সংগ্রহশালাগ:লির একটি ঠিকানা সহ তাঁলকা দেওয়া হল। বলা প্রয়োজন যে এই 
গ্রন্হের দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্দোস্ত সংগ্রহশালাগ:ল গড়ে ওঠার ইতিহাস বিবৃত করা হবে । 

কাঁলক.তা £ 

১। আশুতোষ মিউজিয়ম অফ হীন্ডিয়ান আর্টস (১৯৩৩ ), শতবার্ধকী ভবন, 
কাঁলকাতা [বিম্বাবদ্যালয়, কলেজ স্ট্রীট, কাঁলঃ ০০০৭৩ ; ফোন £ ৩৪-৩০১৪ (বি*ব- 
[বদ্যালয় ) ভারতীয়, বিশেষ করে পূর্বভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক । বাংলার লোক- 
[শল্পের সংগ্রহটি খুবই সমদ্ধ । খোলা £ ১০-৩০--৫-৩০, শানবার ও অন্যান্য ছযটির 
দিন বণ্ধ। 

২। ইপ্ডিয়ান মিউজিয়ম (১৮১৪), ২৭ জহরলাল নেহেরু রোড, কাঁলঃ ৭০০০১৩ ; 
ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালা । শিল্পকলা, প্রত্র-তত্, নৃ-তত্ব,জীব-বিজ্ঞান, ভূ-তত্, আর্থ- 
উী্ভদ-বদ্যা সংকান্ত সর্বভারতীয় এবং ক্ষেত্রাবশেষে এঁশয়ার অন্যান্য অঞ্চলের 
নদশ'নের বিশাল সংগ্রহ এখানে আছে । খোলা £ ১০--৫, ১০--৪-৩০ (ডিসেম্বর 
ফেব্রুয়ারী সোমবার বন্ধ ।) 

৩। ইগ্ডাস্ট্রিয়াল সেফাঁট, হেলথ অ্যান্ড ওয়েল ফেয়ার মিউজিয়ম, লেক টাউন, 
কাল £ ৭০০০৫৫, ফোন : ৫৭-২৭৩১/৩২; খোলা £ ১০--৫, সরকারাঁ ছুটির দিনে 
বন্ধ। 

৪1 ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট ম্যানেজমেন্ট মিউাঁজয়ম, ৪০ সাক্লার গার্ডেনরাঁচ 
রোড, কাঁদে £ ৭000৪৩, ফোন ৪ ৪৫-১০৯১। 

&। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস (১৯৩৩ ), ক্যাঁথড্রাল রোড, কালিঃ ৭০০০১৬, 
ফোন £ ৪৪-৪২০৫। এই সম্থার প্রদর্শকক্ষ রবীন্দ্র গ্যালারী (১৯৬২) রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনার পাশ্ডুলাঁপ, ঈ্বহস্তে আঁগকত চিন্ত ও চিঠি- 
পন্রের সংগ্রহশালা । 

খোলা £ ১২-৮, সোমবার বন্ধ। 

৬। এাগ্র-হর্টকালচারাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া (১৮২০), ১ আলিপুর 
রোড, কলি£ ৭০০০২৭, ফোন £ ৪৫-২৬১৩, এখানে ফুলের বাগান ও সবন্জ কুঞ্জ 
খুবই মনোরম | খোলা £ ৭--১১, ৩--৫। 


৯৯১৮ 


৭ । 


৯৯ 


১৭২ | 


৯৪ । 


সংগ্রহশালা ৪ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


এঁশয়াঁটক সোসাহীটি অফ বেঙ্গল (১৭৮৪ ), ১ পাক স্ট্ঈট. কাল £ ৭০০০, 
১৬, ফোন ঃ ২৪-০৪৩৯ । এখানে রুবেন, রেনজ্ড, হোম প্রভাতি ইওরোপাঁয় 
শিজ্পীদের আঁকা চিত্র, পালযুগের চিত্রিত পাশ্ডুলাপ-. প্রাচীন মূদ্রা, 
তাম্রলেখ, ম:দিত 1 এবং দুললভ গ্রন্হের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য । খোলা £ 
১২--৭, শাঁনলার--১২-৬। 

এথনোগ্রাফক মিউাঁজয়ম (১৯৫৫). কালচারাল (রিসার্চ ইনাঁস্টাটউট, উপজাতি 
কল্যাণ বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, নিউ সেক্রেটারয়েট বিল্ডংস, ১ কে. এস. 
রায় রোড, কাঁছি £ ৭০০০১, ফোন ২৩-৬২৭১ 1 উপজাতি সংস্কৃতি সংক্রান্ত 
নিদর্শনসংগ্রহ । খোলা £ ১০-৩০--&, সরকারী ছ:টির দিন বন্ধ । 

ক্লাফটস্‌ মিউাক্তয়ম (১৯৫০ ), রাজওনাল ডিজাইন সেন্টার, অল ইপ্ডিয়া 
বোর্ড অফ হাাঁপ্ডক্লাফটস্‌. ভারত সরকার, ৯1১২ ওল্ড কোর্ট হাউ স্ট্রীট, 
কাল £ ৭০০০০৯. ফোন £ ২৩-৭২০% । সর্বভারতীয় হচ্তশিল্পের সংগ্রহ । 
খোলা £ ১০--৫ স্রকারী ছাঁটর দিন বন্ধ । 

গভন“মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড কমারশ্শয়াল মিউজিয়ম (১৯৩১৯ ), পঃ বঃ 
সরকার, ৪৫ গনেশ চন্দ্র এীভনহ্য, কাঁণি £ ৭০০১৩, ফোন £ ২৪-৩২৯০। 
'কুদু শিল্প, হস্ত শিল্প ও লোক শিল্পের সংগ্রহ । ১০-৩--৫, সরকারী 
ছটর 'দিন বন্ধ । 

জুট িউাঁজয়ম “ ১৮৩৬ ), টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরাঁজ ইশ্ডিয়ান 
কাীন্সিল অফ এরাগ্রকালচানাল রিসার্চ, ১২ রিজেন্ট পাক, কাল £ ৭০০90৪০, 
(ফোন £ ৪৬-৪৫০১। পাটজাত পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত সংগ্রহ । 


স্টেট আর্কওলাঁজক্যাল গ্যালারী (১৯৬২), তথ্য-সংস্কাতি বিভাগ, পঃ বঃ 
সরকার. ১ সত্যেন রায় রোড, বেহালা, কাল £ ৭০০০৩৪, পশ্চিমবঙ্গের 
প্রত্নতাতঁক ও প্রাচীন শিল্পবস্তুর সংগ্রহ । খোলা £ ১১--৫-৩০, সরকারা 
ছটর ?দন বণ্ধ। 
স্টেট আকাইভস (১৯০৯), পঃ বঃ সরকার, ৬ ভবানী দত্ত লেন. কাঁল £ 
৭0909০৭, ফোন £ ৩৪-১১৩৩ । ১৭৭০ সাল থেকে ১৯৪৭ পয্যন্ত সময়ের 
ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী ও 'র্রাটশ রাজ শাসনের সরকারী প্রশাসন ও অন্যান্য 
১৬২৪ সাল থেকে পার্সাঁ ও বাংলা, ১৭০২ থেকে ১৪২৭ পয্যন্তি সময়ের 
চুণ্চ্ড়ার ডাচ প্রশাসন, সংকান্ত ও শ্রীরামপরের ডোঁনস প্রশাসন ও 
অন্যান্য কাগজ-পন্র, নথী প্রভাত এখানে সংরাঁক্ষত । খোলা £ ১০-৩০--&, 
সরকারী ছটর দিন বন্ধ । 

লজিক্যাল গার্ডেন (১৮৭৫), ই আলিপুর রোড. কাঁল £ ৭০০০২৭। 
ভারতের বৃহত্তম ও অন্যতম 'চাঁডয়াখানার একাঁট। খোলা ঃ ৬--৫-৩০ 
( গ্রী্মকাল ), ৬-৩০--৫-০০ (শীতকাল )। 


পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সংগ্রহশালা ১৯৯ 


১৫ | নেতাজী মিউাঁজয়ম, নেতাজী রিসার্চ ব্যরো (১৯৬১), ৩৮/২ লালা লাজপত 


রায় সরণী, কাল £ ৭০০০২ 1 ফোন £ ৪৭-৩৭৪৫ নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বোসের জীবন ও কর্ম সংকান্ত নথী পত্তর পাল্ডাঁলাঁপ, মাদ্রুত চিত্র, ব্যবহৃত 


জানিস প্রভৃতি তাঁর পৈতৃক গৃহে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত । খোলা £ ৪৮, 
রাঁববার ৯--১২। 


১৬ । নেহর্‌ চিল্ড্রেনস 'মিউঁজয়ম (১৯৭২). ৯৪ ১ চৌরঙ্গী রোড, কাল £ ৭০০০০১%, 


৯1 


৪? 
ন্ 


২0 | 


১ | 


ফোন £ ৪৪-৩৫১৬ 1 পতুলে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনণ, দেশ 
[বদেশের জাতীয় পোষাক পনা পুতুল, চলমান খেলনা রেলগাড়ী প্রভাতি 
দুণ্টব্য । খোলা £ ১২৬, সোমবার বন্ধ । 

ন্যাশনাল লাইব্রেরী 8 দুলভি পস্কক ও পাশ্ডুপাঁপ বিভাগ; অ।লপুর 
কাল ৪ ৭০০০২৭, ফোন £ ৪৫-৪০২৪ ৷ বৃটিশ পূর্ব ও বৃটিশ কালের বহু 
মূল্যবান ও দৃলভ পাণ্ড্রালাঁপ, পুপ্তক, খযাতনামা ব্যান্তদের চিঠিপত্র প্রভীতি 
এখানে সংরক্ষিত । খোলা ১--৮, ছুটির দিনে ১০--৫। 

বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ চত্রশালা ( ১৯৯০). ২৪৩।১ আচার্য" গুফুল্ল চন্দ্র রায় 
রোড, কলি ৪ ৭০০০৩০৬। পাল ও সেন যুগের ভাস্কয্য? প্রাচীন ভারতীয় 
মুদ্রা, চিত্রিত পথ, পাশ্ডুণাঁপ, বিখ্যাত বাংলা সাহত্যসেবীদের পত্র, 
পাণ্ডুনিণপ ও ব্যবহৃত দ্ুব্য। খোলা ৪ ১৮, বুহস্পতিবার ও সাধারণ 
ছযঁটির দন বন্ধ । 

বিড়লা ইণডাস্ট্রীয়াল এণ্ড টেকনোলাজক্যাল মিউঁজয়ম ( ১৯৫৭ ), ১৯এ 
গুরুসদয় রোড, কাঁল-৭০০০১৯ $ ফোন ৪ ৪৪-৭২৪১-৪৪। প্রয়োগ- বিজ্ঞান, 
যল্ত্রশিল্প ও কারিগরী বিজ্ঞানের উপর ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালা । সারা 
“ছরে নানান বিষয়ে অচ্হায়ী প্রদর্শনী, আলোচনা, বস্তৃতা প্রভাত অনুষ্ঠিত 
হয় । স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের শিক্ষাকাক্রমের 
ব্যবস্হা আছে । আধুানক উন্নতমানের সংগঠন ও কার্যরুম । খোলা £ 
১০---৫-৩০, সোমবার বন্ধ । 

[বড়লা একাডেমি অফ আর্টস এন্ড কালচার (১৯৬০), ১০৮-১০৯ সাদার্ন 
এীঁভাঁনউ, কাঁল-৭০০০১৯, ফোন £ ৪৬-৯৮০২। ভারতীয় চিত্র, ভাঙ্কর্ষা, 
চাঁতিত পথ প্রভাতির সংগ্রহ । আধুনিক 'শিজ্পীদের চিন্তর ও ভাঙ্কর্ষ্যের 
প্রদর্শনী অনবাষ্ঠত হয় । খোলা ৪ ৪৮, রবিবার ১--৮, মঙ্গলবার বন্ধ । 
বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম (১৯৬২), ৯৬, জহরলাল নেহরু রোড, কাঁল- 
৭০০০১৩, ফোন £ 8৪-১৫৫৪। নক্ষত্র, সৌরমন্ডল, ছায়াপথ, মহাকাশ- 
অনুসন্ধান সংক্কান্ত বিষয় আকাশ-প্রাতম অর্্ধম্ডলাকার ছাদের তলদেশে 
প্রক্ষেপ করে ব্যাখ্যাসহ দেখান হয় । প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন বৃত্তাকার গ্যালারীতে 
দূরবীক্ষণ ক্যামেরাতে তোলা জ্যোতিজ্ক চিত্র, ও প্রখ্যাত জ্যোতিশবদদের 


২০০ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


আবক্ষ মুর্ত প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় ৷ ইংরাজন, বাংলা, 'হান্দি, তামিল, গুজ- 
রাতাঁ ও গাঁড়য়া ভাষায় ভাষ্যসহ প্রক্ষেপণের পৃথক সময়সূচী আছে। 
প্রক্ষেপণ সময় £ ২, ৩-৩০. &, ৬-৩০ + রাঁববার ও ছুটির দনে ১১-৩০ এ 
আঁতীরন্ত প্রক্ষেপণ । 

২২। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল । ১৯০৩ ), কাঁল-৭০০০১৬ ; ফোন £ ৪৪-৮১৫৪ । 
ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যান্ত ; বিশেষত বৃটিশ 
যুগের ভারতীয় হীতিহাস, সংকান্ত গুরত্বপৃণ" দলিল, দক্তাবেজ, চতৃস্তিপন্র, 
সান্ধপন্র, ইংরেজ সমাট ও শাসকদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পাশ্চাত্যরীতির চিন্র, 
এনগ্রোভং মা্ূত চিন্র, প্রাতিকীতি চিত্র ও ম্ার্ত” পৃরানো কাঁলকাতা সংক্রান্ত 
চিত্র, পুস্তক ও অন্যান্য নিদর্শন এখানে সংবাক্ষিত ও প্রদার্শত। সৌধাঁট 
ও তৎসংলগ্ন বাগান দশণনীয় । খোলা £ ১০ - &। মার্চ অক্টোবর ) ও 
১০--৪ ( নভেম্বর-ফেরুয়ারী ). সোমবার বম্ধ। 

২৩। মার্বেল প্যালেস আর্ট গ্যাপারী এড জু-গার্ডেন, ৪৬ মনুক্তারামবাবু স্ট্রীট, 
কি-৭০০০০৭, ফোন £ 5৬-৪৫৪১। ইওরোপীয় ভাঙ্কর্য,) চিত্র ও 
আসবাবের পাঁরবারিত সংগ্রহশালা ও অংলগ্ন ছোট 'াঁড়য়াখানা। কল- 
কাতার বিখ্যাত মাজলক পাঁরবারের প্রাসাদাঁটর স্হাপত্যসৌণ্র্যয দর্শনীয় ৷ 
খোলা £ ১০ ৪, সোম ও বুধবার বন্ধ । 

২৪। রবান্দুভারতাঁ মিউাঁজয়ম (১৯৬১), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬1৪ দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর লেন, কাঁল-৭০০9০০৭, ফোন £ ৩৪-৮২৪১। জোড়াসাকোর 
ঠাকুরবাঁড়ির একাংশে রক্ষিত ও প্রদার্শত ঠাকুর-পাঁরবার, বিশেষত রবাশ্দ্ 
নাথ ঠাকুর সম্বন্ধীয় এবং উনাঁবংশ শতক সংকান্ত সংগ্রহশালা । খোলা £ 
১০-_৭, শনিবার ১১-_২. রাবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান 
থাকলে সন্ধ্যা ৭--৮। 

২৫। মিউাঁজয়ম এন্ড গ্যালারী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনাস্টিটিউট অফ কালচার, গোল- 
পাক" কাঁল-৭০০০২৯। ভারতীয় িন্, লোকশিল্প, ও ভাঙ্কর্ষ্যের সংগ্রহ- 
শালা। ভারতীয়, বিশেষত বাংলাশৈলীর 'চন্রকলার সংগ্রহ ভাল। 
খোলা ই ১১ ও ৪--৮। 

২% | লোক সংস্কৃতি সংগ্রহশালা, তথ্য ও সংজ্কাতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার, 
১ সত্যেন রায় রোড. বেহালা, কাঁল-৭০০০৩৪। লোক সংস্কৃতি সংক্রান্ত 
নবানার্মত ছোট সংগ্রহশালা । খোলা £ ১১৫৩০, সরকারী ছনুটির দিন 
বন্ধ। 

২৬। হরপ্রসাদ শাস্র' মিউাঁজয়ম (১৯৬২), সংস্কৃত কলেজ, বাঁঙকম চ্যাটার্্জ 
স্ট্রঁট, কীল-৭০০০১২ | প্রাচীন ভারত ও বি*ব হাতিহাস বিভাগের সঙ্গে 
সংন্লন্ট কলেজ সংগ্রহশালা । প্রকৃত পুরা ও ণিজ্পবস্তুর ছাঁচে তোলা ও 


পাশ্চমবঙ্গে অবাস্থুত সংগ্রহশালা ২০১ 


মাদ্রুত কাপ, চার্ট ও আলোক চিন্রের সংগ্রহ ৷ সামান্য কয়েকাঁট প্রকৃত পুরা- 
বস্তু আছে । খোলা & ১১, কলেজ ছ-টির দিন বশ্ধ | 

উপরোন্ত সাধারণ ও কলেজ সংগ্রহশালাগনুলি ছাড়াও কলকাতায় কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্রতত্ত, প্রাণ্ণীবিদ্যা, কৃষি, নৃতত্ব, ভ্‌-তত্ব, ভূগোল, ডীদ্ভদ- 
বিদ্যা, কৃষি প্রভাত বিভাগে স্ব ্ব বিষয়ে বিভাগীয় সংগ্রহশালা আছে। 
প্রথমটি হাজরা রোড ও অন্যগনীল ৩৫ বাঁলগঞ্জ সার্কুলার রোড, 
কাঁল-৭০০০১৯ এ অবাস্হত । ৯২ আচার্য প্রফুজ্ল চন্দ্র রোডে অবাস্হিত 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের বোস ইনাস্টাটিউট সংলগ্ন আচার্য্য জগদীশ 
বোসের বাড়তে বসু বিজ্ঞান মীন্দরের সংগ্রহশালায় আচার্য্য জগদীশ বোসের 
পান্ডলাঁপ, চিঠিপত্র, আলোকাঁচত্র, আচার্ধ্য কর্তৃক নির্মিত পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি ইত্যাঁদ নিদর্শনেন সংগ্রহ আছে । 

কলকাতার 'বাভন্ন মোডকেল কলেজে 'বভাগনয় সংগ্রহশালা আছে । যেমন-_ 
১। আনাটমিক্যাল এণ্ড প্যাথলাঁজক্যাল মউাঁজয়ম, মোঁডকেল কলেজ 
(১৮৩৫); ২ই। মিউীজয়ম অফ দি স্কুল অফ ট্রাপক্যাল মোডাঁসন (১৯২১) 
৩। জ্যানাটামক্যাল এন্ড প্যাথলাঁজক্যাল িউাঁজরম, নীলরতন সরকার 
মোঁডকেল কলেজ; ৪। আর. জি. কর মোঁডকেল কলেজ [মউীজয়ম ( ১৯১৬) 
&। হেলথ এড.কেশন মিউাঁজয়ম ( ১৯৫৫ )? অল হীস্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ 
হাইীজন এন্ড পাঁঞ্লক হেলথ? (১৯৪৮), ৬। আ্যানাটমিক্যাল এন্ড 
প্যাথলজক্যাল [মিউাঁজয়ম, ক্যালকাটা ন্যাশনাল মোঁডকেল ইনাস্টাটিউট ; 
৭। 'মিউাঁজয়ম অফ দি বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ ( ১৮৯৪) প্রভাত । 
যাদবপুর মউজয়ম অফ- দি সেপ্ট2াল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইন- 
স্টিটিউটে গ্লাস এন্ড সিরামিকস এর উপর একটি ছোট সংগ্রহ আছে । 


২৪ পরগণা £ উত্তর 


১। গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় (১৯৬১), ১৪ 'িভারসাইভ রোড, বারাকপুর ; 
ফোন £ বারাকপূর--১-০ 1 গান্ধী স্মারকানাঁধ কর্তক প্রাতাঁষ্ঠত গাম্ধীর জীবনী, 
আদশ ও কর্ম (নোয়াখালি শান্তি মাছল সহ) আলোকাঁচত্্, 'চাঁঠপন, ফটোস্টাট 
কপি, প্রেস কাটিংস পস্তক-পস্তিকা, পান্রুকা, টেপ রেকার্ডংস প্রভৃতির মাধ্যমে 
প্রদার্শত । খোলা £ ১২৬ এপ্রল-অক্টোবর), ১১--& (নভেদ্বর-মার্চ), বুধবার বন্ধ । 

২। খাঁষ বাঁওকম লাইব্রেরী এণ্ড [মউাজয়ম (১৯৫৪), কঠিলপাড়া, নৈহাটি। বাংলার 
সাহত্য সম্রাট বাঁওকমচণ্দু চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বসতবাঁড়ির একাংশে অবাঁস্হত এই 
সংগ্রহশালায় বাঁঙকমচন্দ্ের রচনার পান্ডবালাঁপ, ব্যবহৃত জানিস, চিপ, ফটোগ্রাফ 
আছে। তিনখানি ঘর, একটি হলঘর ও গা'লাগা বাগান, সমগ্র বাড়ীর এ অংশটুকু 
যেখানে বাঁঞ্কমচচ্দ্র বাস করতেন, সেই অংশাঁট ১৯৩৮ সালে বাঁঙ্কম জজ্মশতবার্ধকী 


২০২ সংগ্রহশালা ই ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ ক্রয় করেন । খোলা £ ১২--৬, শুক্রবার ৩৬, বৃহ 
স্পাতিবার ও সরকার ছুটির দিন বন্ধ । 


২9 পরগণা ঃ দ।ক্ষণ 

৩। কমার্স মউীক্জিয়ম. রামকৃষ্»ীমশন বিদ্যালয় (১৯৬২ ), নরেন্দ্রপুর । ছাত্রদের 
উৎসাহে ছাত্র ও শিক্ষকদের দ্বারা সংগৃহীত চারু ও কারু শিল্প এবং হস্তাশম্প ও ক্ষুদু 
শিল্প নিদর্শন, মডেল প্রভূতি এবং অল ইপ্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ড কর্তৃক দানকৃত 
হস্তশিল্প নিদর্শন, জাপান, যুক্তরাজ্য ও আমোরকা যক্তরাণ্্র দূতাবাসগুীলর দেওয়া 
'বাঁভল জিনিসে এই ছাব্র-শিক্ষক পাঁরচাঁলিত সংগ্রহশালা পাঁচমবঙ্গের সামান্য কয়েকটি 
স্কুল 'মিউাঁজয়মের একটি । খোলা £ সাধারণের জন্য রাঁববার ৷ 

2 | কালিদাস দত্ত সংগ্রহ, মাঁজলপ:ব । ২৪ পরগণার প্রত্ববস্তুর সংগ্রহ । কালিদাস 
দত্ত মহাশয় কর্ত্‌ক সংগহাত বহু পুরাবস্তু কাঁলকাতাত্র 'বাভন্ন সংগ্রহশালায় দান 
করার পর অবশিষ্ট অংশটি মাঁজলপূরে তার গহে রক্ষিত আছে । 

&। গুর:সদয় মিউাঁজয়ম অফ ফোক আর্ট (১৯৫৩ 7. ঠাকুর গুকুর, পোঃ জোকা । 
বতচাব আগ্দোলনের প্রবর্তক এবং বাংলার লোকাঁশন্পের অনরাগী ও সংগ্রাহক গর 
পদয় দর্ত,. আই দি এস মহাশয় কর্তৃক ১৯৩৩ সালে প্রাতাষ্ঠিত এবং বর্তমানে বেঙ্গল 
বতচারী সোসাইটি কর্তৃক পারচালত যুস্তবঙ্গেব লোকশিল্পের একটি সমন্দর সংগ্রহ 1 
লোকারত চিত্র, কাঁথা. পুতুল, খেলনা, কাঠের কাজ. মান্দরের মৃুংফলক, পাথরের মূর্তি, 
বেত ও বাঁশের কাজ, ম.ৎপান্র প্রভৃতি এখানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। খোলা £ 
১১-৩০-৪, ১১-৩০-- ১-০ (বুধবান 1, বৃহস্পাতিবাদ বন্ধ । 

৬। রামকৃ্ণ মিশন আশ্রম 'মউাঁজয়ম (১৯৬৫ ), নিমপাঁঠ, ভায়া জয়নগর । লোক- 
শিল্প ও উপজাতি-শিল্পের ছোট সংগ্রহশালা, আশ্রম-পারচালিত স্কুলের সংলগ্ন 
স্থানে তব্স্থিভ আশ্রমের মান্দর দর্শনার্ারা কৌতুহলী হলে পাঁপচালকদের অনুমাত 
নিয়ে মিউাঁজয়ম দেখতে পারেন । 

৭1 রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা, মানসদ্বীপ. স।গর | স্হানীয় প্রত্রবস্তুর ছোট 
সংগ্রহশালা । 

৮। সুন্দরবন আগ্াঁলক সংগ্রহশালা (১৯৮২). বারুইপুর ! স্হানীয় বিধারক 
প্লীহেমেন মজমদারের প্রষত্ে স্হাপিত ও সংগঠিত একাঁট নবজাত আগাঁলক প্রত্ব ও 
লোকাঁশজ্প সংগ্রহশালা । 

৯। সংরেন্দ্রনগর হাইস্কুল সংগ্রহশালা, জে" প্লট, সংরেন্দ্রনগর, পাথরপ্রাতিমা । প্রত্ব- 
বস্তুর স্হাশীয় সংগ্রহ । 

১০ । সুষমা মোঁরন রিসার্ট ইনস্টিটিউট, কাকদ্বীপ। সাম্যীদ্ুক গবেষণা সংস্হার 
একটি অঙ্গ এই সামযৃ্রক প্রাণী নিদশ'নের সংগ্রহশালা । 

১১। হাতিয়ার সাহত্য সংসদ সংগ্রহ, কাশীনগর | স্হানীয় প্রত্ন বস্তু, লোক- 
[শঙ্প ও পু1থ-পুজ্তকের ছোট সংগ্রহ ভান্ডার | 


পাঁশ্চমবঙ্গে অবস্থিত সংগ্রহশালা ২০৩' 


এছাড়া ২৪ পরগণায় সৃশ্দরবন অঞ্চলের পঃরাবস্তু ও লোকাঁশজ্পের আরও কয়েকটি 
প্রত্ববস্ত; সংগ্রহ বাভন্ন সংস্হা অথবা বগন্তর উৎসাহে গড়ে উঠেছে । তাদের মধ্ো 
১২। হাড়োয়ায় অবাস্হত বালান্দা সংগ্রহশালাটি এম. এ জাব্বরের ব্যান্তগত সংগ্রহ 
হলেও সংগ্রহের মান ও পাঁরমাণ গুরুত্বপূর্ণ । 
হ;গলশী £ 

১৩ । অমূল্য প্রত্রশালা (১৯৪১ ', রাজবলহাট | বাংলার বিখাত প্রাচাবদ পাঁন্ডিত 
অমণলা চণ্দ্র 'িদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজবলহাটের হেমচন্দ্র পাঠাগার 
কর্ত“ক স্হানীয় জন সাধারণের দান ও উৎসাহে স্হাঁপত। প্রস্তরমীর্ত। দুলভ 
পুশীথ. কাঠের ভাস্কর্য, মান্দিবেব খোঁদত মুৎকলক, প্রাচীন মূদ্, পট চিত্র, খেলনা 
'ও পুতুল এই ছোট সংগ্রহালয়াটতে আছে । খোলা £ লাইব্রেরীর সঙ্গে সকালে ও 
বিকালে খোলা থাকে । পূর্বে খবর দিয়ে দেখতে যাওয়া ভাল। 


১৪। টেক্সটাইল মিউজিরম. কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলাঁজ, গ্রীরামপূর । পাট- 
শিল্পের বয়ন প্রাক্িয়া শিক্ষা সহায়ক কলেজ িউজিয়ম , খোলা £ কলেজ যখন খোলা 
থাকে তখন প্রান্সপালের অনমাত নিয়ে দেখা যায়। 


১৫। কেরা মিউজিম্নম এন্ড লাইব্রেঃশ (১৮১৮, শ্রীরামপুর কলেজ, গ্রীরামপূর । 
বাংলায় ম:দুণশিল্প প্রবর্তন. উদ্ভিদ বিজ্ঞানচর্চা, কাঁষ-গবেষণা ও সংগ্রহশালা স্হাপনায় 
উনাঁবংশ শতকের পুরোধাগণের 'বাঁশষ্ট একজন রেভারেন্ড উইিয়াম কেরী। তিনি 
ও তাঁর দুই সহযোগী জে মার্শম্যান ও ব্লু, ওয়ার্ড যে মিউাজয়ম ও গ্রন্হাগার গড়ে 
তোলেন ১৮১৮ সাল থেকে, সোঁটরই পরবন্তাঁকালে শ্রীরামপুর মিশন কেরীর স্মাঁতর 
উদ্দেশ্যে উপরোন্ত নামকরণ করেন। বাংলা তথা ভারতের মূদ্র্ণাঁশল্পের প্রথম যুগে 
'বাঁভম্ন ভারতীয় ও এঁশিয় ভাষায় কেরী ও মার্শম্যানের শ্রীরামপুর প্রেসে ম্াদ্ুত 
গ্রন্ুসমন্হ, কেরীকর্ত্‌ক সংগহীত বেদ ও উপানিষদের পধাঁথ, খাঁজ নদর্শন এবং 
কেরার ব্যবহৃত নানান [জাঁনসের দূর্লভ সংগ্রহ রয়েছে । 


১৬ । মিউীক্জ়ম এণ্ড আর্ট গ্যালারী ইনাস্টিটিউউ দ্য চন্দরনগর, 'দি রোসিডেন্সি, 
চন্দননগর ॥ ফরাসী উপানবেশ চন্দননগরের ভারততীন্তর চুন্ত (১৯৫২ ) অনহসারে 
ভারত ফরাসী সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে এস%াট সাংস্কাঁতিক কেন্দু 
ইনাস্টাটিউট দ্য চন্দর নগর স্থাপন করা হয় চন্দরনগরের এতহাসিক রেসিডেন্সি ভবনে । 
মিউাঁজয়ম এণ্ড আর্ট গ্যালারী সেই সাংস্কৃতিক কেদ্দের একটি অংশ । কলকাতার 
ইতিহাস রচাঁপিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত হাঁরহর শেঠ মহাশয়ের সংগ্রহ, চঞ্দননগরের স্থানীয় 
ইতিহাস ও-1বভিত্ব ব্যান্তর জশীবনী সংক্রান্ত মূল্যবান নরথী-পন্ন, দাঁলল, আলোকাঁচিন্র, 
চিত্র, পর্তক প্রভৃতি এখানে সংরক্ষিত আছে । এ ছাড়া সামান্য সংখ্যক প্রত্ন ও শি: 
বস্তু আছে । খোলা £ ৪--৮-৩০, রাঁববার ৯১--& বৃহস্পতিবার বম্ধ। 


২০৪ সংগ্রহশালা 2 ইতিহাস ও সংরক্ষণ 
হাওড়। £ 


১৭ | আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা (১৯৬১), নবাসন, বাগনান । বাংলার শিল্প, 
প্র্ুতত্ব ও. লোকশিল্প বিষয়ক স্থানীয় সংগ্রহশালা । মাঁনারের মৃংফলক, মূতিণ মুদ্ধা, 
লোকশিল্প নিদর্শন এবং পঠীথর ছোট অথচ সংন্দর সংগ্রহ এখানে স্যাবন্যন্তভাদব 
রাখা আছে । খোলা £ রাঁববার ১১৫, অন্যান্য দিন ৩-৫&, বৃহস্পাঁতবার বন্ধ । 

১৮। ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন (১১৮১), পোঃ বোটানক গাডেন, শিবপুর । 
২১৩ একর জাঁমর উপর প্রাতাষ্ঠত এশিয়ার বৃহত্তম উীন্ভদ সংরক্ষণ উদ্যান। এখানে 
১২,০০০ রকমের বক্ষ, গুল্ম. তরু ও লতা এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবোঁরয়াম এর 
অধীনে আড়াই লক্ষ শুকনো উীদ্ভদ [নিদর্শন আছে । এই বোটানিক গার্ডেনের উদ্যোগে 
ভারতে চা, 'সিঙ্কোনা, মেহগান প্রভৃতির চাষ প্রবাঁতত হয় । এখানকার পামবাঁথ, 
আঁকর্ড, লতা কুঞ্জ, পাতাবাহার ও ক্যাকটাস সংগ্রহ, বিশালাকার ওয়াটার [লাল এবং 
[বিশাল প্রাচীন বটবক্ষ এই উদ্যানের বিশেষ আকর্ষণ । খোলা £ ৬-৩০--১১-৩০ ও 
২-৩০--৬-৩০, গ্রন্ছাগার ও হারবেরিয়াম £ ৯-৩০-% | 

১৯। শরৎস্মৃতি সংগ্রহালয় (১৯৫৯), পাঁনত্রাস, দেউলপুর ৷ রূপনারায়ণ 
নদীর কাছে বাংলা সাহিতোর প্রখ্যাত ও জ্বাপ্রর উপন্যাঁসিক শরৎ চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের 
বসত -বাঁড়তে শরং চন্দের ব্যবহৃত 'জাঁনস-পত্তর, পনন্তক-সংগ্রহ, তাঁর লেখা 
উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, মধ্যযুগীয় পথ, মান্দরের মৃংফলক, মার্ত, লোকশিজ্প 
[নিদশ'ন প্রভাতি এই ছোট স্মারক সংগ্রহালয়ের দ্রষ্টব্য উপকরণ । 


নদীয়া ঃ 

কল্যানীতে অবাস্থিত বিশ্বাঁদ্যালয়ের বোটানি ও জু-লাঁজ 'বভাগে দ"ট বিভাগীয় 
সংগ্রহশালা আছে । 

কল্যানী কাষ বি*বাঁবদ্যালয়ে কাঁষাবজ্ঞান-বষরক একাঁট সংগ্রহশালা রয়েছে । 

বর্ধমন £ 

২০। 'িউাজয়ম এণ্ড আট গ্যালারী ( ১৯৬৫ ), বদ্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়, রাজবাি, 
বর্ধমান । ইতিহাস, প্রত্ত ও শিল্প বিষয়ক সংগ্রহণালা । ইওরোপাঁয় চিত্রের কিছ; 
কাঁপ এখানে আছে । হুগলী, বদ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার শিজ্প ও 
পুরাবস্তুর আগাঁলক সংগ্রহশালা হয়ে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে । খোলা £ ১০-%৫, 
রাঁববার ও অন্যান্য ছুটির দিন বন্ধ ॥ 

মোদনণপ7র £ 

২১। তাগ্রীলপ্ত মিউঁজয়ম এণ্ড রিসার্চ সেপ্টার, তমল.ক, প্রত্মতাঁত্ক সংগ্রহশালা । 


এখানে প্রাগোতহাঁসক প্রন্তরা্তরু, এীতিহাসিক ষুগের সাল, সাঁলমোহর মুদ্রা, পোড়া- 
মাটির মার্ত ও পুতুল, মান্দরের মংংফলক, পঠাথ, পট প্রভৃতি পূরানিদর্শন সাবন্যন্ত 


পশ্চিমবঙ্গে অবাচ্িত সংগ্রহশালা ২০৫ 


ভাবে সাজান গোছান আছে। পশ্চিমবঙ্গে আগাঁলিক সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে আনণ্দ 
নিকেতনের মত এটি একাঁট অন্যতম সংগ্রহশালা । খোলা £ সবেতন কর্মী'র অভাবে 
মউাঁজয়ম খোলা রাখার কোনও নিদ্দিন্ট সময় নেই । পূর্বে যোগাযোগ করে দেখতে 
যাওয়া ভাল । 

২২। বিদ্যাসাগর স্মতি ভবন সংগ্রহশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ, মোঁদনীপর 
শাখা মোঁদনরপুর । মোদিনপ্‌রের বিভিন্ন অঞ্চল ও পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে 
সংগৃহীত প্রত্রবস্তু, মার, তাম্লেখ এই সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ । খোলা £ 
কোনও না্্দন্ট সময় নেই । 

ই৩। মিউজিয়ম অফ দি ডাস্ট্রিই লাইব্রেরী, মোঁদনীপুর । এই শতকের ষাটের দশকের 
প্রথম দিকে প্রাতাণ্ঠত স্থানীয় পূরাবস্তু ও লোককলার এই সংগ্রহশাল।টি জিলা গ্রন্া- 
গারের একটি অংশ । তিলদা প্রত্বস্থান থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের একটি ভাল 
স্থানক পুরা-সংগ্রহ এখানে আছে । এ ছাড়া স্থানীয় মন্দিরের মৃংফলক মুদ্রা, মুর্তি 
ও লোককলা নিদর্শন এখানে আছে । 

২৪ [মউীগয়ম অফ হ্যামিলটন হাইস্কুল (১৯৩৫,, তমল.ক | উত্ত স্কুলের শিক্ষক 
ও ছান্রদের দ্বারা প্রাচীন তাম্রীলপ্তের পুরাস্থান থেকে সংগৃহীত প্রন্তরমূর্তি, অলংক:ত 
স্তদ্ভ, পোড়ামাঁটর মার্ড ও পুতুল, মৃৎপান্ত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
স্ম:তাঁবভাঁড়ত দ্রব্যাঁদ এই সংগ্রহশালায় সংরাক্ষত। খোলা £ ১১৪, রবিবার ও 
স্কুলের অনান্য ছযাটর 'দিন বন্ধ । 

বাঁকুড়া 2 

২৫ । আচার্যয যোগেশচন্দ্র পূরাকীর্ভশালা (১৯৫১), বিষুপুর । বিখ্যাত প্রাচ্যাবিদ 
আচাষ/ যোগেশচন্দ্র 1বদ্যানাধর নামাঙিকত এই প্রখ্যাত আণাঁলক সংগ্রহশালা প্রাগৈ- 
তিহাঁপক ক্ষুদ্ধ ও মসংণ শ্রেণীর প্রস্তরা্্, প্রাচীন মৃংপান্র, পোড়ামাটির কাজ, প্রন্তর- 
মযৃর্ত ও শিলালেখ, তাম্লেখ, মুদ্রা এবং এঁ অণ্ুলের লোকশিল্পের নিদর্শনে সমন্ধ। 
সাঁচন্ন পথ, পাটা, পট, গাঁঞ্জফাতাস এবং পাল, প্রাকৃত ও বাংলায় লেখা চার হাজারের 
বোঁশ প:1থর সংগ্রহ রয়েছে । এছাড়া স্থানীয় মান্দরে উৎকীর্ণ রাঢ়বঙ্গের ঘরানার 
অপূর্ব ভাঙ্কর্যা ও আলংকারক নিদর্শনের প্রচুর আলোকচিত্র ভান্ডারটির সংগ্রহ 
উল্লেখ্য ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ, বিফুপুর শাখা কর্তৃক এই পঃরকীর্তশালাটি 
পাঁরচাঁলত । 

বীরড়ুম £ 

ই৬। কলাভবন [মউাঁজয়ম (১৯২২) বিন্ভারতী, শাঁন্তীনকেতন, বোলপুর । 'বিশব- 
ভারতীর চার ও কারু কলা বিভাগ খোলার কয়েক বছরের মধ্যে কলাভবনস্থ কলাভবন 
[সউাঁজয়ম স্থাপিত হয় রবান্দুন্যথ, অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্ূনাথ, নন্দলাল এবং প্রাতমা 
দেবীর দানে । অবনীন্দুনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বাউল ঘরানার চিন্ন, বাংলার, বিশেষ 
ভাবে বারভুম অগ্চলের মা্দিরের মুংফলক, পোড়ামাটির কাজ, বাংলার প্রস্তর ও দার; 


২০৬ সংগ্রহশালা £ ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


ভাস্কয্য: ও লোকশিল্পের 'বাভন্ন নিদর্শনে এই সংগ্রহশালা সমন্ধ। দঃ পঃ এশিয়ার 
গালার কাজ (থাইল্যান্ড ও ক্যাম্বোডিয়া ), বাটিকের কাজ (ইন্দোনেশিয়া ), সূচারু 
সূচী চিত্র (ট্যাপোস্ট্র ), মুখোশ ও বাদ্যযন্ত্র (চীন ) এবং দেওয়ালাঁচত্লের নিদর্শনগবীল 
দর্শনীয় । ভারতের বিভন্ন অণ্লের হস্তাশল্পের নিদশ'নও এখানে আছে । খোলা £ 
সকাল ও বিকাল ( কলেজ খোলা থাকার সময় )। 

২৭ । রবীন্দ্র ভবন (১৯৪২), অন্য নাম টেগোর মেমোরিয়াল মিউাঁজয়ম, িমবভারতা, 
শান্তানকেতন, বোলপুর ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মাতর উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর অনাঁত- 
পরে. কবির রচনার পাণ্ডালাপি, চিঠি-পন্ন, কাবকে লেখা চিঠি-পন্র, তাঁর লেখা এবং 
তাঁর উপর লেখা সকল রকম গ্রন্হ, পন্র, পাঁত্রকা, কাঁবর বা কবির সঙ্গে সম্পক যু 
আলোকাঁচন্র, চলাঁচচিন্র, রেকড, কাব কর্তক ব্যবহৃত নানা ধরনের [জাঁনস পত্তর. যা, 
[কছ কাবর স্মাতর সঙ্গে যুক্ত সেই রকম 'বাঁভন্ন 'জানষ রবীন্দ্র সদন নামক ভবনে 
সংরক্ষণের বাবস্থা হয় । ১৯৬২ সালে রবীণ্দ্ু ভবন নামে রবীদ্দ্ু চর্চা ও গবেষণা সংস্থা 
স্থাপিত হলে রবীন্দ্ু সদন রবীন্দ্র ভবনের একি অঙ্গে পাঁরণত হয় । গ্রন্হাগার ও 
প্রদশ্নী কক্ষ একত্রে টেগোর মোমোরয়াল িউাঁজয়ম, বর্তমানে রবান্দ্রু ভবন নামে 
সমাঁধক পাঁরচিত । খোলা £ শীতকালে ৭--১১-৩০ ও ২--৪-৩০, গ্রীষ্মকালে ৬-৩০-- 
১১ ও ২-৩০--৫&. মঙ্গলবার ও মে-জুন মাসে শুধুমান্র সকালে খোলা থাকে. বৃধবার 
বন্ধ । 

শাণ্তিনিকেতনে উত্তরা ও শ্যামলী নামক ভবন দ]ট কাঁবস্মাঁতির সঙ্গে যুস্ত হওয়ায় 
উত্তরা ও শ্যামলী রবিস্মীতি সৌধ এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কক্ষগূলি যে 
ভাবে যেমনাঁট তখন ছিল তেমনাঁট করে সাঁজয়ে রাখা হয়েছে । জীবনীস্মারক সংগ্রহ 


শালারই আর এক প্রকাশ এই দরট ভবন । 


মুর্শিদ বাদ ঃ 

২৪। মুঁ্শদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট মিউঁজয়ম, জয়াগঞ্জ । শ্রী এস. এন. নেহালিয়া কন্ত:ক 
প্রাতাষ্ঠত মূলত পাঁরবাঁরক সংগ্রহশালা । পাল ও সেন সময়ের প্রগুর ও ব্রোঞ্জের 
মৃর্ত, প্রাচীন মার্ত, রাজস্থানী, মুঘল, পাহাড়ী ও প্রাদোশক মুঘল চিত্র প্রভাত 
এখানে আছে । 

২১। হাজার দ:য়ারী প্যালেস মিউাঁজয়ম, ম্যার্শদাবাদ | মর্শর্শদাবাদ নবাব পাঁরবারের 
সম্পদ । শেষ মুঘল যুগের অস্ন-শস্তর ও বর্ম, এরীতহাঁসক দাঁলল, ফরমান, আরবি, 
ফাসী* ও উদূূতে [লাঁখত পাশ্ডাঁলীপ এবং উনাবংশ শতকে মুত প.প্তক, অলংকৃত ও 
চা্তত পাশ্ডঁলাঁপ, প্রাদোশক মৃঘলরশীতির (মর্শদাবাদী ) চিন, তৈলাঁচন্, প্রতিকৃতি 
চিত্র, হন্তীদন্ত কার্কৃতি সমৃদ্ধ এই প্রাসাদ সংগ্রহশালার এশ্বয্য ও সম্পদ গন্রদত্ব- 
পূর্ণ। সংগ্রহশালা সরকার কন্তক আঁধগৃহীত হলেও এখনও এটি ঠিক 
সূপাঁরচাঁলত সাধারণ সংগ্রহালয় হয়ে ওঠোঁন । খোলা £ ১০--৪, শংক্রবার বঙ্ধ। 


পশ্চিমবঙ্গে অবাচ্হিত সংগ্রহশালা ২০৭ 


মালদা £ 
৩০ । মালদা মিউাঁজয়ম (১৯৬৭), মালদা । স্থাপনাকালে সংগ্রহশালাঁটির নাম ছিল বব, 
আর. সেন মিউাঁজয়ম এবং এাঁট বি আর সেন পাধ্লিক লাইব্রেরীর অংশ ছিল। ১১৯৫৭ 
সালে নোতুন ভবনে স্থানান্তরকালে এর নাম পারবার্তৃত হয় । এই সংগ্রহশালার সঙ্গে 
একদা এীতিহাঁসক রমেশচ*দ্রু মজ্‌মদার যুক্ত ছিলেন । এখানে গোড়বঙ্গের প্রাচীন প্রস্তর- 
মার্ত, তাম্লেখ, প্রাক-মুসাঁলম ও মুসাঁলম যুগের মুদ্রা, বাংলা, নেপাল ও ন্িপুরা 
থেকে প্রাপ্ত পুথি প্রভৃতি সংগ্রহ রয়েছে । খোলা £ নিদিষ্ট সময় নাই, 'ভাস্টু 
ম্যাজস্ট্রেট বা এস. ডি. ও'র আঁফস থেকে অনুমতি নিয়ে দেখা যায় । 


পনুর;লিয়া ঃ 

৩১। পুর্লিয়া 1ডাস্ট্রিই মিউাঁজয়ম. হরিপদ সাহতা মান্দর, পুর্ালয়া । পুরুলিয়া 
জেলা ও সংলগন অঞ্চল থেকে সংগহহীত হিন্দু ও জৈন প্রস্তর-মৃর্তি, স্থাপতোর 
ভগ্নাবশেষ পথ, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র বাদাষণ্র প্রভাতি এই অধুনা স্থাঁপত সংগ্রহ- 
শালায় আছে। সাহিত্য মাঁণ্দরের একাঁটি গ্রন্হাগারও আছে । 

৩২। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপাঁঠ সংগ্রহশালা, বোঙ্গাবাড়ী, পুর,লিয়া । 
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র, শিক্ষক ও শূভানংধ্যায়ী কর্ত্‌ক সংগৃহীত 
এবং দানকৃত প্রাচীন প্রস্তরমর্ত, প্রস্তরমূর্তির প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচে তোলা 
মূর্ত, লোকাশিল্প নিদর্শন, শান্তানকেতনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের আকা চিত্র ও 
অন্যান্য নিদর্শনের স্কুল মিউাঁজয়ম ৷ খোলা £ নার্ট সময় নাই । স্কুল কত্তর্পক্ষের 
অনমাতি নিয়ে যে কোনও দিন দেখা যেতে পারে । 

পাশ্চম [নিনাজপতুর £ 

৩৩। বাল.রঘাট কলেজ িউাঁজয়ম । কলেজের শক্ষক ও ছাত্রদের ব্যান্তগত উৎসাহে 
সংগৃহীত বারেন্দুভীম অণ্লের পাল-সেন যুগের প্রস্তরমৃত্তি? আদি মধ্যযুগীয় মুদ্রা, 
তাম্রলেখ প্রভাতি পুরা নিদর্শনের ভাল সংগ্রহ এখানে আছে । খোলা ঃ কলেজ খোলা 
থাকাকালীন সময়ে দেখা যায় । 


দাঁগশলং £ 

৩৪। অক্ষয় কুমার মৈ্র 1হস্টারক্যাল 'মিউাঁজয়ম ( ১৯৬৫ ), উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, 
রাজা রামমোহনপুর, শালগণাড়। উত্তর বঙ্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 
সঙ্গে যুক্ত পুরাবস্তু সংগ্রহালয় । এখানে পাল-সেন যুগের প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মুর্তি" 
পুথ ও পাণ্ডালাপ এবং ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত কিছু 
ভারতীয় গিনয়েচর চিত্রের নিদর্শন এখানে আছে । খোলা £ 'নাদ্দন্ট সময় নাই । 

৩৫। ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউাঁজয়ম ( ১১০৩ ), বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, 
দাঁজীলং । [িশেষত দার্জীলং, 1সাঁকম, জলপাইগাঁড় ও হিমালয়ের তরাই অগ্চলের 
অমেরুদজ্ডী ও সামান্য সংখ্যক মেরুদন্ড প্রাণীর চর্ম, আঁচ্হ। ডিম ও স্টাফড নিদর্শন 


২০৮ সংগ্রহশালা 8 ইতিহাস ও সংরক্ষণ 


সহ হিমালয় অঞ্চলের জীবাঁবজ্ঞান সংক্রান্ত আলোক চিন, চলাচ্িন্রখন্ড প্রভাততির সংগ্রহ 
এখানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত রয়েছে। কাঁট-পতঙ্গ, [বিশেষভাবে প্রজাপাঁত ও পাখি, 
সাপ, মাছ গ্রভাতির সংগ্রহ ভাল । খোলা & ১০--&, বৃধবার ১৫, শীতকালে এক 
ঘণ্টা আগে বণ্ধ হয় এবং বৃহস্পতিবার বশ্ধ । 

৩৬ । মিউাঁজয়ম অফ দি ডাওাহল ফরেস্ট স্কুল, ডাগাঁহল। পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের 
বন দপ্তর কর্ত্‌ক পরিচালিত অরণ্য সম্পদ নিদশ“নের সংগ্রহশালা । 

৩৭ | পদ্মজা নাইডন হিমালয়ান জ্‌-পার্ক (১৯৮), দাঁজরখীলং। শত প্রধান উচ্চ- 
ভাঁমর প্রাণী সংরক্ষণাগার । খোলামেলা পারবেশে হিমালয় অঞ্চলের জীব-জন্তু প্রজাতি 
অন:সারে পৃথক প্‌থক এলাকায় মস্ত করে রাখা আছে। দশকেরা উষ্চুকরে তোলা 
প্রাচীর ও লোহার বেড়ার বাইরে থেকে এই প্রাণী সংরক্ষণাগার দেখেন। এ 
জাতীয় "চাঁড়ুয়াখানা, শীত প্রধান উচ্চভূমির প্রাণ সংরক্ষণাগার, ভারতের আর কোথাও 


নে 


নেহ্‌। 

৩৮ । মিউাঁজয়ম অফ দি হমালয়ান মাউন্টোনিয়ারং ইনাস্টাটউট (১১৫৫), দাঁজণলং 
মাউন্টোনয়ারিং ইনস্টিটিউটের এই পাবতা আভযান সংকান্ত সংগ্রহশালাটির বর্তমান 
নাম এভারেস্ট মিউজিয়ম। পার্বত্য আভযান সংক্কান্ত নানান যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনায় 
[জিনিস-পত্তর, সফল আঁভযান্্রীদের জীবনী ও আঁভযান সংধাম্লষ্ট স্মারক দ্রব্যাদি, আঁভ- 
যানের পথ ও পদ্ধাত, হিমালয় অণ্চলের, বিশেষভাবে, 'বাভন্ন শঙ্গ ও গিরিপথের 
ন্রমাঁত্ক টপোগ্রাঁফক্যাল মানাঁচন্্, হিমালয় অঞ্চলের জীব জন্তু গাছপালা ও ভূ-তাঁত্বক 
দর্শনসমূহ এখানে সুপরিচ্ছন্নভাবে বিন্যপ্ত আছে । খোলা £ ৮ ৩০১, ২--৪-৩০, 
মঙ্গলবার বণ্ধ । 

৩৯। লয়েড বোটানিক গার্ডেন (১৮৭৮ ), দার্জীলং | এই উদ্ভিদ-সংরক্ষণ উদ্যানে 
নব্য দেশজ ডীদ্ভদ, মধ্যগস্তরের পর্ণ মোচী উীদ্ভদ এবং প্রাচীন 'বাঁচন্র উদ্ভিদ, এই 
ভাগে বিভন্ত কুঁড়াট উপ-বিভাজনে সতেরাঁট দেশের ীদ্ভদ নিদর্শন আছে । এছাড়া বহু 
রকমের পাতাবাহার, ফুলের গাছ ও লতা, আঁকর্ড এবং দেশজ ও ভেষজ বক্ষ-লতা- 
গুল্মের সংগ্রহ এখানে রয়েছে । হারবোরয়ামে অজন্প শুকনো পাতা, বছকল, শাখা, 
মূল প্রভৃতির নিদশন আছে । খোলা £ সূ্ষেযাদয় থেকে সর্যযান্ত $ হারবোরয়াম ১০-৩০ 
__২-৬০ ( শীতকাল ) এবং ১০-_-৩ (গ্রী্মকাল -)। 


--৪ - গুরত্বপণ ভ্রম সংশোধন £- 


৮১ পঙ্ঠায় ২৪ পধান্ততে যোড়শের চলে সপ্তদশ এবং সপ্রদখের স্থলে আগ হজে 


